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যুগে যুগে ভারত 


[ History ] 


(নবম শ্রেণীর পাঠ্য ) 


কি । 
4. ব্রি bd 


অধ্যাপক স্ত্রী হীরেন দে, এম. এ (ট্রিপল ). বি. টি, 
ইতিহাসের অধ্যাপক, কালনা কলেজ ( শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ )১ 
ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক, হুগলী গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং 
কলেজ; রিসার্ট স্কলার (এন. সি. ই. আর. টি); 
“আধুনিক যুগের ভারত’, “মানব সভ্যতার 
ইতিহাস’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা । bs 
এবং ৃ 
শ্রীমতী দীপিক। দে, এম. এ ( ডবল ). পি. জি. বি.:টি, 
ইতিহাসের শিক্ষিকা, বিজয়গড় শিক্ষা নিকেতন ( বালিকা ); 4% 
“মানব সভ্যতার ইতিহাস’ গ্রন্থ প্রণেতব। 1‘ 


প্রাপ্তিস্থান 
টিচার্স বুক স্টল, 


- ৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ 
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না প্রকাশক, 
টিচার বুক স্টল 


৬/৩ রমানাথ মজুমদার সীট, কলিকাতা-৯ 
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7 শিক মা অনয রা রা কি 


[iil 
আমাদের কথা 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধদ প্রবতিত নৃতন ইতিহাস পাঠ্যক্রম যথাযথ অনুসরণ করে 
নবম শ্রেণীর জন্য “যুগে যুগে ভারত’ রচিত হল। নামকরণে আমরা বুঝেছি যুগ 
বৈশিষ্ট্য দিয়ে যুগে যুগে ভারতের জনগণের সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল জীবন-যাত্রার 
চলমান কাহিনীকে, ধর্ম বা সম্প্রদায় দিয়ে নয়। 

যে কোন দেশের প্রকৃত ইতিহাস সে দেশের জনগণেরই ইতিহাস। স্থখের কথ৷ 
পর্ণ নির্দিষ্ট বর্তমান ইতিহাস পাঠাক্রমে জনগণের জন্য বেশ কিছুটা স্থান রাখা হয়েছে। 

গ্রন্থ রচনাকালে শিক্ষাপ্তরু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপীধ্যায় ও অক 
অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাব্যায়ের বক্তৃতা ও প্রামাণ্য পুস্তক বিশেষভাবে সহায়ক 
হরেছে। তাদের প্রতি আমাদের ঝণ অদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি । সহকমী অধ্যাপক 
বিমল ঘোষ মহাশয়ের সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছে । 

পড়া ও পড়ানোর লক্ষ্যে বিষয়বস্তর নানা দিক বারংবার অন্গশীলন করবার জন্য 
অন্ুশীলনীতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় অনুসন্ধিৎ্সামূলক প্রশ্নপত্রের ধরনের সাথে অভিক্ষণধমী 
বেশ কিছু হম্ব ও দীর্ঘ গ্রশ্নাবলীর অবতারণা করেছি । 

পুস্তক প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকাশক শ্রী শ্যামল বেরা মহাশয় 
আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। পাওুলিপি প্রন্ততকালে “টিচার্স বুক ই্টল'-এর 
রী দবণ্ডীরাম বাগ মহাশয় যে তৎপরতার সাথে তার মূল্যবান পরামর্শ ও ক্লাস্তিহীন 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমর অভিভূত । 

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যার্থী সমাজের সামান্য উপকার আমাদের শেঠ পুরষ্কার । 


হীরেন দে 
দীপিকা দে 


বিনীত 
২২শে নভেম্বর, ১৯৮৭ সাল 


সুচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠ 
প্রখন অন্যান ৪ 
ভূগোল ও ইতিহাস ( Geography & History ) 2 ১_৮ 
ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতিগত উপাদান ; 
. ইতিহাস স্থ্টিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ; বৈচিত্রের মধ্যে 
একাবোধ ; প্রাচীন যুগের ভারত ইতিহাসের উপাদান ৷ 


হ্বিতীন্র অন্থ্যাক্ ৪ 
ভারতীয় সভ্যতার উন্বোষ ( Dawn of Indian Civilization )$ ৯--১৬ 
সংস্কৃতির পুরানো, মধ্য ও নব৷ প্রস্তরযুগ ; হরগ্ন৷ সভ্যতা (তা্রপ্রস্তর) ; 
প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ- প্রাচীনত্ব, ব্যাপ্তি, নাগরিক জীবন, নগর বিন্যাস 
এবং সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন; বহিবিশ্বের সাথে সম্পর্ক । 
হরগ্লা সভ্যতার তাৎপর্য ও প্রভাব, গুরুত্ব, সিন্ধু সভাতা ধ্বংসের কারণ । 


তৃতীয়ৰ অন্যাস £ 
বৈদিক যুগ ( The Vedic Age ) 2 ১৭২৪ 

আৰ্য জাতির পরিচয় ও আদি বাসস্থান ; প্রথম সাহিত্য সষ্টি__খগ্থেদ ; 
আদি বৈদিক যুগে বৈদিক সাহিত্য ও শেষ বা. পরবর্তী. বৈদিক যুগে 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সুত্রসমূহ ; বৈদিক সাহিত্যে 
আর্ধদের জীবনযাত্রা__রাষট্রকাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবন ; বৈদিক যুগের সম্প্রসারণ_-উপমহাদেশে 
বৈদিক সভ্যতার প্রসার, লৌহ যুগের সুচনা । 


চতুৰ্থ অঙ্থ্যান্স £ 
প্রতিবাদী আন্দোলন ( Protest Movement ) 2 ২৫৩২ 
বৈদিক বা ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন 
সমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ; মহাবীর ও 
জৈনধর্ম ; গৌতমবৃদ্ধ ও বৌদ্দধর্ম। 


পঞ্চম অধ্যাক্স ৪ 
সাঞ্জাজ্যবাদের যুগ ও রাজনৈতিক এঁক্য ( The Age of 


Imperialism and Political Unification )5  ৩৩--৬৫. 
যোড়শ মহাজনপদ, মগধের উথ্থান, মোর্ম সাম্রাজ্য, চন্দ মৌর্ব_ 
মেগাস্থিনিস্‌ ও কোটিল্যের অর্থশান্তরে বাণত মৌর্য যুগের শাসন-ব্যবস্থা, 


[5] 


বিবির পৃষ্ঠা 

অশোক, অশোকের প্রজাহিতৈষী কাধ্যবলী, ধর্মপ্রচার, বহিবিশ্বের 
সাথে সংযোগস্থাপন, ইতিহাসে অশোকের স্থান । ভারতে বৈদেশিক 
আক্রমণ, ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন অংশে পারসিক আক্রমণ, 
গ্রীক বীর আলেকজাণারের ভারত আক্রমণ ও কলাফল ; মৌবোত্তর 
যুগে ব্যাকটরয় গ্রীক, শক ও পহলবদের অনুপ্রবেশ ও শাসন ; সামাজিক 
“ও অর্থনৈতিক অবস্থা, মৌ শিল্প; কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহীন ; কণিষ্ক 
ও বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কণিদ্কের অব্দান, কুষাণ 
যুগে বহিবিশ্বের সাথে ভারতের যোগাযোগ, ভারতের ইতিহাসে কুষাণ 
বংশের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব; সাতবাহন সাত্রাজ্য__উদ্ভব ও বিস্তৃতি । 
সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব; গুপ্ত সাত্রাজ্যের ইতিহাস, ফা-হিয়েনের 
বিবরণ, গুপ্ত সাত্রাজোর পতনের কারণ, গুপ্ত সংস্কৃতির প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্যসমূহ, স্বৰ্ণযুগ । 


অন্ত অন্যযান্ম ৪ 
প্রাধান্তের জন্ সংগ্রাম ( Struggle for Domination ) 2 


উত্তর ভারতের কথা ১. হুণ আক্রমণ ও যশোধর্মন, শশাঙ্কের নেতৃত্বে 
গোঁড়ের উত্থান, কামকূপের ভাস্করবর্মণ ও থানেশ্বর-কণৌজের হর্মবর্ধনের 
সাথে সম্পর্ক, শশাঙ্কের কৃতিত্ব ; হর্ষবর্ধন, হিউয়েনসাঙ-এর বিবরণ, 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, হর্দের কৃতিত্ব ; প্রতিহার-পাল লাস্রাজ্যের উত্থান £ 
কণৌজের জন্য ত্রিকোণ ছন্দ ও ফলাফল; পালবংশ ও সেনবংশ। 
দাক্ষিণাত্যের কথা) বাদামীর চালুক্য বংশ, দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব; 
রাষ্টকুট বংশ-_তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় কৃষ্ণদেবের কৃতিত্ব ; কল্যাণের 
পরবর্তী চালুক্য বংশ-_যষ্ট বিক্রমাদিতোর কৃতি; সুদূর দক্ষিণ ভারত 
_কাঞ্চীর পল্পব বংশ, পল্লব বংশের কৃতিত্ব ; চোল সাম্রাজ্য প্রথম 
রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দের কৃতিত্ব, দুর্ব সামুদ্রিক অভিযান । চোল 
শাসনব্যবস্থা, চোলদের পতন । 


৬৬-৮৪ 


সপ্তম অন্যান ৪ 


সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) 
Social, economic and cultural life (7th to 12th 
century A.D. ) 2 v৫— ১০৫ 
পাল-সেন যুগ, চালুক্য ুগ, রাষ্ট্কুট যুগ, চন্দেল যুগ, সুদূর দাক্ষিণাত্যের 
পল্পব ও চোল যুগ ; উড়িয্যার গঙ্গ যুগ, বহিবিশ্বের সাথে ভারতের 
“4 " 


[ii] 


বিষর পৃষ্ঠা 
বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক; স্থচনা ; মধ্যএশিয়া, চীন, তিব্বত 
ও দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সুবর্ণভূমি, কম্থোজ রাজা, চম্পারাজ্য, 
'শৈলেন্দ্ সান্্রাজা, বহিবিশ্বের সাথে ভারতের অভিনব যোগাযোগ । 


অ্টস অন্যাক্স ৪ 
মধ্য যুখে ভারত ( Medieval India ) 2 ১০৬-১৫৩ 

ভারতে মধ্যবর্তীকালের ইতিহাসকে মুসলিম যুগে ভারত না বলে কেন 
মধ্যযুগে ভারত বলা যুক্তিযুক্ত? হুলতানী যুগের ইতিহাস রচনার 
নানাবিধ উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ইসলামের ভারতে আগমন, 
ভারতে মুসলমান শাসনের সুচনা__সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ ও 
ফলাফল; ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অল্বিরূণির অভিমত ; 
অভিযান থেকে সাম্রাজ্য গঠন; দিলী স্থলতানির প্রতিষ্ঠা, মহম্মদ 
ঘোরী, কুতুবউদ্দিন আইবক ও অন্ঠন্য স্থলতানগণ ; খলজী সাম্রাজ্যবাদ, 
মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন, তৈমুররলঙের ভারত 
আক্রমণ, সৈয়দ বংশ, লোদি বংশ, দিল্লীর সুলতানি শাসনের অবসান 
স্বাধীন সত্বা নিয়ে কতিপয় রাজ্যের উত্থান; ইলিয়াস শাহের 
অত্যুথানের প্রাক্কালে বাংলার অবস্থা__ইলিয়াসশাহী যুগে বাংলার 
সংস্কৃতিক সাফল্য) বাহমণি রাজ ; বিজয়নগর ১ ব্জয়নগর-বাহমণি 
সংঘর্ষের প্ররুতি, বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা । অর্থনীতি, সমাজ ও 
সংস্কৃতি, বিজয়নগরের গৌরব ; জ্লতানী যুগে ভারতে ইসলাম সভ্যতার 
গ্রভাব-_ভক্তিবাদী ও স্থফীবাদী আন্দোলন, ধর্শ-সংস্কারকগণ, উদ 
ভাষার উদ্ভব । 


বগম অন্যান £ 
মুঘল যুগ ( The Mughal Age ) ৪ ১৫৩--১৮৪ 
মুঘল যুগের বিভিন্ন উতপন্থত্রের-সংক্ষিত্ত বিবরণ, ঘুঘলদের উৎপত্তি, 
বাবর কর্তৃক মুঘল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠা, ‘বাবরের স্থৃতি কথা” মুঘল 
আফগান সংঘর্ষ, শেরশাহ__শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা_-অব্দান ; মুঘল 
শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা; আকবর ও মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং 
স্ুদৃঢ়করণ ; মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত নির্মাতারপে আকবর, জাহাঙ্গীর, 
শাসকরূপে জাহাল্গীর, শাহজাহান, শাসকরূপে শাহজাহান, আওরঙ্গজেব; 
উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিদ্রোহ; দাক্ষিণাত্য নীতি; মারাঠা 
নায়ক শিবাজী, মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ, শাসকরূপে শিবাজীর মূল্যায়ন, 


খন 


* 


[ছি] 


বিষয় পৃষ্ঠা 

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সমালোচনা__আওরজজেবের 
শাসন-ব্যবস্থা, আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ; কুটনীতিবিদ ও শাসকরূপে 
আওরঙ্গজেব ; ভারতে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলোর 
কার্ধাবলী, মুঘল যুগে ভারত; রাষ্ট্রীয় এঁকা, মুঘল শাসন-ব্যবস্থায় 
জায়গীর, মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের 
উন্নতি, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী, ইতিহাদ লিখন, সঙ্গীত ও 
আঞ্চলিক সংস্কৃতির সমুদ্ধি |. 


ল্স্শক্ম তসঞ্ধ্যা্স ৪ 
মুঘল সাজ্সাজ্যের পতন (Decline of the Mughal Empire)s ১৮৫--২৭৪ 

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙনের পটভূমি; আওরঙ্গজেব ও 
পরবর্তী দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ ; যুঘল সাত্রাজোর ভগ্নন্তুপের উপর খণ্ড 
খণ্ড রাজ্যের উত্থান ; শিখ শক্তির উত্থান ; মারাঠা শক্তির উত্থান ও 
পতন; পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ; ইউরোপীয় বাণিজোর ক্রমবৃদ্ধি ও 
বিভিন্ন বণিক সংস্থার মধ্যে সংঘর্ষ, ইংরেজদের ইষ্টইণ্ডিয় কোম্পানী ; 
ইঙ্গ-করাপী সংঘর্ষ, কর্ণাট যুদ্ধ, ফরাসী শক্তির ব্যর্থতার কারণ 
বাংলাদেশে ইন্ট ইণ্ডিয়৷। কোম্পানার বাণিজ্যবিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধি, 
১৭১৭ সনের বাদশাহী ফারমান, সাআজ্যবাদী বৃটিশ রাজ শক্তির 
সম্প্রসারণ; মহীশূর, মারাঠা ও শিখ শক্তির পতন, সিন্ধু, নেপাল ও 
ভুটানের বিপর্যয় ; বৃটিশ রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকৃতি, দ্বৈতশাসন, 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য, ভারতীয় সম্পদের বহি্গমন, 
সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ; দেশজ শিক্ষার স্থলে নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও নবজাগরণ, ধর্ম- 
সংস্কার আন্দোলন ও সংস্কারকগণ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম ; 
ফরাজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন; উপজাতি আন্দোলন £ কোল, 
সাঁওতাল ; ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহঁ_কারণ, ব্যাপ্তি, নেতৃত্ব, প্রকৃতি 
ও ব্যর্থতার কারণ; কোম্পানী শাসনের অবসান ও মৃহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র ( Queen’s Proclamation ); ভারতের 
ইতিহাসে নব যুগের সুচনা । , 


আদর্শ প্রশ্নাবলী | an 


যুগে যুগে ভারত 
প্রথম অধ্যায় 
ভুগোল ও ইতিহাস 
Geography & History 


মানবজীবনের যা’কিছু বাস্তব সত্য সে সব কিছু নিয়েই যে জীবন কথা তার অগ্রগতির 
ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস । ইতিহাসের ঘটনা মাত্রই দেশ, স্থান ও পরিবেশের সাথে 
সম্পর্কের সুত্রে বিশিষ্টতা লাভ করে। তাই ভূগোলের জ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাস পাঠ 
সম্পূর্ণ হয় না। আবার ইতিহাসে যেমন একদিকে থাকে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য 
কালান্ক্রমিকতা বা সময়জ্ঞান তেমনি অপরদিকে থাকে ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে তা থেকে 
স্থানজ্ঞান। এইভাবে ভূগোল ও ইতিহাদ একে অপরের শূন্ততাকে পূর্ণ করে। ভূগোল ও 
ইতিহাসের এই নিবিড় সম্পর্কের সুত্র ধরেই কালান্ুক্রমিকতা ও ভুগোলকে ইতিহাসের ণ্ছুই 
চোখ” বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ভূগোল যেমন স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের 
বিশিষ্টতার পরিমাপ, ইতিহাস তেমনি সময়ের মানদণ্ডে মানবসমাজের অগ্রগতির বিশ্লেষণ। 


(ক) ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতিগত 


উপাদান ঃ 


ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্ররূতির বৈচিত্র্য ও আয়তনের বিশালতার বিচারে 
ভারতকে একটি উপমহাদেশ বলা হয়। এই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য__ . 
“নীল সিন্ধু জল ধৌত চরণতল অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল 
অঙ্থর-চুষ্বিত ভাল হিমাচল শুভ্র তুষার কিরীটিনী ৷” 
ভারতবর্ষের আয়তন বিশাল । উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তৃতি প্রায় ৩২০০ কি. মি. এবং 
পূর্ব পশ্চিমে প্রায়.৩০০০ কি. মি.। এই বিশাল দেশের আয়তন প্রায় আঠারো লক্ষ বর্গমাইল 
অর্থাৎ রাশিয়াকে বাদ দিলে €উরোপের যে আয়তন, ভারতীয় উপমহাদেশ তার চেয়েও বড়। 
ভারতের ভৌগোলিক সীম! ৪ ভারতের উত্তর সীমায় বিশাল হিমালয় পর্বতমালা 
প্রাচীরের মত থেকে এশিয়া মহাদেশ হতে ভারতীয় ভুখণ্ডকে আলাদা করেছে। উত্তর- 
পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা ভারতবর্ষকে আকগানিস্থান এবং উন্তর-পূর্বে আরাকান 
পর্বতমালা ভারতবর্ষকে ব্র্গদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভারতের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর 
ও সর্ব দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরৰ সাগর তিন দিক থেকে ঘিরে 
ভারতবর্ষকে একটি উপদ্ধীপে পরিণত করেছে। 
ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞগণ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশকে 
পাট প্রধানভাগে ভাগ করেছেন ॥ যথা(ক) হিমালয় সংলয় পার্বত্য অঞ্চল 
কাশ্মীর, কাংডা, সিকিম, তরাই প্রভৃতি অঞ্চল ইহার অন্ত্ভ'্। (খে) সিদুগদ্াপূত 
বিধৌত আর্ধাবর্তের সমভূমি_-আসাম হতে পাঞ্জাব, আর দক্ষিণে মধ্য ভারত পর্যন্ত এই 


যু যু ভা_১ 


২ যুগে যুগে ভারত 


সমভূমি বিশ্বের প্রধান উর্বর অঞ্চলগুলির অন্ততম। (গ) মধ্যভারতের মালভূমি 
আৰ্যীবর্তের সমভূমির দক্ষিণে এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতরাজির উত্তরে ইহা অবস্থিত । 
(ঘ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি_ উত্তরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতরাজি এবং দক্ষিণে কৃষ্ণ 


পীক়ুতিক 


সমুদগৃ্ত হইতে = 
৬০০০.কুটের উপর 
১০০০ % ৭) 


ভারতের মানচিত্র 


ও তুঙ্গতদ্রা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ নিয়ে এই অঞ্চল। (ঙ) সুদূর দক্ষিণের উপস্বীপ 
অঞ্চল কৃষ্ণ ও তুদতদ্রা নদীর দক্ষিণ হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ইহা বিভ্তৃত। i 
তামিলনাডু, কেরল, বাছুর, কোচান এই অঞ্চলের অস্তভূক্ত। 

পৃথিবার প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি এই ভারতভুমি। যুগে যুগে 
বৈদেশিক আক্রমণকারী ও বহিরাগত জাতিগুলি ভারতবর্ষে এসে শেষ পর্যন্ত এখানকার 
আদি-বাসিন্দাদের মধ্যে মিশে গিয়ে হয়ে গিয়েছিলেন ‘ভারতীয়?। তাই আমরা আর্ধপন্তান 
এই বলে জাতিগর্ব প্রচার করা ইতিহাসের দিক থেকে অসত্য । 


ভূগোল ও ইতিহাস 75 


ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আদি পরিচয় £ 
ভারতবর্ষে বহুজীতির বাস। তাদের আদি পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ 
াছে। তবে নৃতত্ববিদ পণ্ডিতগণ দেহের গঠন ও ভাষার ভিত্তিতে ভারতের জনগোষ্ঠীকে 
জাতিগত চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন; যথা__আর্ধ, দ্রাবিড়, আদিম অধিবাসী 
এবং মোঙ্গোলীয় । 
প্রথমতঃ আৰ্য বা ভারতীয় আর্জাতি নঙিকগোষ্ঠার লোক। এরা ছিলেন দার্ঘাকৃতি, 
ঞগোরবর্ণ ও উন্নত নাসিকাযুক্ত ৷ খক্বেদে ব্যবহৃত এদের ভাষা সংস্কৃত ভাষার আদিরপ বলে 
বলা হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যগোষ্ঠার লোকের সংখ্যা বেশী 
দেখা যায় । বাংলা, বিহার, উড়িস্ত। ও গুজরাটে ব্রাকিসিকেলাম জাতির লোকদের বসবাস। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতের জনগোষ্ঠীর অপর. প্রধান অংশ হল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। 
এরা ছিলেন কৃষ্চকায় এবং মাথার চুল কৌকড়ানো। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় প্রাধান্য দেখা 
যায়। এদের ভাষা হল তামিল, তেনেগু, মালয়ালী ও কানাড়ী। প্রাক্‌-আর্যযুগে 
ভারতের প্রাচীন অধিবাসী বলে এদের মনে করা হয়। নি 
তৃতীয়ত; ভারতের জনগোষ্ঠীর অপর প্রধান অংশ হল আদিম অধিবাশীগণ। এরা 
ছিলেন কোল, ভীল, মুণ্ডা,.হো+ শবর প্রভৃতি উপজাতির মান্য । - এরা খৰ্বাকৃতি, কৃষ্ণবৰ্ণ 
ও নীচু নাসিকাঘুক্ত। এদের ভাষাকে অষ্টিক ভাষা বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
ছড়িয়ে থাকলেও মধ্য প্রদেশের অরণ্যাঞ্চল এদের প্রধান বাসভুমি। 
চতুর্থতঃ ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোঙ্গোলীয় জাতির অস্তিত্বও দেখা যায়। 
এদের গায়ের রং উজ্জল, নাক চ্যাপ্টা চোখ ছোট ও একটু বেটে। হিমালয় সংলগ্ন 
অঞ্চলের গুর্থা, আসামের খাসিয়া, তুটযা, ল্যাপ চা প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর অস্তভূক্ত। 
নৃতত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ ছাড়া ইতিহাপের তখ্যেই পাই, দক্ষিণভারতে মূলতঃ 
জ্রাবিড়; পূর্ব ভারতে মোঙ্গোলীয় ; উত্তর ভারতের উচ্চবর্ণ এবং ভারতের সর্বত্র ছড়ানো 
আদিবানী উপজাতি । 
উপরোক্ত চারটি প্রধান জাতিগোষ্ঠী ছাড়! প্রাচীনযুগে বাহলীক, শক, পহলব, কুষাণ, 
হন প্রভৃতি জাতি এবং মধ্যযুগে তুকি, পারসিক প্রভৃতি জাতি ও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে 
ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিলে মিশে গেছেন। বিচিত্র এই জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি 
ভারতবর্যকে এতিহালিক স্মিথ জাতিতত্তের এক বিরাট যাদুঘর (ethnological museum) 
বলে অভিহিত করেছেন । এভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক মিশ্রিত আকারে গড়ে 
উঠেছে; ফলে বিভিন্ন জাতির মিলনে ভারতবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে। 
খে) ইতিহাস সৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ৪ 
যে কোন দেশের জনগণের কাহিনী, সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক 
পরিবেশের দ্বারা কমবেশী বা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত । বিশেষ পরিবেশ জীবনকে দেয় 
* বিশিষ্টত৷। মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধাপে ধাপে প্রকৃতির উপর প্রভৃত্বের ফলেই ঘটেছে 
সভ্যতার অগ্রগতি । আবার প্রকৃতিও প্রভাব ফেলেছে মানুষের জীবনে। তাই সমুদ্রে 


ঘেরা দেশ আর স্থলবেষ্টিত দেশ কিংবা! উর্বর দেশ আর অনূর্বর দেশের ইতিহাস হয়েছে 


8 যুগে যুগে ভারত 


আলাদা বিশিষ্টতায় ভিন্নরূপের | সুতরাং একটি গোষ্ঠী বা জাতির আচার বিচার, বেশভূষা” 
খান্ত, জীবনযাত্রা প্রভৃতি ভৌগোলিক প্রভাবের ফলেই বিশেষ ধাচে গড়ে ওঠে। যেমন 
মরুভূমি আর শস্ত-শ্যামল অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনঘাত্রা কখনই একরূপ হতে পারে না। 
ফলে স্থানভেদে হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে অসম বিকাশ । 
ভারতের ভূগোল ভারতের ইতিহাসের উপর যে ছাপ ফেলেছে তা!’ খুবই স্পষ্ট । 
ভারতের পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী ও সমুদ্র ভারতের ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত 
করেছে। ভারতের উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় উচু পাচিলের মত দাড়িয়ে মৌস্থমী বায়ু থেকে 
জল ঝরিয়ে উত্তর ভারতের বড় বড় নদীগুলোর উৎসস্থল হয়েছে । হিমালয়ের পঞ্চনদ আর 
গন্দা-যমুনা-্র্মপুত্র উত্তর ভারতকে করেছে স্বর্ণপ্রহ্থ । নদীমাতৃক এই অঞ্চলে বাণিজ্য 
হয়েছে অবাধে । বাইরে থেকে আগন্তকনাও প্ররুতির অরুপণদানে পুষ্ট এই অঞ্চলে আকৃষ্ট 
হয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করেছেন। এখানকার মানুষ অন্নচিন্তা৷ থেকে মুক্তি পেয়ে শিল্প-ধর্ম ও 
জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন । কিন্তু এই স্বপ্তির সাথে সাথে যে আত্মতৃপ্তি 
এল তা.থেকে বহিরাগতদের দুর্বার আক্রমণ অপ্রতিরোধনীয় হয়েছে । অবশ্য পরিণামে 
তারা একদেহে লীন হয়ে এদেশকে মহীমানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছেন । 
উত্তর ভারতে যখন সামাজিক ও ধর্মীয় উথ্থান পতন চলেছে তখন বিন্ধ্য পর্বতই 
আড়াল দিয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির এতিহকে দাক্ষিণাত্যে আপন গতিতে বয়ে চলতে । 
এছাড়া সমুদ্রবেষ্টিত দক্ষিণ ভারত সামুদ্রিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে বহির্ভীরতে 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও সত্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে। এইভাবে ভারতের মানুষ ও প্রকৃতি 
উভয়ে মিলে ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জল অধ্যায় স্থা্ি করেছে । 
গে) বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যবোধ £ বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনই ভারতবর্ষের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল সত্য । কবি তা উপলব্ধি করে বলেছেন 
“নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান 
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান |” 
আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র পৃথিবী স্বরূপ ( Epitome of the world ) ভারতবর্ষে 
বৈচিত্রের যেন শেষ নেই। এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্য অর্থাৎ জলবায়ু ও আবহাওয়ার 
পার্থক্য হেতু এদেশের জনজীবনযাত্রায় ঘা আচার-বিচার, রীতি-নীতি, বেশ-ভূষা, খাদ্য 
প্রভৃতি নানাদিকে বিভিন্নতা ঘটিয়েছে। কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত যেমন কোন অঞ্চলকে 
শশ্তশ্তামলা করেছে অপরদিকে বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চলে স্ব্টি হয়েছে মরুভূমি । 
ভারতীয় জনতার আদি পরিচয়ে রয়েছে জাতিগত উপাদানের বৈচিত্র্য প্রাক্‌আৰ্ধ 
যুগে ভারতের আদিম অধিবাসী ছাড়া, আর্য ও আর্ধোত্তর যুগে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মত 
বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি ভারতে এসেছেন । এদেশে থেকে তারা পরে অবশ্য হয়ে গেছেন 
ভারতীয় । কবিগুরুর কথায়_ 
“হেথায় আৰ্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন 
শক-হুনদল পাঠান-মুঘল একদেহে হল লীন, 
বিভিন্ন জাতির মিলনে ভারতবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে একথাটি, 


ভূগোল ও ইতিহাস ৫ 


ইতিহাসের পক্ষে সত্য হলেও বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্গ্ুলি কিন্তু সম্পূর্ন বিলীন হয়নি । 
বিভিন্ন বিশিষ্টতার ছাপ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য । সুপ্রাচীন কাল 
থেকে এদেশ নানা ধর্মের লীলাস্থল হয়েছে। যেমন._প্রাক্‌-আর্য আদিবাসীদের ধর্ম, 
আর্যদের বৈদিক হিন্দু ধর্ম, জৈন, বৌদ্ধ, ইনলাম ও সর্বশেষে খ্রীষ্টান ধর্মের | 

ভাষার দিক থেকেও বিবিধ বৈচিত্র্য রয়েছে । ১৫টি প্রধান ভাষা হলেও সবরকমের 
ভাষার সংখ্যা প্রায় দু'শতাধিক । এভাবে নানাবিধ বৈষমোর ফলে প্রাচীনকাল থেকেই 
আঞ্চলিক বিশিষ্টতা রাজনৈতিক নিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে অনেক স্বাধীন রাজ্যের স্ুটি হয়েছিল । 

উপরোক্ত নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একতার লক্ষো পৌছনোই ছিল ভারতরাসীর 
একান্তিক কামনা । ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা এদেশে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি 
গড়ে উঠতে সুযোগ দিয়েছে । প্রাচীনকাল থেকেই তারতবাসীর চিন্তায় সর্বভারতীয় 
এক্যের চেতনা দানা বাধে । পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে ভারতবর্ষ নামের উল্লেখ এবং 
নে ভারতবর্ষের মান্গষের নাম 'ভারত সন্ততি’ বা ভারতের উত্তর-পুরুষ । 

সুপ্রাচান কাল থেকেই বহুবিধ ধর্মের মিলনস্থল এই ভারতবর্ষ । এখানকার অধিকাংশ 
-অধিবাসা হিন্দু ধৰ্মাবলম্বী ৷ বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের আবেদন হয়েছে 
:সবভারতীয় । হিন্দুদের পবিত্র সপ্তনদী ও সপ্ততীর্থের চেতনায় রয়েছে একাত্মতার 


ছো'য়।। রাজস্থানের আজমীর শরিফ ধর্মনিবিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করে। হিন্দুমুমলিম 


সংস্কৃতির মিলন-প্রয়াসী মুঘল বাদশাহ আকবর পেয়েছেন জাতীয় সম্রাটের মর্ধাদ৷। এছাড়া 
হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতির যুক্ত প্রভাবের ফলেই ভক্তিবাদ ও ভক্তি-ধম্র উদ্ভব ঘটিয়েছে । 
এভাবে ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি ভারতীয়রূপ ধারণ করে বিশ্বের অন্যান্য মুদলিম দেশ থেকে 
আলাদা চরিত্র গ্রহণ করেছে। 

ভাষার সুত্রে মূলতঃ এঁক্য এলেও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রোর স্থর কখনও বড় হয়েছে। _ 
খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতকে দেশের প্রধান ভাষা ছিল প্রাকৃত । অশোকের প্রত্ুলিপিগুলি লেখা 
হয়েছিল এভাষায়। পরবর্তাকালে সংস্কৃত, এবং তারপর ফাসি হয়েছে সর্বভারতীয় 
ভাষা । উৰ্ন্ ভাষাও ভারতকে বেধেছে ওকোর বন্ধনে! রাষ্ট্রভাষ। হিন্দি সংস্কৃত ভাষা 


.থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ তা অনেকটা বুঝতে পারে। 


তাই ভাষাগত বিভেদের মধ্যেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আছে মৌলিক যোগাযোগ ৷ এছাড়া 
ভারতীয় সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের রচনার নানা ভাষায় অনুবাদ ভাবগত একের 
মাধ্যমে জাতীয় একাকে দৃঢ় করেছে । 

ভারতীয় জাত'য়তাবাদও সর্বভারতীয় এক্যবোধেরই ফপল। এই ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় এঁকাকে শক্তিশালী করেছে। 
স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয় অভিবাদনরূপে 'জয়হিন্দ' এবং জাতীয় সঙ্গীত-রূপে “জন-গণ- 
মন" ভারতবাসী মাত্রকেই ‘ভারত চেতনা'য় উৎস করে। 

,বিবিধের মাঝে মহান মিলনে'র কথা মনে রেখেই ভারতের ইতিহাস বুঝতে হবে। 
কোর প্রশ্নে একদিকে যেমন আঞ্চলিক বিশিষ্টতাকে মর্ধাদা দিতে হবে 


আজ জাতীয় এ 9২ 
অপরদিকে তেমনি যুগযুগান্তরের একোর চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই 


জাতীয় সংহতির পথ স্থগম হবে। 


৬ যুগে যুগে ভারত 


(ঘ) ভারতের ইতিছানে প্রাচীন যুগের উপাদান £ 
আজ আমরা (ভারতবানী ) যা হয়েছি তা" হতে শুরু হয়েছিল পাঁচ হাজার বছরেরও 
আগে, অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসে গোড়ার দিকে । এই গোড়ার দিকটিই হল ভারত 

ইতিহাসে প্রাচীন যুগ । প্রশ্ন জাগে এত আগেকার ইতিহাস আমরা জেনেছি কি করে? 
আজকের এ্তিহাসিকরা তো সশরীরে অতীতে ফিরে যেতে পারেন না। তবু এর! 
অতীতকে দেখেছেন এজন্য যে অতীত নিজের সাক্ষ্য রেখে গেছে বর্তমানের কাছে । 
বিভিন্নভাবে রক্ষিত এই সাক্ষ্যই ইতিহাসের উপাদান। অনলন পরিশ্রমের মাধ্যমে 
এতিহাসিকগণ উপাদান বা নিদর্শন সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনা করেন। প্রাচীন যুগের 
ইতিহাসের সময়টিকে কাজের স্থুবিধার জন্য দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয় ; যথা (ক) 
প্রাক্খতিহাসিক ও (খ) এতিহাসিক । 

(ক) প্রাক্এঁতিহাসিক যুগে মানুষকে প্রত্তিকুল পরিবেশের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই 
করতে হয়েছে। সে যুগের লিখিত উপাদান কিছু নেই । ' তবে কিছু তৈজসপত্র, সৃতপাত্র, 
দেয়াল কিংবা গুহাচিত্র, নরকঙ্কাল এবং প্রত্বতাত্বিক ভগ্নাবশেষ (যেমন হরগ্লা এবং. 
মহেঞ্চোদাড়ো৷ ) প্রভৃতি সে সময়কার মানুষের কথা জানতে সাহায্য করে । 

(খ) আর্যদের ভারতে আগমন এবং বৈদিক সভ্যতার জন্মকাল। প্রায় ১৫০০-১৪০০ 
খৃষ্ট পূর্বাব ) হতে ভারতের এঁতিহাসিক যুগের শুরু । এ যুগে লিখিত উপাদানের সাহায্যে 
ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছে। এভাবে প্রাক্ঞঁতিহাসিক যুগ হতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী বিজয় ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত । এ যুগের ভারত- 
ইতিহাসের উপাদানগুলিকে নিম্নদূপ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রত্রতাত্তিক উপাদান ; 
প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশান্্ ; প্রাচীন ই্রতিহাপিক রচনা ; বৈদেশিক পযটকদের বিবরণী | 

১।. প্রত্ুতাত্বিক উপাদান ? ইহা আবার চার ভাগে বিভক্ত । যথা 

(ক প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ £ প্রাচীন আমলের বনতিগুলিকে ঘিরে 
সেখানে খনন কার্ষের ফলে মাটির তলায় চাপ। পড়া অবস্থায় ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উদ্ধার 
করা হয়েছে ( দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হরপ্প| সত্যতা দ্রষ্টব্য )। সিন্ধু উপত্যকা ছাড়াও বালুচ, 
লোথাল, নর্মদা উপত্যকায় সভ্যতার পরিচয়বাহী প্রচুর উপাদান পাওয়া গেছে । ভারতের 
বাইরে মধ্যএশিয়ার খোটান অঞ্চলে বৌদ্ধ ও হিন্দ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। 

(খ) প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ? ভারতের প্রাচীন যুগের স্থাপতোর 
নিদর্শনরূপে খাজুরাহো মন্দির, সীচীর সুপ, সারনাথের বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
ভান্কর্ধের নিদর্শনরূপে অজন্তা, ইলোরার গুহা'চত্র, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলোর শিল্পরাতি 
প্রাচীন যুগের শিল্পীদের হাতের স্ুন্মকাজের ছোয়ায় ভাস্বর । এছাড়া পাঞ্জাব ও 
কান্দাহার অঞ্চলে প্রাপ্ত মৃতিগুলো ইন্দো-গ্রীক শিক্পরীতির সমদয়ে হুট গীন্ধার শিল্প নামে, 

বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ শিল্পরীতির নিদর্শন | এই স্থাপত্য ও ভাঙ্কধের নিদর্শন থেকে আমরা সে 
যুগের সমাজের আথিক অবস্থা ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি । 

(গ) শিলালিপি ? প্রাচীন যুগে অনেক রাজা সন, তারিখ, রাজার নাম কীতি- 

কাহিনী. পাথর, তামা বা ধাতুকলকে খোদাই করে রাখতেন । অশোকের শিলালিপি' 
ও স্তম্তলিপি, সমুদ্রগুপধ সম্বন্ধে হরিষেণের প্রশস্তি, খারবেলের হাতিগুল্ফা লিপি, রুদ্রদামনের 


ভূগোল ও ইতিহাস ৭ 


গিরনার লিপি এবং বাংলার পাল রাজাদের সন্গদ্ধে খালিমপুরের তাত্রলিপি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । সংস্কৃত পালি, তামিল প্রভৃতি ভাবায় উৎকীর্ণ লিপিগুলি ইতিহাসের উপাদান 
হিসাবেও বেশ নির্ভরযোগ্য ৷ 

ঘে। প্রাচীনমুদ্রী 3 ভারতে প্রাচীন যুগে প্রাপ্ত তাত্র, রোপা ও স্বর্ণমূত্রায় অন্কিত 
রাজাদের নাম সিংহাসনে বসবার সময়, রাজত্বকাল ও রুতিত্ব সম্বন্ধে জানা যায় । আবার 
মুদ্রায় অঙ্কিত দেবদেবীর মৃতি থেকে ধর্মবিশ্বাস, মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর উৎকৰ্ষ-অপকর্ষ,_ 
থেকে আর্ধিক অবস্থা জানা যায় । এছাড়া মুদ্রার গড়ন এবং কারুকার্য থেকে শিল্পনৈপুণ্য 
বোঝা যায়। প্রাচীন যুগে ইন্দো-গ্রীক, শক, পহলব ও কুষাণ যুগের ইতিহাস প্রধানতঃ 
মুদ্রার সাহায্যে রচিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত রোমকমুদ্রা থেকে অনুমিত হয় যে, 
সেখান থেকে সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। 

২। প্রাচীন সাহিত্য, ধৰ্মশান্প ভারতের প্রাচীন ধর্মশান্্ যথাঃ__বেদ, উপনিষদ, ' 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্গুলিতে ইতিহাসের বহু উপাদান ছড়িয়ে আছে। কৌটিল্যের 
অর্থশাস্, মুদ্রারাক্ষস নাটক হতে মৌর্য যুগের সমাজ, অর্থনীতি ও নানা ঘটনা জানা যায় । 
বিশ্ববন্দিত সাহিত্য রচয়িতা কালিদাসের কাব্যেও গুপ্তযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের প্রতিফলন দেখা যায় । সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও তামিল সাহিত্যিক উপাদান 
‘সঙ্গম’ (কবি সমাবেশ বা সঙ্গম) সাহিত্য তামিলনাড়ুর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে সমৃদ্ধ । 

৩। প্রাচীন এঁতিহাসিক রচনাবলী £ পুরাণে বণিত রাজবংশতালিকা ও 
এ্তিহীসিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সে যুগের কবিদের রচিত জীবনচরিতগুলো 
য্থা-বাণভট্রের হর্ষচরিতঃ সন্ধ্যাকর নন্দীর বামচরিত, পালরাজা রাম পাল ও কৈবর্ত 
চাষীদের মধ্যেকার যুদ্ধকাহিনী, বিহজনের বিক্ৰযাঙ্ক দেব চরিত, কল্যাণের চালুক্য নৃপতি 
ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সাফল্যের কথা, কাশ্মীরের কবি কহ_লনের রাজতরঙ্গিণী ( কাশ্মীরের 
বিভিন্ন রাজার জীবনীর সংকলন ৷ এঁতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ । দক্ষিণ ভারতের 
তামিল ইতিহাস নান্দি কলম্বকম্‌ বিখ্যাত এঁতিহাসিক রচনা ৷ 

৪। বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী ঃ আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের 
পর গ্রীকরাজ সেলুকসের দূত মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাট চন্্রপুপ্তের রাজসভায় আসেন । 
তীর রচিত 'ইত্ডিকার প্রাপ্ত অংশে মৌর্য শাসন ব্যবস্থাও সে যুগের সামাজিক শ্রেণী- 
বিন্যাস এবং অর্থ নৈতিক ক্রিয়া কলাপের বর্ণনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রাচীন ভারতের তৌগোলিক বিবরণ ও বাণিজ্যের উপাদান হিসাবে ছুটি গ্রীক গ্রন্থ 
অত্যন্ত মুল্যবান £ একটি দি পেরিগ্রীস অব দি এরিথি,য়ান সি’ (The ১০০15 
of the’ Erythrean Sea ) এবং অপরটি টলেমির ( Ptolemy ) জিওগ্রাফি 
(Geograpby) | ভারত-ইতালীর বাণিজ্যিক অপর একটি নির্ভরযোগ্য দলিল হল ল্যাটিন 
ভাষায় লেখা 'প্রিনির গ্যাচারালিদ হিস্টোরিয়া' ৷ 

চৈনিক পরিব্রাজক গুপ্তযুগে ফাহিয়েন, হধবর্ধনের সময় হিউয়েন-মাঙ, এবং পরে ইৎ, 
সিও, তিব্বতী পণ্ডিত তারানাথ ভারত সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। এরপর 
প্রাচীন যুগের প্রায় শেষ দিকে অল্বিরণী, সুলেমান, আল্মাস্থদি প্রভৃতি আরবীয় 
পণ্ডিতদের ভারত বিবরণ উপাদান হিসেবে অমূল্য । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ 


Dawn ot Indian Civilization 


(ক) সংস্কৃতির পুরানো, মধ্য ও নব্য প্রস্তর স্তর £ 

কোটি কোটি বছর আগে এ পৃথিবী স্থ্ট হলেও মানুষ স্ট্ি হয়েছে এখন থেকে কয়েক 
লক্ষ বছর আগে । খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০,০০০ বছর আগে থেকে ভারতবর্ষে মানুষের বসবাস 
শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সে সময় গাছের ফলমূল, জলের মাছ এবং পশুর কাচা 
মাংস খেয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। এই সময়টাকে বলে আদিম মানবের যুগ । * 

তারপর থাগ্ সংগ্রহের নিরন্তর সংগ্রাম এবং জীবনধারণের নানাবিধ সমস্তার 
তাড়নায় নিজের চেষ্টাতেই মানুষ আগুন জেলেছে, দলবদ্ধ হয়েছে, পাথরের হাতিয়ার 
বানিয়েছে_ঘদিও এগুলো না ছিল মসৃণ, না ছিল স্থন্দর। ওঁতিহাপিকগণ এ যুগকে 
পুরানো প্রস্তর (81290110010 ) যুগ বলেছেন। কারণ এ-যুগের মানুষদের জীবনযাত্রার 
প্রধান উপকরণ ছিল প্রস্তর । এই পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির সুচনা হয় প্রায় চার পাচ লক্ষ 


পুরাতন প্রস্তর যুগের পাথরের অদ্রশন্্ 


বছর আগে। ভারতে পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুজরাট 
রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করে নদী উপত্যকা অঞ্চলে । এই যুগ 
সম্বন্ধে কোন লিখিত প্রমাণ নেই বলে একে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ। তবে তখনকার 
মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্রই তাদের সমন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায় । দশ হাজার 
বছর আগেও পৃথিবীতে পুরাতন প্রস্তর যুগ বর্তমান ছিল। তারপর আরও অনেক বছরের 
অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ মাঠে ঘাটে পাওয়া শক্ত কুড়িয়ে এনেছে এবং সে শশ্তদান! খেতে 
শিখেছে যদিও তখনও নিজেই শশ্য ফলাতে পারেনি | 
প্রস্তরযুগের ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায়ের সুচনা হল তার নাম মধ্যপ্রস্তর ( Mes0- 
lithic ) যুগ । এযুগের আবির্ভাব 1 ] 
হয়েছিল পুরাতন ও নূতন প্রস্তর যুগের 
মাঝামাঝি । ভারতবর্ষে এযুগ শুরু 
হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের ৮০০০ বছর 
আগে এবং স্থায়ী হয়েছিল ৪০০৭ 
খুপূর্বা পৰ্যন্ত । প্রস্তর যুগের এই 


ছা 


রো 


মধ্য প্রস্তর যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র 


ভারতীয় লতত্যার উন্মেষ 3% 


মধ্যবর্তা স্তরে মানুষ মূলত শিকারজীবি হলেও হাতিয়ারের ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় । এই হাতিয়ারগুলো ছিল আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু স্ব চালো 
শিলাখণ্ডে তৈরী বলে আগের চেয়ে বেশী কার্যকরী ৷ এছাড়া দূর থেকে লক্ষ্যবস্ততে আঘাত 
হানবার হাতিয়াররূপে ধন্রবাণের উদ্তবের কলে এঘুগে শিকার হয়েছে আরও সহজ । উত্তর 
কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি এবং গুজরাটের লংঘনাজে এদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের বহু নিদর্শন 
পাওয়া গিয়েছে । 

খ্ৰীষ্টপূৰ্ব হাজার দশেক বছর আগে পধন্ত দীর্ঘ পুরাতন প্রস্তর যুগ ও হম্ব মধ্যপ্রস্তর 
যুগের (এখন থেকে প্রায় হাজার দশেক বছর আগে) পর ভারতে নব প্রস্তর (Neolithic) 


নব প্রস্তর যুগের পাথরের অস্গুশদ্ব 

যুগের সুচনা হয়েছিল । নব প্রস্তর নামটি এসেছে নতুন ও মস্থণ পাথুরে হাতিয়ার কুড়ুল 
থেকে এবং ধার দেওয়ার প্রণালীর নতুনত্বে। হাতিয়ারের কার্যকারিতা অনেক বেশী বেড়ে 
যাওয়ার ফলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এযুগে একটি বিরাট গুণগত পরিবর্তন সুচিত হল । 

এই সংস্কৃতির যুগে রুষি আবিষ্কারের ফলে খাদ্য সংগ্রাহকের অবস্থা থেকে মানুষের খাদ্য- 
উৎপাদকের পর্যায়ে উত্তরণ নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল | তখন থেকে 
মানুষের জীবনে এল অনেকটা স্থায়িত্ব । তীরা স্থায়িভাবে ঘর বাধার ফলে গ্রাম গড়লেন । 
বরে ধীরে সামাজিক নিয়ম কান্থন চালু করে মানুষ সামাজিক জীবনে নিয়ে এলেন খানিকটা 
শৃঙ্খলা । এ থেকেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির স্ফুরণ হতে থাকে । চাকার আবিষ্কার হওয়ায় 
বাসনপত্র তৈরীতে কুমোরের কাজ হয়েছে সহজ। ক্রমে ক্রমে বয়নশিল্পেও নানারূপ কারিগরী 
কৌশল তারা আয়ত্ত করেছেন। তারপর কোঁশলে ভাব প্রকাশের বাহনরূপে ভাষার ব্যবহার 
এল । অতিরিক্ত ফদল ও উৎপাদিত পণ্যসামণ্রী নিয়ে শুরু হয় ব্যবসা বাণিজ্য । এসময় 
থেকে মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্ত করে অবসর সময়ে মনের প্রয়োজন মেটাতে শেখেন সাহিত্য, 
শিল্পকলা । আর এগুলোকে বড করে তুলবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই সভ্যতার "যাত্রা হল শুরু’ । 


. 


১০ যুগে যুগে ভারত 


খে. হুরগ্ন| সভ্যত। ( তাত্ম-ভ্রোঞ্র সংস্কৃতির যুগ ) ? 

নবাপ্রস্তর সংস্কৃতির শেষভাগে অন্তরশস্তর ও জীবন যাপনের উপকরণে তামা বা ব্রোঞ্জের 
(তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ) ব্যবহার দেখ| দেয় । এই নতুন ধাতুর পাশাপাশি পাথরের 
উন্নত হাতিয়ারও কাজ করছিল । এই কারণেই নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির পরবর্তাঁ পর্যায়কে 
তাত্রপ্রস্তর (00521০31115) সংস্কৃতি বলা হয়। এই সংস্কৃতিগ্লিকেই আদি 
এ্তিহাসিক ( চ7০০-5:075 ) সভ্যতা বলা হয়। ইহা প্রাক-লৌহ যুগীয় সভ্যতার 
স্তর। ভারতরর্ষে এইবুগেই কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কেন্দ্ররপে নদী উপত্যকা 
অঞ্চলের সভ্যতার আদি লীলাভূমি-বূপে গড়ে ওঠে । প্রায় পাচ হাজার বছর আগে 
মিশরে যেমন নীল নদ, মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেতিন নদী, ভারতবর্ষেও তেমনি সিন্ধুনদের 
অববাহিক1 ও আরও বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে হরগ্লা সভ্যতা | ইহা ছিল একটি 
উন্নত তাত্র-ত্রোঞ্জ সংস্কৃতির উজ্জন দৃষ্টান্ত | 

বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ গনি চাইল্ড-এর মতে খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে আদি 
এঁতিহাসিক ।£০:০-১5:০710) যুগের মানুষ রুষিকার্য, তামার ব্যবহার, দ্রব্যের বিনিময় 
ব্যবস্থা এবং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল । ভারতবর্ষের হরপ্না 
সভ্যতা ছিল এই নগরকেন্জিক সভ্যতার স্বন্যতম কেন্দ্র। 


7157 
2 UA Le রে 


ভেশহর ভর আঠুনিক৯াহর ্ 

* অন্যান্য লতি ওঠামীণকেন 1২ 
< জলগথও স্বলগথে NN 
গিসন।গমলের পথরেখা 


তত 
এ) ৪০০০ সুট্রেউউ্ত টু 


১৪, 


হরপ্না সভ্যতা 


ভারতে প্রাচীন সভ্যতার যে সব চিহ্ন মাটির তলায় আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে 
সিন্ধুপ্রদেশে লারকানা জেলার মহেঞ্জোদাড়ো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে মুলতান জেলার হরপ্না 
(দুটি জায়গাই এখন পাকিস্থান) সব চাইতে পুরনো বলে স্বীকৃত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে: 
প্রত্ুতত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মহেঞ্জোদাড়ো” এবং পরের বছর দয়ারাম 


ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ ১১ 


সাহানী কর্তৃক হরপ্নায় খনন কার্ধের কলে এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। 
মহেঞ্জোদড়ো স্থানটি সিন্ধুর বাগান ( নখলিস্থান ) বলে পরিচিত। মহেঞ্জোদড়ো শব্দটির 
অর্থ মৃতের সুপ । মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্লার প্রাঞ্চ নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় 
প্রমাণিত হয় যে, হর্ন! ও মহেঞ্জোদড়ো একই সভ্যতার অন্তর্গত । সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে 
এই সভ্যতার উদ্ভব বলে স্থানের নামানুসারে সেই সভ্যতার নামকরণ হয় সিন্ধুসত্যতা। 

এরপর ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই সভ্যতা সম্পর্কে অধিকতর তথ্য জানবার জন্য সিন্ধু ও 
বালুচিস্তানে ব্যাপক খনন কার্য চলে৷ হরগ্না সংস্কৃতির আরও নিদর্শন পরে আবিষ্কৃত হয়! 
হরগ্াা! সভ্যতার ব্যাপ্তি ও প্রাচীনত্ব ঃ 

১৯৪৭ সনে হরপ্না সভ্যতার জানা কেন্দরগুলি পাকিস্থানের অন্ততুক্তি হওয়ায় ভারতীয় 
এলাকায় ও সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়! যায় কিনা, তা জানবার জন্য উত্তর এবং 
পশ্চিম ভারতের বিরাট জায়গা নিয়ে মাটি খোড়া হয়। ফলে পাঞ্জাবের আখালা জেলার 
অন্তত রূপার, মিরাট জিলার আলমগীরপুর, উত্তর রাজস্থানের কালিবঙ্গান, গুজরাটের 
রংপুর, ক্যাম্বে উপসাগরের অনতিদূরে লোথাল প্রভৃতি অনেক অঞ্চলে হরগ্না সংস্কৃতির 
নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০টি সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের 


"মধ্যে অবশ্য মাত্র ছ’টিকে নগর বলে চিহ্নিত করা হয়। হরপ্পী ও মহেঞ্জোদড়ো ছাড়া 


তৃতীয় নগরটি হলো চানহুদড়ো, চতুর্থটি লোথালে, পঞ্চমটি কালিবঙ্গানে এবং ষ্ঠাটি 
হুরিয়ানার বনওয়ালীতে আবিষ্কৃত হয়েছে । এই সভ্যতা উত্তরে জন্মু থেকে দক্ষিণে নর্মদা, 
পশ্চিমে বালুচিস্থানের মাক্রান উপকূল থেকে উত্তর-পূর্বে মিরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৯৫৪. 
সালে গর্ডন চাইন্ড বলেন হরপ্প। সভ্যতার বিস্তৃতি ‘প্রাচীন সাত্রাজ্য' যুগের মিশরের প্রায় 
দ্বিগুণ এবং স্থমের ও আক্কাদ সভ্যতার চারগুণ । এছাড়া হরগ্লায় প্রাপ্ত সীলগুলির' 
অনুরূপ কিছু সীল ইরাকের কয়েকস্থানে আবিষ্কৃত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে 
খৃষ্টপূৰ্ব তিনহাজার অবে হরগ্রা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ ছিল। 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৩০০০ ও ২০০০ অবের মধ্যে পৃথিবীর আর কোন সভ্যতা হরগ্লার মত সুবৃহৎ, 
ছিল না। সেই হিসাবে এই সভ্যতা আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছরেরও পূর্বেকার সভ্যতা । 
তাই প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই সভ্যতার উদ্ভব অন্যান্য সভ্যতার অনেক আগের। 

হরগ্প। সভ্যতার এই ব্যাপ্তির নিরিখে বিশেষ করে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে সেই 
স্থানের অধিবাসীদের একটি বিশেষ জীবনযাত্রা, অর্থ নৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর 
পরিচয় জানা যায় | সভ্যতার বৈশিষ্ট্য দিয়েই এখন আধুনিক এ তিহাসিকরা এই সভ্যতার 
নাম দিচ্ছেন হরপ্লা সভ্যতা ৷ সিদ্ধু সভ্যতার বাইরেও ছিল এই সভ্য হার অস্তিত্ব ! 
কাজেই একে সিন্ধু সভ্যতা ন! বলে বলা হয় হর্ন সভ্যতা । 

হ্রগ্লা সভ্যতা কত পুরানো, এই প্রশ্নটি পণ্ডিতদের বেশ ভাবিয়েছে। তবে ইরাকে 
প্রাপ্ত তিরিশটি হরগীয় সীল সে দেশের সঙ্গে হরগ্লীয়দের বাণিজ্য সম্পর্ক সুচিত করে। 
এই সীলগুলিই আবার হরপ্লী সভ্যতার কালনিরণয়ের প্রধান উপকরণ । ইবানীয় 
প্রত্বতত্বের হিসাবে উল্লেখিত নীলগুলি আক্কাদ নৃপতি সারগণের সমসাময়িক অর্থাৎ 
আনুমানিক ২৩৫০ খৃঃ পূঃ কাছাকাছি । হরপ্লা সভ্যতার আযুদ্ধাল খুঃ পুঃ ২৫০০ থেকে- 


১২ যুগে যুগে ভারত 


১৫০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত বরা হয়। পণ্ডিতদের মতে আর্যদের বেদ রচনা হয়েছিল খৃঃ পূঃ 
প্রায় দু'হাজার বছরেরও কিছু আগে । তাই একথা বলা যেতে পারে যে হ্রপ্া সভ্যতা 
আৰ্য সভ্যতার চেয়েও পুরানো । এছাড়া ছঃসভ্যতার মধ্যে তুলনা করেও একথা! 
বলা যায় £ঃ হরপ্লা সভ্যতায় তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার ছিল, লোহার বাবহার ছিল না। 
বস্তুতঃ উভয় সভ্যতা একই সভ্যতার ছুটি পর্বায় নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন 
ধারায় বেশ আগে ও পরে গড়ে উঠেছিল । তবে সাম্প্রতিক গবেষণ! অনুযায়ী হরগ্না 
সভ্যতার ধ্বংসের কাল আনুমানিক ১৭৫০ খুষ্টপূর্বাব্দে । | 
হরগ্থা অভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ £ হরগ্না সভ্যতা একটি নাগরিক 
সভ্যতার উজ্জল দৃষ্টান্ত । এই সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল নগর পরিকল্পনা । 
মহেঞ্জোদড়ো শহরটি পরপর সাতবার নিমিত হয়েছিল এবং হ্রগ্লা আটবার | একটি শহরের 
ধ্বংসস্তুপের উপর পরবর্তী যুগে আবার একটি শহর গড়ে ওঠে। প্রতিবারই একই প্রণালীতে 
নগরবিন্যাস হয়েছিল । হরগ্লা-মহেঞ্জোদড়োতে একটি করে নগরছূর্গ তৈরী হয়েছিল। 
সম্ভবত শহরের শাসক শ্রেণী এই দুর্গে বাস করতেন । নগর দুর্গের ঠিক নীচে দু'টি শহরেই 
ছিল ছোট উপ-নগরী । দু'টি নগরই ছিল স্থবিন্যন্ত, পথগুলি ছিল সোজাস্থজি । কোন কোন 
রাস্তা ছিল ৩৪ ফুট চওড়া এবং পথ চলতে সরু রাস্তা ছিল ৯ ফুট চওড়া । প্রত্যেক বাড়ীতেই 
ছিল পাকাকৃপ এবং স্ানাগার | জলনিকাশের জন্য ছিল স্থুপরিকল্পিত পয়ঃগ্রণালী ব্যবস্থা । 


» 6) ৬ ক 


মহেঞ্জোদড়োর পয়ঃপ্রণালী 
বাড়ী থেকে জল নির্গত হয়ে এসে পড়ত রাস্তার নর্দমায় । কখনও ইট বা পাথরের চাই 
দিয়ে নর্দমাগুলি ঢাকা থাকত। অনা কোন সমসাময়িক সভ্যতা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার 
প্রতি মহেঞ্জোদড়ো-হরগ্লা সভ্যতার মত এতটা নজর দেয় নি। 
মহেঞ্জোদড়োর সবচেয়ে উল্লেখযোগা স্থাপতাকীতি ছিল এর বৃহৎ স্বানাগার। 
ইটের কাজের অভিনব দক্ষতার এটি একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত । এই ন্সানাগারটি নগর 
দুর্গের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল। ইহার উদয় প্রান্তে ওঠা-নামার জনা সিড়ি রয়েছে। 


ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ হু 


আনের জায়গার পাশেই কয়েকটি ছোট ছোট জামা কাপড় ব্দলাবার ঘর তৈরী করা৷ 
ছিল। ন্লানাগাব্র থেকে জল বেরিয়ে যেত ছোট নালী বেয়ে। 

মহেঞ্জোদড়োর সববৃহৎ দালানটি একটি শশ্তুগোলার | হরগ্লার ছুর্গাভ্যন্তরে ছয়টি 
শস্তগোলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার শন্তগোলাগুলির দক্ষিণে গোলারুতি 
ইটের তৈরী একখানি মঞ্চ পাওয়া গিয়েছে । মেঝের খাজে ভাজে লুকিয়ে থাকা গম, 
ও বালির দানা থেকে মনে করা হয় এই মঞ্চগুলিতে শস্য বাড়াই করা হত । 

এই সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় পোড়া ইটের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 
কারণ সমকালীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে বাড়ীঘর নিমিত হত রৌদ্রে পোড়া ইটের 
সাহায্যে । বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়া ছাড়াও হরগ্লায় একটি বৃহৎ অট্টালিকার নিদর্শন, 
পাওয়া গিয়েছে । সম্ভবতঃ উহা! ছিল নগরবাসীর অভিনব পৌরসভা । 

হ্রপ্লা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উন্নত নাগরিকতার ছাপ । মহেঞ্জোদড়ো-. 
হ্রগ্লার নগর গঠনের ধরণ দেখে মনে হয় যে নাগরিকগণের আঘিক অবস্থা বেশ সচ্ছল 
ছিল। তাদের জীবন ছিল একদিকে আরামদায়ক ও অপরদিকে কর্মমুখর | বড় বড় 
বাড়ীগুলি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যারাকের মত সারি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ীর অস্তিত্ব 
ছিল। সম্ভবতঃ এসব বাড়ীগুলি ছিল শ্রমিক বা দাসশ্রেণীর লোকদের বাসস্থান৷ ধনী, 


মহেঞ্োদডোর সানাগার 


দরিদ্রের বাসস্থানের তারতম্য লক্ষ্য করে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে তখনকার সমাজ- 
ব্যবস্থায় শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল। ধনী-বুর্জোরা শ্রেণী সবরকম সুযোগ সববিধে ভোগ 
করতেন, আৰু দরিদ্র শ্রেণী শোষিত হত। তাদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সঠিক 
কিছু জানা যায় না। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে শহরগুলিতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত ছিল। বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে একথা আমরা বলতে পারি যে হরগ্ন| সভ্যতা; 


ছিল একটা উন্নত ধরণের নাগরিক সভ্যতা । 


5৪ যুগে যুগে ভারত 


অর্থ নৈতিক জীবন £ কৃষিকার্ষ, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ 

জিদ্ধু উপত্যকার সমৃদ্ধ গ্রাম ও শহর দেখে মনে হয় প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের জমি 
অত্যন্ত উর্বর ছিল। বনভূমির প্রাচুর্য হেতু নে সময় বৃষ্টপাতের পরিমাণও ছিল বেশী। 
তবে সিন্ধুনদে বাৎসরিক প্লাবনই ছিল এই অঞ্চলের উর্বরতার প্রধান কারণ। মিশরের 
সীলনদের তুলনায় ভারতের সিদ্ধুনদ অনেক বেশী পলিমাটি বহন করে আনতো । ফসলের 
অধ্যে প্রধান ছিল গম ও বালি। জমি চাষ করার উপকরণ যেমন লাঙ্গলের ফলা বা 


হ্রপ্নার বৃহৎ শস্তভাণ্ডার 


নিড়ানী সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া না গেলেও রাজস্থানের কালিবঙ্গানে হ্রগ্না-সভ/তার 
সময়ে জমি চাষ কর! হত এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ 
শাল্ত উৎপাদন হলেও শহরের মানুষদের যেমন শিল্পী ও ব্যবণায়াদের খান্ত যোগান দিতে 
তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। গম, বালি, রাই ও মটর প্রভৃতি শশ্ত উৎপন্ন হত। 
এছাড়া তারা তিল ও সর্ষে উৎপন্ন করতো। পৃথিবীর মধ্যে 'সিন্ধুবাসাই প্রথম তুলা 
উৎপন্ন করেছিল। সিন্ধু অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হত বলে গ্রীকের! এর নাম দিয়েছিল 
সিগওন। 

হুরগ্লাবাসীরা প্রধানত বন্যার পশ্ড পালনও করতে । 
বলদ, মহিষ, ছাগল; ভেড়া ও শুকর ছিল গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে প্রধান। লোথালে 
টেরাকোটা মৃতিতে একটা অশ্বের উপস্থিতির সন্ধান পাওয়| গিয়েছে। সম্ভবতঃ খুইপর্ব 
দুই হাজার অব্দে এখানে অশ্ব একটি পরিচিত প্রাণী ছিল। : 


ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ ১৫ 


হরপ্লাসভ্যতার অধিবাসীরা আমিন ও নিরাহিষভোজী ছিলেন। গম ও যব ছিল 
তাদের প্রধান খাদ্য । এছাড়া মাছ, মাংস, থেজুর, দুধ প্রভৃতি খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হত। 

এখানকার অধিবাসিগণের পোশাক সুতো ও পশম দিয়ে তৈরী হত; স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েরই কেশ ছিল দীর্ঘ। দ্্রীলোকগণ সোন?, রূপা ও দামী পাথরের অলঙ্কার বাবহার 


)) Cc ১ রে 
হঃগ্লা মহেঞ্চোদাড়োতে প্রাপ্ত সীল ও অলঙ্কারাদি 


করতেন। পুরুষরাও অলঙ্কার ধারণ করতেন । স্ত্রীলোকের। নানা প্রকারের প্রসাধন দ্রব্যও 
ব্যবহার করতেন । 

কৃষি, পশুপালন ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সিদ্ধুব'শীদের অনাতম প্রধান জীবিকা 
এখানকার অধিবাসিগণ তামা, হাতির দাত, সুভী কাপড়, মরুর প্রভৃতি রপ্তানি করতেন। 
কয়েকটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র দেখে অন্নমান হয় যে নৌবিষ্যা তাদের অজানা ছিল 
না।  সীলমোহরে উটের কঙ্কাল থেকে অনুমান হয় যে অন্যান্য বাইরের দেশের সাথে 
তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ হরপ্লার শাসকগ্রেণী যুদ্ধের চেয়ে বাণিজ্যে 
বেশী আগ্রহী ছিঃবন। মনে হয় বণিকশ্রেণী ছিলেন এই সভ্যতার সবানিয়ন্তা | 

এই সভ্যতার সামাজিক জীবন গঠিত ছিল পেশাগত দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ 
নিয়ে-_যেমন, অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ, পুরোহিত, বণিক, স্থপতি, কর্মকার স্বত্রকার, 
কুস্তকার, ীলমোহর খোদাইকার প্রভৃতি নিয়ে । এ থেকে মনে হয় এখানকার শিল্প- 
ব্যবস্থা উন্নতমানের ছিল। মেসোপটেমিয়ার মত হ্রগায় যাজকত্রেণীর প্রাধান্য ছিল 
না। কারিগররা ছিলেন বেশ দক্ষ। তারা ধাতু গালাই এবং ঢালাই করতেন, যদিও: 
লোহা ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই। 


১৬. যুগে যুগে ভারত 


ধর্মীয় জীবন ৪ হরপ্লায় অসংখ্য মৃতি এবং সীলমোহরের উপর অঙ্কিত চিত্র দেখে 
অনেকে বলেন এর! শিবলিঙ্গ, পশুপতি শিব ও ভগবতীর পূজ৷ করতেন । মিশরের 
অধিবাসীরা যেমন দেবী ইসিস (1575 )-এর আরাধনা করতেন, অনেকটা তেমনি হরগ্নী- 
বাসী পূজা! করতেন পৃথিবীর দেবীকে ।- একটি নীলমোহরে একটি পুরুষ দেবতার ছবি 
পাওয়া গিয়েছে । এই দেবতার তিনটি হাত এবং মাথায় সিং, যোগীর আপনে তিনি 
বসে আছেন । সীল মোহরটি দেখে আমাদের পশুপতি মহাদেবের কথা মনে পড়ে। 
এছাড়া কতকগুলি গাছ, কুমীর, সাপ প্রস্থৃতিকেও এরা পবিত্র বলে মনে করতেন । 


হর্ন! সভ্যতার তাৎপর্য ও প্রভাব £ হরপ্না সভ্যতা খুনের আন্গুমানিক 

দেড় হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়েছে । হ্রগ্লার পরেই আসে আর্যনভ্যত| ৷ কিন্ত 

হ্রগ্লা সভ্যতা, আমাদের পোষাক, পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, তৈজসপত্র-শিল্পকলা, ধর্মচেতনা 

প্রভৃতির উপর প্রভাব ফেলেছে । আর্যসভ্যতাই যে ভারতের আদি সভ্যতা নয় একথা 

হুরগ্লা-সভ্যতাই প্রমাণ করেছে।' হরপ্ন৷ সভ্যতা প্রাক-আবসভ্যতা প্রভৃতি সভ্যতার ধারার 

তুলনায় আর্ধসভ্যতাই বেশী বেগবতী হয়েসারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে । আর্ধসভ্যতা এভাবে 
নিজের সাথে অন্য সব সভ্যতার ধারাকে মিলিয়ে মিশিয়ে স্য্ট করেছে ভারতীয় সভ্যতা । 


হরগ্প। সভ্যতার গুরুত্ব ঃ হরগ্না সভ্যতা আবিকারের ফলে সুদূর প্রাক ও আদি 
এঁতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে তাত্রগ্রন্তর যুগের নগরকেন্ড্রিক সভ্যতার মধ্য দিয়ে আর্যযুগ 
পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ক্রম বির্বতনের নিজন্ব ধারাটি আজ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। 
হর! সভ্যতার ভারতীয় বৈশিষ্ট্য মিশরীয় কিন্বা সুমেরায় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য থেকে কম 
উন্নত ছিল না । এইভাবে সভ্যতার প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিশ্ব সভ্যতার দরবারে 
ভারতের আসনটি হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত | 

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ £ সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হয় খৃষ্টজন্মের আঙ্কমানিক 
দেড় থেকে দু’ হাজার বছর আগে ৷ কিন্তু এই সুমহান সভ্যতার ধ্বংস এলো কি করে? 
নানা কারণেই ধ্বংস হয়ে থাকতে পারে । সিন্ধু উপত্যকায় বৃষ্টিপাত কমে গেলে পানীয় 
জল ও কুধিকার্ধের জন্যে জলের অভাব দেখা দেয় । হয়তো গৃহনির্যাণের ইট তৈরীতে 
জালানী হিসাবে গাছপাল৷ বেহিসাবিভাবে কাটার কলে বৃষ্টিপাত কমে গেলে পাশের 
অঞ্চলের মরুভূমি বিস্তৃত অঞ্চলকে গ্রাস করে নেয়। হয়তো বালুর তলানিতে সিদ্ুনদ 
ভরাট হয়ে গেলে হঠাৎ সামুদ্রিক বাণে দুকুল ভাসিয়ে বন্যা দেখা দেয় এবং নোনাজলের 
প্রভাবে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় । ভূমিকম্পের ফলেও ধ্বংস হওয়া বিচিত্র নয়। 
এখানকার সভ্যতা অনেকটা উচুতে উঠে অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল এবং যার ফলে 
বাইরে থেকে আক্রমণ হয়ে থাকলে দে আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা উপত্যকার অধিবাসীরা 
হারিয়ে ফেলেছিলেন । মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়! নরকপ্কালগুলির উপর ধারালো অস্ত্রের 
এমনসব চিহ্ন পাওয়া গেছে যা থেকে মনে হয় আক্রমণকারীদের অস্ত্রে এরা নিহত হন ! 
আর্ধরাই হয়তো ছিলেন এই আক্রমণকারী । 


তৃতীয় অধ্যায় 
বৈদিক যুগ 


(ক) আর্বজাতির পরিচয় ও আদি বাসস্থান ঃ ভারতে তাদের সর্বপ্রথম 
ত্যস্থঠি- _খখ্েদ। 

হরগ্না সভ্যতার পরবর্তী যুগে আশ্রম নিক খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৮০০ অব পর্যন্ত সমগ্র 
উত্তর ভারতে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ হয়। ভারতের ইতিহাসে এই সভ্যতা আর্য 
সভ্যতা নামে পরিচিত। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদের নামান্ুলারে এই সভ্যতা 
বৈদিক সভ্যতা নামেও পরিচিত। এই সভ্যতার মানুষেরা অর্থাৎ আর্ধেরা! বহু বছর ধরে 
এক বিচিত্র সাহিত্য-সম্ভার রচন। করেছিলেন যা’ বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। তাদের 
ভাষা ছিল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা । 

আর্ধপরিচিতি _আর্ব বলতে কোন বিশেষ জাতি বোঝায় না। সংস্কৃত, গ্রীক, 
ল্যাটিন, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাবাগুলি ছিল একই পরিবারভুক্ত । সম্ভবতঃ একই মূল 
ভাষা থেকে এই সব ভাষার উদ্ভব হয়েছে। যারা সেই মূল ভাষা ব্যবহার করতেন, 
তাদেরই বলা হয় আর্য । 

আর্যদের আদিবাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে । কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের 
মতে আর্ধরা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে এখন যেখানে চেকোন্পোভা কিয়া, হাঙ্গেরী ও অক্টিয়। সেখানেই ছিল ভারতে 
আসার আগে আর্যদের আদি বাসভূমি । আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে আর্ধরা মধ্য 
এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী কাপাডোসিয়ায় বসবাস করতেন । এই মতের পক্ষে যুক্তি হল 
যে কাপাডোসিয়। অঞ্চলে বোঘাজকুই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে দুই বিবদমান পক্ষ 
যুদ্ধ বিরতির সময়ে যে সন্ধিপত্র রচনা করেছিলেন তা’তে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মরু প্রভৃতি 
দেবতার উল্লেখ রয়েছে । 

এই থেকেই পণ্ডিতগণ অগ্মান করেন যে মধ্য এশিয়া থেকে আর্যদের একটি শাখা 
ইরাণে ও অপরটি ভারতে প্রবেশ করে | 

খণ্থেদ 3 ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে আধভাষায় রচিত বৈদিক সাহিত্যের 
মধ্যে খথেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । এদেশে আর্যদের কথা আমরা! 
খগ্েদ থেকে জানতে পেরেছি। তাদের ভাষ। ছিল প্রাচীন সংস্কৃত ভাবা । খথেদ অগ্নি 
মিত্র, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত প্রাথনা মন্ত্রের সংকলন । খণ্েদের 
একটি প্রচলিত প্রার্থনা হল,__“আমাদের মিথ্য। থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয় এবং 
মৃত্যু থেকে অমরত্বে উত্তীর্ণ কর? । 

খথেদে যে মন্ত্র সন্নিবেশ আছে ত প্রকৃতপক্ষে খকএর সমষ্ট । খক্বেদ হল খক্‌এর 
সংকলন । খক্‌ কি? বেদ মন্ত্রের মধ্যে যেগুলি পাদ বা চরণবদ্ধ, ছন্দোনিবদ্ধ এবং এক 


ফু যু ভাঁ২ 


১৮ যুগে যুগে ভারত 


একটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক সেগুলিকে খক্‌ বলা হয়।৯ মোট ১০২৮টি অধ্যায় বা স্থক্ত 
খথেদে সংকলিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে ১০টি খণ্ডে। এগুলিতে 


আছে দশ হাজারেরও বেশী শ্লোক । 
খথেদের সঙ্গে ইরাণীয় ভাষার আদিগ্রন্থ আভেম্তার অনেকদিকে মিল আছে। আর্ধরা 


যেমন কয়েকজন দেবতা! সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির কল্পনা করেছেন-_ইব্রাপীরাও তেমনি 
করেছিলেন । খগেদে দ্য বলে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে সম্ভবতঃ তারাই ছিলেন ভারতের 
আদি অধিবাসী । 

বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সমস্ত রচনাতেই খণেদের প্রাধান্ত স্বীকৃত হয়েছে । 
খথেদের রচনা কাল ছিল প্রায় খৃঃ পৃঃ ১৫০০ অব হতে খৃঃ পূঃ ১০০০ অন্ধের মধ্যে। ইংরেজ 
পৃত্ডিত হুইটনের মতে হিন্দুধর্ম ও রাষ্্নীতির সকল বাজ খ্েদের মধ্যে নিহিত আছে ।২ 

(খ) বৈদিক সাহিত্য ঃ 

বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উৎ্পমুখ । বেদ থেকেই বৈদিক সাহিত্যের 
সুচনা, বৈদিক সাহিত্য প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি । এসবের মধ্যে যে ধ্যানধারণার স্থত্র 
ছিল ত! থেকেই ক্রমে ক্রমে হয়েছে জ্ঞানের প্রসার | স্থষ্টি হয়েছে অনেক রকমের শান্তর । 

বেদ হিন্দুদের পবিত্রগ্রন্থ । অনেকের বিশ্বাস খষির| যখন ধ্যানে বলতেন তখন স্বয়ং 
ঈশ্বরের মুখ থেকে বেদের বাণী শুনতেন। তাই বৈদিক সাহিত্যকে “শ্রৃতি” বলা হয় । 
বেদ প্রথমে লিখিত ছিলনা । বংশ পরম্পরায় আবৃত্তির মাধ্যমে মুখে মুখে চলে আসে। 
পরবর্তীকালে বেদ লিখিত হয় । 

বৈদিক সাহিত্যকে ছু'্ভাগে ভাগ করা যায়। যথা বেদ ও বেদাঙ্গ। বৈদিক 
সাহিত্যের প্রথমদিকে বেদ ও পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ রচিত হয় । বেদ চারটি__খক্‌, সাম, 
যজুও অথর্ব । খণেদের স্তোত্রগুলি ছন্দাকারে, স্বরলিপির মত রচিত হয়েছে সামবেদে । 
যজ্ঞের সময় খকৃগুলিতে সুর প্রয়োগ করে গানের মত গাওয়া হত। যজুর্বেদ পদ্ধে ও 
গদ্যে রচিত। যাগষজ্ঞ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের রীতিনীতি 
যন্জু্বেদে পাওয়। যায়। . অথৰ্ববেদ অনেক পরে রচিত হয়। ইহাতে চিকিৎসাবিদ্যা, 
যাদুবিদ্যা, তুকতাক, মন্ত্রত্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। 

প্রতিটি বেদের দুটি ভাগ আছে। একভাগে আছে স্তোত্র বা মন্ত্র । একে বলে সংহিতা । 
অপরভাগে আছে স্গ্টিতত্ব এবং যাগযজ্ঞ কি করে করতে হয় তার বিধিবিধান । একে 
কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে সুবিশাল সাহিত্য_ত্রান্গণ। গাহ'স্থ্য জীবনে ব্রাহ্মণ পাঠ এবং 

গলে সংসার পরিত্যাগ করে অরণ্যবাসী হতেন তাঁদের 


১। ডঃ বমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গান্ুব রদ অন্য য়া ঝগ্ধেদে সংক ল ত পথম থক্‌ অ গ্রযজ্জের 
| I 
পুরে হত ওদ প্রমান; অ গদে বগণের আহ্বানকার ঝা ত্বক এবং প্রভূত ব্রত্ধারা ; আম 
আগ্রর প্তত করি | 


2২ “The Rig Veda Contains the 
ment of Indian religion and polity.” 


germs of the whole develop- 


বৈদিক যুগ ১৯ 


ধর্মজীবন যাপনের পথ দেখানোই আরণ্যক রচনার উদ্দেশ্য ছিল । চার বেদের এক 
একটিকে ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে এক এক গুচ্ছ করে উপনিষদ ও সুত্র । ভারতীয় 
সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় উপনিষদ । অনেকগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম যথা তরে, 
তৈত্তেরীয়, মুণ্ডক প্রভৃতি । আর্ধগণের দার্শনিক চিন্তার পরিণত রূপ উপনিষদে পাওয়া 
যায়। 

উপনিষদগুলি সমগ্রভাবে বেদান্ত নামে পরিচিত, কারণ এগুলিতে বৈদিক চিন্তাধারার 
পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে । তাই এগুলো বেদের অন্ত বা উপসংহার । স্থষ্টি হল বেদাঙ্গ, অর্থাৎ 
শিক্ষা (ধ্বনি বিজ্ঞান ), কল্প ( যজ্ঞের বিধান )। ব্যাকরণ, নিরুক্ত ( শব্দার্থ বিদ্যা, ছন্দ 
এবং জ্যোতিষ )। স্থষ্টি হল ‘সুত্র সাহিত্য গৃহ. সুত্ৰ (পারিবারিক ও সামাজিক 
জাবনযাত্রাবিংব ), শ্রত সুত্ৰ ( যাগযজ্ঞের বিধি ), ধর্মস্থত্র ইত্যাদি । 

বৈদিক সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট অংশ হলো৷ হিন্দুদের ছ'খানি দর্শন । 
কপিলমুনির সাংখ্য, পতগ্তলীর যোগ, গোৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেধিক, জৈমিনীর পূর্ব 
মামাংসা ও ব্যাসের উত্তর মীমাংসা । 

এছাড়। বৈদিক সাহিত্যে আর্ধবীরদের উদ্দেশ্যে বহু গাথ। ও স্ততির উল্লেখ রয়েছে । 
ভারতে আর্ধ প্রতুত্ব বিস্তারে বিভিন্ন আর্ধগেডী সম্তুত বহু আর্ধবীরের উদ্দেশ্যে রচিত 
হয়েছিল বীর প্রশস্তি। এগুলি কাব্য সাহিত্যে পরিণতি লাভ করে। এভাবে কাব্য 
সাহিত্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যাদের পরিণত রূপ হিনাবে দেখতে পাওয়া যায় 
ছু'খানি মহাকাব্য_ রামায়ণ ও মহাভারত । 

এ) বৈদিক মাহিত্যে আর্ধদের জীবনবাত্রা__খখেদে পাওয়া আর্যদের 
রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মচেতনা ও সামাজিক জীবন-যাত্রার বর্ণনা 
নিয়রূপ । 

রাষ্ট্রকাঠামে!_আর্যপরিবারে পিতাই ছিলেন প্রধান । - কতকগুলি পরিবারের 
সমষ্টিতে গঠিত গ্রামের প্রধান ছিলেন গ্রামনী | কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত বিশের প্রধান 
ছিলেন বিশপতি.॥ বিশের সমবায়ে সৃষ্টি হত ‘জনপদ’ । জনপদের প্রধান ছিলেন রাজ|। 
রাজা ছিলেন তার গোষ্ঠীভুক্ত সকলের রক্ষক । রাজসিংহাসন ছিল বংশগত। কখনও 
নির্বাচনের ব্যবস্থাও ছিল। তাছাড়া ছিল গণশ[সিত প্রজাতন্ত্র । রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা 
ছিল না, বিভিন্ন গোষ্ঠী সংগঠন তাকে সংযত রাখতেন । রাজাকে সাহায্য করতেন কিছু 
পরামর্শদাত| নিয়ে গঠিত 'সত।” | সর্বসাধারণের, 'সমিতি*ও মাঝে মাঝে ডাকা হত। 
বাজার হাতে ছিল সেনা, রথী ও অশ্বারোহী বাহিনী । যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে সৈগ্ভবাহিনীর তন্বাববান করতেন । বু পরিবার ও রাজকর্মচারীদের 
পোষণের জন্ত প্রজারা রাজভাণ্ডারে ‘বলি’ ( কর, রাজন্ব ইত্যাদি ) উপহার দিতেন । 

প্রশাসনিক আর্যদের প্রশাসনের কেন্দ্রে ছিলেন গোষীপতি। যুদ্ধে সাফল্য 
অজর্নের জন্য গোষ্ঠীপতিকে এই মর্ধাদীর আসনে অধিষ্ঠিত কর! হত।- তাকে বলা হত 
রাজন। যে সভ। বা সংগঠন রাজী নির্বাচন করতেন তাকে বলা হত সমিতি । গোষ্ঠীর 
মুখপাত্র হিসাবে তিনি গবাদি পশু সংরক্ষণ করতেন ও যুদ্ধ করতেন । 


২০ যুগে যুগে ভারত 


খক বেদে সভা, সমিতি, বিদ্যাৰ্থী, গণ ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠী সংগঠনের উল্লেখ আছে ॥ 
এই সভাগুলি অধিবেশন আহ্বান করতো৷ এবং সামাজিক ও ধরায় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন 
করতো । এমনকি মহিলারাও এই সব সভা সমিতির কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতেন । 
দৈনন্দিন শাসনকার্ধে রাজা সহায়তা নিতেন কয়েকজন কর্মচারীর । তাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন পুরোহিত । দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের নাম ছিল 
দেনানী। যাদের কাজ ছিল অন্তাদির ব্যবহার । রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট কোন 
কর্মচারী ছিলেন না। সম্ভবত রাজার! মানুষের কাছ থেকে স্বতস্কৃর্ত দীন গ্রহণ করতেন। 
এই দীনকে বলা হতো বলি বা বালি। যুদ্ধ-জয়ের উপঢৌকন ও অন্যান্য জিনিষ গোষ্ঠীর 
সংগঠনগুলির মাধ্যমে বিতরণ করা হতো। বিচারকার্ধ নিাহকারী কোন কর্মচারীর 
উল্লেখ খক্‌ বেদে নেই। তা বলে সমাজে চুরি, ডাকাতি বিশেষত গরু চুরির ঘটনা কম 
ছিল না। এই অসামাজিক কাজকর্মের উপর নজর রাখার জন্য গুপ্চচরদের নিয়োগ করা 
হয়েছিল। 
পশুচারণ ভূমি যে কর্মচারীর অধীনে থাকতো তার উপাধি ছিল ব্রজপতি। পরিবার 
প্রধান বা কুলপ এবং সৈন্যবাহিনী বা গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দিতেন এই ব্রজপতি। 
মোটামুটিভাবে প্রশাসনের চরিত্র ছিল উপজাতীয় এবং সামরিক বাহিনী ছিল বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 
অর্থ নৈতিক জীবন__খথেদের যুগে অর্থনীতি ছিল প্রধানতঃ পশুপালন নির্ভর ৷ 
রুধিও ছল অন্যতম প্রধান বৃত্তি । গাভী ছিল তাদের প্রধান সম্পদ । গাভীর অধিকার 
নিয়ে অনেক যুদ্ধবিগ্রহও ঘটতো । প্রথমদিকে গরুর সংখ্যা দিয়ে এশ্বর্ষের হিসেব করা! 
হতো। কৃষিকার্ধে সাহায্যের জন্য কামার, কুমোর, ছুতোরের পেশার স্থষ্টি হয় । তা 
ছাঁড়। তাতাী, স্বর্ণকীর, চর্মকার প্রভৃতি বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের উল্লেখ রয়েছে । 
একেবারে গোড়ার দিকে জমিতে অধিকার হয়তো ছিল যৌথভাবে সারা গ্রামের ৷ 
পল্লীসমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভর | ধীরে ধীরে জমি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে 
ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় । ব্যবসা বাণিজ্য বেড়ে ওঠে ।' এর স্বার্থে তারা৷ 
সমুদ্রযাত্রাও করতেন । বণিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ছিল আর্ধদের প্রিয় খাদ্য । নিরামিষ পছন্দ করলেও যজ্ঞে পশুবলির 
পর মাংনও তার! খেতেন । যজ্ঞ ও উৎসবে তারা মোমরম (গুল্ম থেকে) পান করতেন। 
আর্ধরা জুতো ও পশমের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন, মূল্যবান অলঙ্কারও অঙ্গে 
ধারণ করতেন । অবসর বিনোদনের সময় নানারূপ আমোদ প্রমোদ বিশেষ করে মুগয়া, 
ঘোড়দৌড়, নাচগান, পাশাখেল৷ প্রভৃতি ছিল অঙ্গ । 
আরধরা ছিলেন বহু দেবদেবার উপাসক। বৈদিক সমাজের পুরুষ প্রাধান্য, ধর্মীয় 
চিন্তা চেতনাতেও প্রভাব ঘটিয়েছে যেমন__খথেদে দেবাদের তুলনায় দেবতাদের প্রাধান্য । 
স্ত্রী দেবতার মধ্যে উষা, অদিতি প্রভৃতির নাম পাওয়া গেলেও আর্ধদের মধ্যে তাদের 
বিশেষ প্রচলন ছিলনা । কৃষিজীবনঘাত্রার সাথে বাস্তববোধ আর্যদের ধর্ম চেতনাকে 
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Re IN ELE Et বৈদিক যুগ ২১ 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে ; যেমন সুর্যের আলো, মেঘ, জল, বাতাস প্রভৃতির গুরুত্ব 
তাঁরা বুঝতেন । আবার ঝড়, বন্যা, বজ্র, রোগব্যাধির বিপদও বুঝতেন। তাই এসবের 
পিছনে বিশেষ বিশেষ শক্তির কল্পনা করে তীরা যেমন সূর্য, বরুণ, ইন্দ্র, মারুৎ (বায়ু) 
প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করতেন তেমনি যম, নাসত্য প্রভৃতি দেবতারও আরাধনা 
করতেন । যজ্ঞান্ুষ্ঠানে মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি দিতেন । 

আর্ধর৷ ক্রমে ক্রমে বহু দেবতার স্থানে কয়েকজন প্রধান দেবতার কল্পনা করেছেন । 
যেমন ব্ৰহ্মা, বিধুঃ রুদ্র প্রভৃতি । সিন্ধু সভ্যতায় ছিল শিবের পূজা । আর্ধরা তাকে 
প্রধান দেবতা বলে গ্রহণ করেছেন । আর্ধ-অনার্ধ ধর্ম ও শিল্প সংস্কৃতির ধারা একে 
অপরের সাথে মিশে গেছে। কৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি । কৃষ্টির রহন্ত খুঁজতে 
গিয়ে শেষে দার্শনিক আবখবিরা প্রধান দেবতাদের বদলে একজন পরম শ্রষ্টার কল্পনা 
করেছেন । 

সামাজিক জীবন ৪ কুলপতি ব1 গৃহপতির| ছিল পরিবার ভিত্তিক সমাজের 
প্রধান । সমাজে পুরুষরা প্রধান থাকলেও নারীর অবজ্ঞার পাত্রী ছিলেন না। শিক্ষা দীক্ষা 
এমনকি বেদের স্ত্োত্র রচনায় তারা অংশ গ্রহণ করতেন । মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে হলেও 
সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা যোগ দিতেন । ঘোষা, অপলা, লোপামুদ্রার মত বিদুষী মহিলা 
তখন জন্মেছিলেন। শাস্ত্রালোচনায় গাগা ও মৈত্রেয়ী আসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । 
তখন স্ত্রী জাতির অবাধ স্বাধীনতা ছিল। দৈহিক উন্নতির জনয ব্যায়াম, ক্রীড়া ইত্যাদিতেও 
তার! অংশ গ্রহণ করতেন । তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে অবিবাহিতা থাকা শো্ভনীয় ছিল না। 
একবিবাহ সাধারণত প্রচলিত থাকলেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল । পরিণত বয়সে বিবাহ, 
কন্যার বাড়ীতে বিবাহ এবং স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রচলিত ছিল । মেয়েদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ 
সাধারণতঃ ছিল না। স্বয়স্বর প্রথাও চালু ছিল। তবে সবচেয়ে বড় কথা এই যে এ 
সময়ে সমাজে মোটেই ব্যভিচার ছিল না। মেয়েরা সোনা ও রূপোর গহনা পরত। 
নীর্ঘকেশ ( পুরুষ ও মেয়ে ) রাখাও প্রচলিত ছিল। ঃ 

সমাজে গোষ্ঠী-বিভাগ ছিল। চারটি ভাগে সমাজের বিভাগকেই বলে বর্ণীশ্রম । 
আর্ধরা! নিজেদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বর্ণ বা গায়ের রংয়ের ভিত্তিতে জাতি বিভাগ 
করে। পুরোহিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত এবং রাজারা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। বাকীরা 
বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। এর বাণিজা, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি অর্থ নৈতিক 
কার্ধাদিতে পারদর্শী ছিল । আর বিজিত আদিম অধিবাসীরা শূদ্রনামে আধ সমাজে স্থান 
লাভ করে । বেদের যুগে সমাজ বর্ণের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যায়। আর্য ঝাষিরা ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্র চার বর্ণে সমাজকে ভাগ করেছিলেন । তবে মনে রাখতে হবে 
যে খঞ্থেদের যুগে এই বর্ণভেদ খুব কঠোর ছিল ন৷ অনেকট। গুণতেদ ও বর্ণভেদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিন। গীতাতেও বলা হয়েছে গুণ ও কাজের ভিত্তিতে হবে বর্ণ বিভাগ । 

চতুরাশ্রাম £ চতুরাশ্রমই ছিন আর্লমাজের সবাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্্য। আধ 
সমাজের ত্রাণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে শৈশবে উপবীত ধারণের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্ষ 


| জীবনের এ সময়টাকে বলা হত 
পালনের সঙ্গে শাস্তরশিক্ষা করতে হত! . ৩০০ 
রর চি ৮ ও 
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শিক্ষান্তে জীবনের দ্বিতীয় পহায়_গহন্থ্যাত্রম । ভগবানে মতি রেখে বিবাহিত, 
সংযত জীবনযাপন করাই ছিল এই আশ্রয়ের কর্তব্য । প্রৌঢ বয়সে ছিল বানপ্রস্থ এহণের' 
রীতি । এই সময় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য এত হতে হত । চতুর্থ পর্যায়ে সংসার ত্যাগ এবং 
সন্যাস গ্রহণ করে সন্যাসীর ন্যায় জপ-তপে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করতে 


হত। এর নামই চতুরাশ্রম ধর্ম । 


(ঘ) বৈদিক যুগের সম্প্রসারণ বা প্রসার £ 

বহুদিন ধরে চলেছিল বৈদিক যুগ। এই দীর্ঘ সময়ে আর্যদের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম-- 
জীবনে অনেক পরিবর্তনও এসছে ! তাই বৈদিক যুগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা 
আদি বৈদিক যুগ ও শেষ বৈদিক যুগ । 

বৈদিক যুগের প্রথম দিকের জীবনযাত্রা ছিল সরল আর শেষ বৈদিক যুগের জীবনযাত্রা 
ছিল অনেকটা জটিল। আগেকার ছোট ছোট গোষ্ঠী আর ছোট ছোট রাজার বদলে 
এসময়ে সি হল বড় বড় রাজা এবং শক্তিশালী রা'জা তথা কেন্দ্রীভূত রাভশক্তির উত্তব। 
তাই পরবর্তা বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক এবং সামাজিক 
যুগের পটভূমি তৈরী হয়েছে। 

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় খুব কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
বর্ণাশ্রমে আপে খুবই কঠোরতা । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন সুবিধাভোগী । আর বৈশুযরা 
সমাজে তেমন আসন পেতেন না. সবচেয়ে নিয়স্তরে স্থান ছিল শূদ্রদের। সমাজে নারীর 
অধিকার অনেকটা! খর্ব হয় । 

বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্যদের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও খুব বেড়ে যায়। আগে 
তিনখানি বেদেরই কেবল প্রাধান্য ছিল। অথর্ব বেদ অনেক পরে সংকলিত হ্য়। 
তাছাড়াও সৃষ্টি হয় আরও নানা ধরনের শা্র। স্থটি হল ষড় বেদাঙ্গ এবং ব্ৰাহ্মণ, অ।রণাক 
ত্র নামে বিপুল সাহিত্য। শরন্্র ছাড়াও ভিন্ন ধরনের সাহিত্যও রচিত হল। এগুলোর মধ্যে 
প্রধান হল রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা । জাবনের ধর্মচিন্তায় অনেক পরিবর্তন দেখা 
গেল, আগেকার বহু দেবতার বদলে এসময় তারা কল্পনা করলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র, শিক 
প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান দেবতা । সবার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলেন শ্রষ্টা প্রজাপতি 

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এতেও অস্বস্তি বোধ করে বিশ্ব ত্রঙ্গাণ্ড ও পৃথিবী স্থ্টর রহ্স্ত 
জানার সাধনায় ব্রতী হয়ে এক পরম স্রষ্টা তথ! পরমত্রদ্গের কল্পনা করেছেন । দাৰ্শনিক 
চিন্তাধারাই খষিদের প্রভাবিত করেছে সংসার ধর্মের বদলে তপোবন জীবনের 
শান্তিনিকেতনে | তাদের সাধনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে উপনিষদ । উপনিষদেই বৈদিক 
সাহিত্য পূর্ণত৷ লাভ করেছে। তাই উপনিষদকে বলা হয় বেদান্ত । 

সাধারণ সমাজে অবশ্য উপনিষদের গভীর তন্ের প্রভাব তেমন পড়েনি, তার 
পরিবর্তে সমাজের শীর্ষে ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে পৃজা-পার্বন, যাগ-যজ্ঞ, ভোগবলি প্রভৃতি আড়ম্বর 
অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । এই ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার থেকে শূদ্ররা ছিলেন বঞ্চিত । 

: বরাঙ্ষণদের সর্বাত্মক প্রাধান্তের কলে সমাজের মধ্যে এন ত্রাঙ্গণ-্ষতি় ও তরাঙ্মণ-শূ্ের নানা! 


বৈদ্দিক যুগ. ২৩ 


জটিলতা ৷ ধর্মের সংস্কার, হয়ে পড়ল একান্ত জরুরী । সংস্কারমূলক প্রতিবাদী ধর্মরূপে 
জন্ম হল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধৰ্ম । 


উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার প্রসার £ 

নাসিকের কাছে দণ্ডক রাজ্য এবং গোদাবরীর তীরে আর্মক রাজ্যের মত আরও 
অনেক জায়গায় আর্য আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে । খৃষ্টের জন্মের আনুমানিক দেড়হাজার 
বছর আগে আর্জজীতি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। আর্ধরা প্রথমে আফগানিস্থান হতে 
পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বসতিস্থাপন করেন৷ এই অঞ্চলটিকেই এক কথায় সপ্তনদী 
(সিন্ধু ইত্যাদি সাতটি নদীর উপকূলবতা স্থান) বলা হয়। ক্রমে আৰ্যর৷ গঙ্গা নদীর 
অববাহিকা অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেন। এরপর পূর্বদিকে মধ্যদেশ অর্থাৎ বর্তমান দিল্লী, 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারের পশ্চিমদিকের অংশে বসতি বিস্তার করেন। প্রায় খৃঃ পুঃ ৬০* 
অৰ নাগাদ বৈদিক মানুষ পূৰ্ব দিকে উত্তর বিহারের বিদেহ পন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । 
বৈদিকযুগের শেষের দিকে বাংলাদেশ ও আসামে আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। খৃ পূঃ 
ষষ্ঠ শতকে আর্য সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করে অগস্ত্য ( আর্ধ-অনার্ধের সংঘর্ষ ও 
সংমিশ্রণ ভারতীয় সমন্বয় সত্যতা) যাত্রার কাহিনী দাক্ষিণাত্যে আর্য প্রভাবের ইঙ্গিত বহন 
করে। তবে সুদূর দক্ষিণে তামিল, কানাড়ী, মালোয়ালী প্রভৃতি আর্য-অনার্ধের সংঘর্ষ ও 
সংমিশ্রণে উদ্ভূত ভারতীয় সমন্য়ী সভ্যতা ও আদিম অধিবাসীদের ক্ষমতা, আরধরা সম্পূর্ণ 
খর্ব করতে পারেননি। ] 

আর্ধরা এদেশে তাদের বসতি গড়তে লড়াই করেছেন প্রাচীন বাসিন্দাদের সঙ্গে । 
আর্ধর| এদের দাস বা দস্থ্য বলে বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর লড়াই হয়েছে আর্যদেরই 
মধ্যে যারা আগে পরে এসেছেন তাদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ । পরাজিত আদিবাসীদেরও 
তারা নিজ নিজ পতাকা তলে টেনেছেন। ছু'দলেই ছিলেন আর্য ও অনার্ধ। সে সংঘর্ষ 
হয়েছে বড় ধরনের | এমনই একটি যুদ্ধ “দশ রাজার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। ভারত নামে - 
আর্ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাচ আর্য ও পাচ অনার্য এই দশ রাজার মিলিত যুদ্ধকেই বলে 
দশ রাজার যুদ্ধ৷ যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারত-গোষঠীর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। খখেদে 
উল্লেখিত ভারত নাম থেকেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ । 

আরবরা কষিগ্রগতি ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে শাণিত লোহার অস্ত হাতে নিয়ে অনার্যদের 
যুদ্ধে পরাজিত করে আর্য সভ্যতা বিস্তার করেন । গৌন্বর্ণের আর্যদের মধ্যে জাতিগত 
শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ছিল । প্রথমে তীরা কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের অবজ্ঞা করে তাদের দস্থ্য, 
াক্ষম প্রভৃতি নামে অভিহিত করতেন । কিন্ত কালক্রমে নিজ জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা 
বজায় রাখতে পারেন নি। আর্ধদের সাথে নানাভাবে সংমিশ্রণের ফলে তীদের জাতিগত 
স্বকীয়তা লোপ পায়। 

রামায়ণ ও মহাভারত 


অন্যতম প্রধান স্থষ্টি হল ভারতের দুই মহাকাব্য__রামায়ণ ও 
শেষ দিকেই মহাকাব্যের কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই মহাকাব্য 


আর্য মনীষীদের 
মহাভারত! বৈদিক যুগের 


২৪ যুগে যুগে ভারত 


ছুটির সাথে প্রাচীন গ্রীসের ইলিয়াড ও ওডেসি নামে মহাকাব্য ছুটির বেশ মিল দেখা 
যায়। ইউলিসিসের ধনুর সাথে রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের বীরত্বের মধ্যে সাদৃশ্তা আছে। 
বামায়ণের রচয়িতা হিসেবে মহাকবি বান্সিকী ও মহাভারতের রচয়িতা খষি বেদব্যানের 
নাম জানা যায় । মহাভারতের প্রধান বিষয় হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ইহাকে এঁতিহাসিক 
ঘটনা বলে পণ্তিতগণ মনে করেন। ডঃ মজুমদারের মতে এই যুদ্ধ ১১০০-১০০০ খৃঃ 
পূর্বাব্দে সংঘটিত হয় । ডঃ স্থনীতিকুমারের মতে রামায়ণের কাহিনী ৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দে 
রচিত হয় । এতে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। 
এছাড়া তাদের জীবনাদর্শ ও নীতি বোধের কথাও মহাকাব্য থেকে জানা যায়। 


(ড) লোৌহযুগের সূচনা £ 

তাত্র প্রস্তর বা ব্রোঞ্জ যুগের হাতিয়ার ও নানাবিধ উপকরণ মানুষের সভ্যতাকে বেশ 
কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে ধাতুকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতার বিরাট পরিবর্তন 
সম্ভব হয়েছে তা হল আকরিক লোহ ও তা’ গলাবার পদ্ধতি আবিষ্কার ।' লোহার 
চাইতে অনেক মুল্যবান ধাতু আবিদ্কত হলেও আজ পর্যন্ত মানুষের ব্যবহার্য লোহার 
হাতিয়ার ও সাজসরঞ্তামের সাথে অন্য কোন ধাতুর তুলনা হয় না। তাই লোহার প্রচলন 
থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পুরো যুগটাই লৌহ যুগ । 

আর্ধ সভ্যতার বিশিষ্ট অবদান হল লৌহ ধাতুর ব্যবহার । সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার 
মানুষদের লৌহ অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। হরগ্না ও 
মহেঞ্চদাড়োয় প্রাপ্ত কিছু কিছু নরকঙ্কাল পরীক্ষা! করে দেখ! গিয়েছে তাদের উপরে ধারালো 
অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে । অনেক এতিহাসিক অন্মান করেন বহিরাগত আর্ধগণ 
নতুন ধরনের অন্রগুলি নিয়ে সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল আক্রমণ করেছিলেন এবং তাদের 
আক্রমণের ফলেই উপরোক্ত সভ্যতার পতন ঘটে । 

আর্ধযুগে লৌহাস্ত্ের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আধা দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে 
শাণিত লৌহ অন্তর নিয়ে যুদ্ধ করতেন। হরগ্লা ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত প্রদুতাত্বিক 
নিদর্শনগুলির মধ্যে কোথাও অস্ত্র ও লৌহের ব্যবহার পাওয়া যায় নি। তাই ভারতে 
আর্ধযুগেই সর্ব প্রথমে লৌহ ধাতুর ব্যবহার আরম্ত হয়েছিল। লৌহ যুগেই ভারতবর্ষে 


সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে ক্রমে ক্রমে বড় বড় রাজ্য এবং কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির 
উদ্ভব ঘটে । : 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রতিবাদী আন্দোলন ঃ 


(ক) বৈদিক ব৷ ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 
আন্দোলনের সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ সমূহ ৪ 

বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্রাহ্ণ্যধর্ম কতকগুলি জটিল প্রাণহীন যাগযজ্ঞ ও 
আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল । পশুবলি অর্থাৎ জীবহিংসা এবং সমাজে ব্রাহ্মণ 
বা পুরোহিত শ্রেণীর সর্বাত্মক প্রাধান্য সাধারণ মানুষকে অসন্তষ্ট করে তৌলে। কিন্ত 
মানুষের ধর্মজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিশেষ করে উপনিষদের ধর্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তার 
প্রেরণা খৃ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের মধ্যে এক প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই সময় 
গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে, অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে । এদের মধ্যে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম : অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি কালের 
গতিতে লুপ্ত হলেও বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। 

প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে উঠার পিছনে নানা কারণ ছিল। প্রথমতঃ 
বৈদিক যুগের শেষভাগে সুমপষ্ট চারটি বর্ণের মধ্যে সমাজ বিভক্ত হয়ে যায় । এই চারটি বর্ণ 
হল ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । এদের মধ্যে ত্রাহ্মণরাই ছিলেন সামাজিক মর্ধাদায় 
সবচেয়ে উচুতে। তীরা বিশেষ সুযোগ স্থবিধা ভোগ করতেন এবং তাদের রাজস্ব 
দিতে হতনা । স্বভাবতই এই বর্ণ বিভক্ত সমাজ অশান্তি থেকে মুক্ত ছিলনা । ক্ষত্তিয়রা 
যারা ছিলেন শাসক শ্রেণীর ও যুদ্ধই ছিল ধাদের পেশা, তীরা সমাজে ব্রাহ্মণদের একাধি- 
পত্যের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । ক্ষত্রিয়দের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদী ধর্মীয় 
আন্দোলনের জন্মের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। লক্ষাণীয় যে জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
মহাবীর ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 
অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে এই সময় উত্তর-পূর্ব ভারতে এক নতুন 
ধরণের কৃষি-অর্থনীতির উদ্ভব ঘটে। লোহার ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে কৃষির উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি ঘটে এবং কৃষির জন্যই পশুপালন যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। বৈদিক রীতি অনুযায়ী 
পশুবলি স্বাভাবিকভাবেই নতুন কৃষিকার্ের সহায়ক ছিল না। বরং অনবরত পশ্ুবলির 
ফলে পত্ুসম্পদ ক্রমশঃ কমে আসছিল । কাজেই পশু হত্যা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয় এবং প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনগুলি সবই পশুহত্যার বিরোধী ছিল। অহিংসা 
ছিল বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মেরই মর্মবাণী। তৃতীয়তঃ উত্তর ভারতে এই সময়ে অনেক 
নগর গড়ে উঠেঁযেমন, বারাণসী, কৌশাহ্ী, রাজগৃহ, বৈশালী ইতাদি। এই 
নগরগুলিতে অসত্য কারিগর ও ব্যবসায়ীর সমাবেশ ঘটেছিন। এই নগরগুলিতেই 
সর্বপ্রথম মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। মুদ্রার ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতি ঘটে এবং বৈশ্যদের, যাদের হাতে ছিল ব্যবদা বাণিজ্য, তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। 
রান প্রতাবাধীন সমাজে বৈদের স্থান ছিল নীচুতে। স্বাভাবিকভাবেই বৈশ্যর| এমন 
একটি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যা তাদের সামাজিক মর্যাদা এনে দেবে । 


২৬ যুগে যুগে ভারত 


সেই কারণেই মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ উভয়কেই শ্রেষ্ঠীর৷ (যারা ছিল বৈশ্য) অকুষ্ঠ, 
সমর্থন জানিয়েছিলেন । ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের অবসানও 
অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল । ফলে অহিংস! যে ধর্মের মূলকথা এমন একটি ধর্মমতের উদ্ভব 
বৈশ্যদের কাম্য ছিল! 

চতুর্থভঃ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য বর্ণের যাগযজ্ঞ, পশুবলি ও 
জটিল আচার অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষকে ধর্ম-থেকে ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিলাসবহুল জীবনযাত্র৷ সমাজে যেমন বৈষম্য স্থষ্টি করেছিল তেমনি 
সাধারণ মানুষের দুঃখ ছুর্ঘশ। বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ সহজ, সরল, অনাড়ম্বর 
আগেকার জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে চেয়েছিল । 

এইভাবে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয়ও সাংস্কৃতিক নানা কারণের সমন্বয়ে প্রতিবাদী 
ধর্ম আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল । 

(খ) মহাবীর ও জৈনধর্ম £ জৈন কিংবদন্তী অনুসারে পরপর চবিবশ. জন তীর্ঘন্কর 
জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক । সর্বপ্রথম তীর্ঘগ্কর ছিলেন ঝবতদেব। ভ্রয়োবিংশ তীর্ঘগ্বর 
পার্শনাথ এবং মহাবীর ছিলেন শেষ তীর্থঙ্কর | : মহাবীরের জন্ম ৫৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তীর 
পিত সিদ্ধার্থ ছিলেন এক ক্ষত্রিয় দলপতি ও মাতা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবি বংশের রাজ- 
কুমারী। মগধ রাজবংশের সঙ্গেও তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়সে 
তিনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে সংসার-ত্যাগী সন্যাসীর জীবন বেছে নেন। দীর্ঘ বার 
বৎসর কঠোর তপস্তার পর তিনি “কৈবল্য” ব! চরম অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করেন - তিনি 
‘কেবলীন’ অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ এবং ইন্দ্রিয় জয় করে ‘জিতেন্দ্রিয়' বা জিন নামে পরিচিত হন । 
এইজন্য পরবর্তীকালে তীর প্রচারিত ধর্মমত জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয়। দীর্ঘ ত্রিশ 
বৎসর মগধ, মিথিলা, অঙ্গ, কোশল প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারের পর ৭২ বৎসর বয়সে 
মহাবীর পাবাপুীতে (বিহারের রাজগীরের নিকট ) দেহত্যাগ করেন। 

জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক পার্শ্বনাথ এই ধর্মের চারটি মূল নীতি প্রচার করেছিলেন । 
এইগুলি হদ__-অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুরি ন৷ করা এবং অনাসক্তি।_ মহাবীর. চারটি 
নীতির সঙ্গে যোগ করেন ব্রহ্মচর্যনীতি। মহাবীর তীর শিল্লাদের সম্পূর্ণ অনাড়দ্বর জীবন- 
যাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন । পাখিব সমস্ত কিছু ত্যাগের এমনকি পুরোপুরি পোষাক 
বর্জনের, তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তার ধর্মের অনুগামীদের ‘দিগদ্বর’ জৈন বল৷ 
হয়। ঘারা শ্বেত বন্ত্র পরিধান করতেন তাদের বলা হয় শ্বেতান্বর। 

জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং পশুবলি ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে 
তীর! মহাপাপ বলে মনে করেন । সকল বস্তর মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠানে তীর! বিশ্বাসী | 
কর্মফল ও পুনর্জন্ম তারা হিন্দুদের মতই বিশ্বাসী । সৎকাজ, সংজ্ঞান ও. স্ব্যবহীরের 
দ্বারা আত্মার উন্নতিনাধন ও শেষ পর্যন্ত পুনর্জন্ম থেকে নিষ্কৃতি বা ‘নির্বাণ’ জৈনদের চরম 

আদর্শ । 
.. ইজনধর্ম প্রথমে দক্ষিণ বিহারে বিস্তৃতি লাভ করে। নশ্রাট চন্দ্র মৌর্যও জৈনধর্ম 
গ্রহণ করেন। পরে এই ধর্ম পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত হয়। মহাবীরের মূল 


বৈদিক, যুগ, ২৭ 


উপদেশগুলি চৌদ্দটি খণ্ডে সংকলিত হয়। এগুলি পর্ব" নামে পরিচিত। জৈনধৰ্ম 
রাষ্টশক্তির আন্ুকুল্য লাভ না করলেও এই ধৰ্ম আজও ভারতে প্রচলিত রয়েছে। 


গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম_বৃহদেবের নাম ছিল দিঙ্ধার্থ। তিনি সম্ভবতঃ ৫৬৬ 
খুীপূৰ্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তার জন্ম হয়েছিল কপিলাবস্তু নগরের কাছে লুম্বিনি 
নামক উদ্যানে, ' বর্তমান নেপালে অবস্থিত)। সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তীর পিতার নাম শুদ্ধোদন | বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর ও 
বস্তী জেলা এবং নেপালের সামান্য অংশ নিয়ে ছিল তার ক্ষুদ্র রাজ্য । সিদ্ধার্থের জন্ম 
হবার পরই তীর মাত৷ মায়াদেবী দেহত্যাগ করেন। বাল্যে সিদ্ধার্থকে তার বিমাতা ও 
মাতৃঘস! মহাগ্রজাবতী গৌতমী লালন পালন করেন । ১৬ বংনর বয়সে যশোধরার 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। একদিন রথে চেপে বেড়াতে গিয়ে তিনি রাজপথের ধারে ব্যাধি, 
জরা ও সুতার ছবি দেখেন | তখন থেকে তীর মনে জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির 
উপায় সম্বন্ধে তীত্র অন্নসন্ধিৎসা জাগে । তারপর যখন তীর বয়স ২৯ বৎসর তখন 
যশোধরার (ব; গোপার ) একটি পুত্রসন্তান জন্মে । তীর নাম রাখা হয়েছিল রাহুল । 
পুতের জন্মের পর সংসারের প্রতি মায়ার বন্ধন আরও ঢৃঢ়তর হবে ভেবে সিদ্ধার্থ একদিন 
রাত্রে রাজা, পিতা, পত্রী ও পুত্র ত্যাগ করে মুক্তির সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন । 

সংসার ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ প্রায় ৬ বৎসর কাল ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের কাছে সংসারের 
দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার পথ অনুসন্ধান করেছিলেন। এ সময়ে তিনি রাজগৃহ বা রাজগীর 
নামক স্থানে কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনে আত্মনিয়োগ করেন । কিন্তু কৃঙ্ুদাধনের 
মধ্য দিয়ে তিনি শান্তিলাভ করতে পারলেন না। তারপর তিনি বর্তমান গয়া ছি 
অন্তর্গত উরুবিন্ব গ্রামে নদীতে জীন করে একটি অশ্বথ গাছের নীচে ধ্যানস্থ হন। 


২৮ যুগে যুগে ভারত 


সিদ্ধার্থ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেন। তিনি ‘তথাগত’ হলেন। যে সত্যের সন্ধানে 
এতদিন ঘুরছিলেন, এইবার তিনি সে সত্য লাভ করলেন। এর পর সিদ্ধার্থ “গৌতম বুদ্ধ” 
নামে পরিচিত হলেন এবং কাশীর কাছে সারনাথ নামক স্থানে তীর ধর্মপ্রগার আরম্ভ 
করলেন । 

লুম্বিনি উদ্যানে প্রায় ৩০০ বৎসর পরে সম্রাট অশোক একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন । স্তম্ভের গায়ে লেখা ছিল, “এইখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছেন ।” 
সারনাথের অশোকস্তুপ এখনও বর্তমান । আড়াই হাজার বৎসর পরে আজও সুপটি 
ারনাথে বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের পরিচয় দেয় । 

সারনাথের পর বুদ্ধদেব প্রায় ৪৫ বৎসর কাল বর্তমান অযোধ্যা, বিহার ও নিকটবর্তী 
স্থানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন । রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র, সকলেই বৃদ্ধদেবের বাণী 
শুনতে আসতেন । বুদ্ধদেব তীর বাণী প্রচার করতেন দেবভাষা সংস্কৃতে নহে, মাগধী 
ভাষাতে । জনসাধারণ এই সরল ও লোক প্রচলিত ভাষায় তার বাণী সহজে বুঝতে 
পারত। তীর শিশ্-সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল । ৪৫ বৎসর এইভাবে প্রচার 
করে বুদ্ধদেব ৮০ বছর বয়সে বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত কুশীনগর 
গ্রামে মহানির্বাণ লাভ করেন (সম্ভবতঃ ৪৮৬ খ্ৰীঃ পূর্বান্ধে )। 

বুদ্ধের বাণী ৫ সংসারে মানুষের জীবন ছুঃখময় ! এই দুঃখময় জীবন থেকে 
উদ্ধার পাবার উপায় গৌতম বুদ্ধ জগতকে দেখিয়েছেন। তিনি হিন্দুধর্মের কর্মফল ও 
জন্মান্তরবাদ, দুইই স্বীকার করে নিয়েছিলেন । মৃত্যুতেই মানুষের জীবনের শেষ হয় না। 
মানুষ জন্মজন্মান্তর নিজের কর্মকল ভোগ করে । বুদ্ধদেব বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার 
করেন নাই এবং তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞের ও পশুবলির বিরোধী ছিলেন। কামনা-বাসন| 
“থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য হিন্দুশান্ত্বিদ্গণ কঠোর তপস্তার বাবস্থা করেছিলেন । বৃদ্ধ 
নিজে কু্ছুসাধন করেছিলেন, কিন্ত তার মধ্য দিয়ে তিনি শান্তি পান নাই। তাই তিনি 
মিধ্যপন্থা'র প্রচার করেছিলেন | মানুষের কামন| বাঁসনাতে মগ্ন থাকাও কর্তব্য নহে, 
আবার কঠোর তপস্তা করাতেও শান্তি বা মুক্তি পাওয়া যায় না_এই ছিল বুদ্ধদেবের 
মত। বুদ্ধদেব মুক্তির জন্য ‘অষ্টপন্থা'র বা অষ্টবিধ উপায়ের প্রচার করেছিলেন ঃ সমাক্‌ 
দৃষ্টি, সৎ বাকা, সৎ কর্ণ, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সং সংকল্প, লং স্বতি এবং এই সকলের 
ফলস্বরূপ সমাক্‌ সমাধি । বৃদ্ধদেবের এ বাণী সরলতা-মাখা । এতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন ছিল না। তীর ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল সকল জীবে দয়। ও অহিংসা | বুদ্ধদেব 
কিন্তু ভগবান সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। 

জীবিতকালের মধ্যে বুদ্ধদেব তীর বাণী লিপিবদ্ধ করেন নাই। তার মহানির্বাণের 


পর তার প্রিয় শিশ্য আনন্দ রাজগৃহের কাছে একটা! পাহাড়ের গুহাতে এক বৌদ্ধ সংগ্লীতি 
আহ্বান করেন। এই সংগীতিতে বোদ্ধধর্মের বাণী ও বৌদ্ধতিক্ষদের পালনীয় নিয়মাবলী 
তখনকার মগধে প্রচলিত পালি ভাষাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এর প্রায় ১:০ বছর পর 
বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ নংগীতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বোদ্ধভিক্ষু ও 


ভিচ্ষুণীদের আচরণ সন্বন্ধে অনেক তর্ক উত্থাপিত হয়েছিল । এর পর সম্রাট অশোক 


বৈদিক যুগ ২৯ 


পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের তৃতীয় সংগীতি আহ্বান করেন । এই পংগীতির পর বোৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 
রচনা করা হয়েছিল। এই কার্যে বৌদ্ধভিক্ষু সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান প্রধান উদ্যোক্তা । 
তীদের দেহভম্ম প্রায় ২৩০০ বৎসর পর কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি পেয়েছেন । 
সম্রাট অশোকের পর সম্রাট্‌ কণি শ্রী প্রথম শতাব্দীতে পুরুষপুরে বা বর্তমান পেশোয়ার 
নগরে চতুর্থ ও শেষ বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন। এই সংগীতিতে বোদ্ধধর্মশাস্তরের 
বিশদ নিবন্ধ বা ব্যাখ্যা প্রণীত হয়। ; 

বৌদ্ধদের ধর্মগরন্থের নাম ‘ত্ৰিপিটক’ | ত্রিপিটকের প্রথম ভাগের নাম ‘স্বত্ত’ ; এতে 
বুদ্ধদেবের বাণী সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম “বিনয়; এতে ভিক্ষু ও. 
ভিক্ষুণীদের পালনীয় অনুশাসন আছে। আর তৃতীয় ভাগের নাম ‘অভিধর্ম' ; এতে 
বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক তথ্যসকল লেখা আছে। 

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার £_বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের বহুদিন পর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ভারতের 
একটি সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে মৌর্য সম্রাট্‌ অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম 
ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরেও দূর দূর দেশে বিস্তারলাভ করে। সম্রাট অশোকই 
বৌদ্ধবর্মকে পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান ধর্মে পরিণত করেন । মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের 
পর গ্রীকগণ আবার যখন এদেশে বাজ্যস্থাপন করেছিল, তখন গ্রীক রাজাদের মধ্যে 
একজন, মিনাণ্ডার, বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত ছিলেন; “মিলিন্দ পঞ্হো” নামক গ্রন্থে তার 
পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট কণিক্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৷. 
তীর বিরাট সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল । 

চীনদেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন খ্রীষ্টীয়. পঞ্চম শতকে এদেশে এসেছিলেন 
তার অনেক আগেই মধ্য-এশিয়া--খীভা, বোখারা, সমরখন্দ প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
স্থানসকল-_বৌদ্বধর্ম গ্রহণ করেছিল । বৌদ্ধধর্ম মহাচীনকেও জয় করেছিল । সম্ভবতঃ 
৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাটু সিং-টি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করেছিলেন । তারই রাজত্বকালে 
মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ব নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধপ্রচারক চীনে গিয়েছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধ- 
ধ্মগ্রন্থের চীনা ভাষায় অন্গবাদ করেছিলেন ৷ চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম ব্রন্মদেশ, কোরিয়া ও: 
জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল । 

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় স্তম শতকে হর্যবর্ধন শিলাদিত্যের রাজত্বকালে যখন চীনদেশ থেকে 
বিখ্যাত বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং এদেশে এসেছিলেন, তখন পাটলিপুত্রের নিকট, 
অবস্থিত বৌদ্ধবিহার নালন্দা সমস্ত এশিয়ার শিক্ষাকেন্্র ছিল। হ্্ধবর্ধন স্বয়ং বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলবী ছিলেন। বঙ্গদেশে পালরাজগণও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অনেক 
বৌদ্ববিহার নির্মাণ করেছিলেন । 

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অ্রঙ্-সান্গাম্পোর রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হয়। বর্তমানে সমগ্র তিবরতকে একটি বিরাট বৌদ্ববিহার বললেই চলে । তিব্বতের 
ভাষাতে বঙ্গভাষার ছাপ আছে । তিব্বতের অক্ষর ব| হরফ চৈনিক নহে। বাংলার 
পালরাজাদের সাথে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ নহ্ন্ধ ছিল। তিব্বতের অনেক ভিচ্ছু ভারতের 
নালন্দা ও বিক্রমশীলাতে লেখাপড়া শিখতে আসতেন । অনেক ভারতীয় পরিব্রীজক- 


৩৪ যুগে যুগে ভারত 


তিব্বত ও চীনে যেতেন । একাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত বৌদ্বপত্ডিত 
'জ্রীতীঅশ দীপস্কর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন । শত শত বোদ্ধধর্মগ্রন্থ 
তিব্বতী, চীনা ও জাপানী ভাবায় অনুদিত হয়েছিল । 
খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতকে বর্তমান ইন্দোনেশিয়ায় শৈলেন্দ্র সাত্রাজ্য নামে একটি শক্তিশালী 
-সাত্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল । শৈলেন্দ্ররাজগণ বৌন্ধধর্মীবলন্বী ছিলেন । খ্রীীয় নবম শতকে 
একজন শৈলেন্দ্রাজ বঙ্গের পালরাজা দেবপালের অগ্মতি নিয়ে নালন্দার নিকট অবস্থিত 
পাচখানি গ্রামের আয়ে একটি বৌদ্ধ সংঘারাম নিমাণ কারয়েছিলেন। শৈলেন্দ্র।জগণ 
খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতক পৰন্ত রাজত্ব করেছিলেন । তারাই যবদ্বাপে ‘বরবুতুর’ নামক স্থানে 
এক বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন | শৈলেন্দ্ররাজগণ নেই 1কন্ত বরবুদুরের 
মন্দির এখনও পাহাড়ের উপর আঁবরুত অবস্থায় বিদ্যমান । ভাঙ্ষরগণ বরবুগ্রুরে বুদ্ধদেবের 
“যে পুজা নিবেদন করেছিল তা জগতে অতুলনীয় । বুদ্ধদেবের জন্মভু।ম ভারতেও এপ্রকার 
মন্দির নেই । 
ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত সামান্য একটি ক্ষত্রিয় প্রজীতন্র পৃথিবীকে একটি 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম উপহার দিয়েছে । বুদ্ধদেবকে তাই “এশিয়ার আলোক? বলে পূজা! কর। হয়। 
হিন্দুধর্মের সহিত জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য ও সাদৃশ্য ৪ একদিক দিয়ে 
“দেখতে গেলে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বৈদিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল। কিন্তু অপর দিক 
1দয়ে দেখলে এই দুই ধর্ম হিন্দুধর্মেরই শাখামাত্র। প্রথমতঃ, বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদকে 
অপৌরুষেয় রতি বলে মনে করেন না । দ্বিতীয়তঃ) বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা ও 
যাগঘজ্ঞের নিষ্রতার বিরুদ্ধেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ধের অহিংস নীতি । তৃতীয়ত: বৈদিক ধর্মে 
ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৌদ্ধ ও জৈনদের মনঃপূত ছিলনা । তাই তারা৷ জাতিভেদ প্রথা মানেন 
নাই। বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্ণের প্রবর্তক দু'জনই ছিলেন ক্ষত্রিয় । চতুর্থতঃ, হিন্দুধর্মে 'নংঘে'র 
“কোন ব্যবস্থা নেই ; বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে সংঘারাম ।ছল ধর্মের অঙ্গ । 
| আবার অপরদিক দিয়ে দেখলে বৌদ্ধ ও জৈন-__হুই ধর্মেই বৈদিক হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র_ 
কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ-_ন্বীকার করে। মান্ষ জন্মজন্মাস্তর কর্মকল ভোগ করে। দেই 
কর্মফল থেকে মুক্তি পেতে হলে “নবাণ’ বা ‘কৈবল্য’ লাভ কর। আবশ্তক। তা হলে 
কামনা-বাসনা লান হয়ে যাবে। লেন ও বৌদ্ধ_-ছুটো ধর্মেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সন্ধে 
বিশেষ কোন মতপ্রকাশ নাই । কপিলঘুনি-প্রণাত | হন্দু সাংখাদর্শনও এ বিষয়ে উদাসীন । 
দ্বিতায়তঃ, ‘নিৰ্বাণ’ বা “কৈবল্য লাভ করতে হলে চাই চিশুদ্ধি। এর জন্য কৃচ্ছ সাধন 
প্রয়োজন । এ সদ্বন্ধে দুই ধর্মই হিন্দুধর্মের সঙ্গে একমত। তবে বৌদ্ধগণ কঠোর তপস্তার 
বিরুদ্ধে। তারা 'মধ্যপন্থাতে বিশ্বাস করেন। জৈনগণ আবার মব্যপন্থাতে বিশ্বাস 
করেন না। অহিংসা ধর্ম সদ্বন্ধে জৈনগণ বোদ্বগণ অপেক্ষাও সচেতন | তাদের মতে শুধু 
মানুষ নহে, জগতের সমস্ত জীবজন্তর মধ্যেও প্রাণ আছে। আত্মা সংন্ধে, বৌদ্ধ ও জৈন 
ধম ছুইই নীরব বললেই চলে । তৃতীয়তঃ নির্বাণ লাভ করতে হলে, বোদ্ধমতে ‘পঞ্চশীল’ 
অগ্ছসারে কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ, জাবে দয়| দেখাতে হবে ১ দ্বিতায়তঃ চৌধপ্রবৃত্তি 
দসন করতে হবে; তৃতীয়তঃ, ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হবে; চতুর্থতঃ, মিথ্যাচার বন্ধ 


বৈদিক যুগ ৩১ 


করতে হবে; পঞ্চমতঃ, পরনিন্দা ত্যাগ করতে হবে। বৌদ্ধ ও জৈন-_ুই ধর্মেরই মানুষের 
পুরুষকারের উপর প্রবল বিশ্বাস আছে। পঞ্চশীলের পর “চিন্তবৃত্তির একাগ্রতা” চাই । তার 
পর আসবে “দিব্যজ্ঞান? বা প্রজ্ঞা” । প্রজ্ঞার পর আসবে ‘সম্বোধি’ বা "সম্যক জ্ঞান? । 
সম্যক্‌ জ্ঞানই মানুষকে নির্বাণের পথে নিয়ে যাবে। 

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ধর্মের ক্ষেত্রে ছিল এক বিপ্রব। বর্ণপ্রথার ভেদীভেদকে 
আক্রমণ করে এই ধর্ম নিয়বর্ণের মানুষকে আকুই্ করেছিল । বৌদ সংঘ মহিলাদের 
কাছেও উন্মুক্ত ছিল এবং তারা পুরুষদের সমান মর্যাদা পেতেন। সেই দিক থেকে: 
বৌদ্ধধর্ম যেমন ছিল বাস্তববাদী তেমনি উদার ও গণতান্্িক । 

জৈন ও বৌদ্বধর্সের অবদান 2 বোদক যুগের বর্ণপ্রথার কঠোরতা ও জটিল 
গ্রাণহীন ধর্মায় আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ শূন্য, সহজ সরল 
জীবনাদর্শ প্রচার করে । অহিংসা, ক্ষমা, করুণা, সবল নৈতিক চরিত্রগঠন-_উভয় ধর্মেই 
“অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে এবং ভারতায় জীবনের চিরন্তন আদর্শ হয়ে আছে। 

ধর্মপ্রচারের জন্য জৈনরা ব্রাহ্মণদের ভাষা সংস্কৃত বজন করে প্রাকৃত ভাষাকে গ্রহণ 
করেছিলেন । প্রারুত ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা । ফলে প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি 
লাভ করে। প্রাকৃত থেকে বহু আঞ্চলিক ভাষা যেমন, সৌরসেনি ভাবার জন্ম হয়েছিল 


এর থেকে আবার উদ্ভব হয়েছিল মারাঠী ভাষা । জৈনদের ধর্মাহিত্য রচিত হয়েছিল 


মাগধীতে । অপত্রংশের প্রাচানতম কাজগুলিও জৈনদের রচিত। কানাড়া ভাষার 


সমৃদ্ধি সাধনেও জৈনদের অবদান অসামান্য । 


বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির কারণ ই বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ 


বৌদ্ধধর্ম একটি স্থানীয় ধর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে 


বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের রূপ পায় । সম্রাট কণিক্ের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম চান, তিব্বত প্রভৃতি 
দেশে বিস্তৃত হয় । কিন্ত দ্বাদশ শতার্ধীতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত ভারত থেকে লোপ পায় । 
এর পিছনে কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম তার সংস্কারমুখী চরিত্র হারিয়ে 
কেলে এবং এ ধর্মের সহজ, সঃল আদর্শের পরিবর্তে বৈদিক ক্রাঙ্গণ্য বর্ষের মতই নানা 
আচার অনুষ্ঠান ও রীতি নীতি এসে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিকত৷ প্রবেশ করে এবং 
হিন্দুদের অনুসরণে বৌদ্ধরা বুদ্ধমৃতি পুজা শুরু করে । ফলে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে 


' বৌদ্ধধর্মের রাতিনীতি করিয়ে আনা সহজ হয় । হ্বিতায়তঃ, বৌদ্ধধমের প্রসার ঘটেছিল 


প্রধানতঃ বাজশাক্তর সমথনে । শাক্তশালী সম্রাটগণ বৌদ্ধ ধর্মের পুষ্টপে।ষক ছিলেন । 
পরব্তীকালে রাজ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও জনসাধারণের মধ্যে হাস 
পায়। তৃতীয়তঃ বৌদ্বমঠগুলি পরে বিলাস বাসন ও দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । 
মঠগুলির প্রভূত সম্পদ ও মঠগুলিতে মহিলাদের অবাধ প্রবেশ বোদ্ধধর্মকে অবক্ষয়ের পথে 
ঠেলে দেয় । ম্ঠগুলির সম্পদ আক্রমণকারীদেরও লক্ষ্যবস্ততে পরিণত হয়। সবশেষে, 
হিনুধর্মের পুনরুজীবনও বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্ঠির কারণ হয়ে দাড়ায় । বাচা কুমারিল 
ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ও প্রচারকগণ হি বর্ষের নতুন ব্যাখ্যা করেন ও হিন্দুধর্মে নুন 
প্রাণসঞ্চার করেন। ফলে দুর্বল বৌন্ধধ্ের পক্ষে এই আঘাত সহ কর সম্ভব হয় নি। 


ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রাধানে)র অবসান ঘটে। 


৩২ যুগে যুগে ভারত 


বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব $_ 

বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই ধর্ম ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী 
প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে এ যুগে যে নতুন কৃষি-ব্যবস্থা» 
মুদ্রার ব্যবহার ও ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা একশ্রেণীকে সম্পদশালী করে তুলে | 
কিন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তীত্ৰ আকার ধারণ করে। বৌদ্ধধর্ম সহজ, সরল 
অনাড়ন্বর জীবনযাত্রার আদর্শ প্রচার করে আদিম সাম্যবাদী সমাজে ফিরে যেতে 
 চেয়েছিল। বিশেষ করে শ্রমণদের জন্য নির্দেশিত আচরণবিধি অর্থ, সম্পত্তি ও বিলাসবহুল 
জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বললে তুল বলা হয় না। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের পরিবর্তনগুলিকেও বৌদ্ধধর্ম আদর্শগত সমর্থন 
জানিয়েছিল । মহিলা ও শৃদ্র__এদের সংঘে প্রবেশাধিকার দিয়ে বৌদ্ধধর্ম তাদের সামাজিক 
মর্যাদা দান করেছিল। অহিংস! ও জীবপ্রেমের আদর্শ প্রচার করে বৌদ্ধধর্ম দেশে পশ্ু- 
সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । প্রাচীনতম বোৌদ্ধগ্রন্থ সুওনিপাতে গবাদিপশুকে খাদ্য এবং 
সৌন্দৰ্য ও সখের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীযুগে ত্রাহ্মণরা এই আদর্শ গ্রহণ 
করে পশুর, বিশেষ করে গবাদি পশুর পবিত্রতা ও অহিংসার উপর যে গুরুত্ব আরোপ 
করেন তার উপর সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শিক্ষার একটা প্রভাব ছিল। চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
বৌদ্ধধর্দ এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ 
করে তা গ্রহণ করার উপদেশ ছিল এই ধর্মে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ভাবে হলেও যুক্তিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে । বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পালি ভাষার 
মাধ্যমে এবং বোদ্ধধর্মগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল পালি ভাষায় । এর মধ্য দিয়ে পালি ভাষা 
সমৃদ্ধ হয়। পূর্ব ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত অপভ্রংশের রচয়িতা বৌদ্ধরাই । বৌদ্ধ মঠগুলি 
উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় । বিহারের নালন্দা ও বিক্রমশিলা, গুজরাটের 
বল্লভী প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে ভারত তথা প্রতিবেশী 
দেশগুলি থেকে শিক্ষার জন্য ছাত্ররা সমবেত হতেন । প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার উপরেও, 
বৌদধর্জের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । বিহারের গয়া ও মধ্য প্রদেশের সাচীতে 
উন্নত শিল্পের নিদর্শন পাওয়। যায় ॥ এখানে পাথরের গায়ে বুদ্ধের জীবনের বহু কাহিনী 
অঙ্কিত আছে । পরে ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পবীতির মিশ্রণে উত্তর পশ্চিম সামান্তে বিখ্যাত 
গান্ধার শিল্প গড়ে ওঠে এসব অঞ্চলে বুদ্ধের যে সব মৃতি তৈরী হয়েছিল তাতে ভারতীয় 
প্রভাবের সাথে বিদেশী প্রভাবও ফুটে উঠেছে। অ্রমণদের বসবান করার অন্য পাহাড় 
কেটে ঘর তৈরী কর| হত এবং এভাবেই গুহা-শিল্পেত্র সূত্রপাত হয়। গয়ার পার্বত্য 
এলাকায় ও পশ্চিম ভীরতে নাসিকে এই গুহাশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। রোমান 
বাণিজ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বৌদ্ধ শিল্পকলা কৃষ্ণা ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে 
এবং পশ্চিম এশিয়ার সংস্পর্শে এসে মথুরা ও গান্ধারে বৌদ্ধশিল্প বিকশিত হয়। 


পঞ্চম অধ্যায় 


সাআজ্যের যুগ এবং রাজনৈতিক এঁক্য ? The Age of Imperialism 
and Political Unification ) 

১। ষোড়শ মহাজনপদ £ঃ ষ্ঠ খ্ৰীষ্ট পূর্বাব্ থেকে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম 
বিহারে লোহার ব্যাপক ব্যবহার অনেক আঞ্চলিক রাজ্যের উত্থানের পথ সুগম করে 
তুলেছিল। বুদ্ধের যুগে আমরা যোলটি বৃহৎ আঞ্চলিক রাজোর সন্ধান পাই-এদের বলা 


F মোড়শ মহাজনপদ 


হয় মহাজনপদ । এদের অধিকাংশ বিদ্ধাপর্বতের উত্তরে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও 
বিহারে অবস্থিত ছিল। ষোলটি বৃহৎ রাজাগুলি হল-_অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, তঙ্জি 
বা বুজি, মল্ল বা মালব, চেদী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার 
এবং কন্বোজ--এই ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে মগধ, কাশী, কোশল, বৎস ও অবন্তী 
বিশেষ শক্তিশালী ছিল। ত্ররোবিংশ তীর্থস্কর পার্শনাথের পিতা অশ্বসেন কাশীর রাজা ছিলেন 
বলে উল্লেখ পাওয়া যায় । ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোশল শক্তিশালী রাজা হিমাবেআত্মপ্রকাশ করে 
এবং কানী রাজ্য অধিকার করে। কোশলের রাজা মহাকোশল এবং তীর পুত্র প্রসেনজিৎ 
বুদ্ধের সমগামরিক ছিলেন । কোশলের রাজধানী ছিল নরয়ু নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা! 


যু যুং তাও 


৩৪ যুগে যুগে ভারত 


তরাই অঞ্চলে অবস্থিত শীক্যরাজ্য কোশলের অধিকারে ছিল। অল্পকাল 

রঃ ননদ অবস্থিত মগধ রাজ্য কোশলের সংগে প্রতিদবন্দিতায় লিগ হয়। কুরুরাজ্য 
বর্তমান দিল্লী ও মীরাট অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং রাজধানী ছিল হন্তিনাপূর । বর্তমান 
বেরিলি, বদাউন প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল পাঞ্চাল রাজ্য, রাজপুতানায় অবস্থিত ছিল 
মহত রাজ্য এবং মথুরা অঞ্চলে শূরসেন রাজ্য । অ্মক রাজ্য গোদাবরী তীরবর্তী অঞ্চলে 
স্থিত ছিল এবং এর রাজধানী ছিল প্রতি্ঠানপুরর ৷ অবস্তী রাজ্য বর্তমান মালবে অবস্থিত 
ছিল এবং এর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী । কাবুল উপত্যকায় গান্ধার ও কাশ্মীর উপত্যকার 
অবস্থিত ছিল। বাকী রাজ্যগুলি অর্থাৎ অঙ্গ, মগধ, কাশী কোশল, বৃজি, 


দ্বাজ রাজ্য 4 
ন ও বৎস রাজ্য__এগুলি উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে এবং বর্তমান উত্তর প্রদেশের 
গোরক্ষপুর, বুন্দেলখণ্ড ও এলাহাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই যোলটি আঞ্চলিক 


রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত মগধ রাজ্য খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মগধকে 
কেন্দ্র করে শক্তিশালী সাত্রাজ্য গড়ে ওঠে-_-রাজনৈতিক একা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মগধের উদ্থান £ পূর্বেই বলা হয়েছে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল মগধ। 
ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ও হংঙ্ক বংশের রাজা বিদ্বিসারের সিংহাসনে আরোহণের 
সংগে সংগে মগধের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। বিদ্িার যুদ্ধ ও রাজ্য 
জয়ের নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি অঙ্গরাজ্য জয় করেন এবং অজ্াতশক্রুকে 
শালনদায়িত্ব অর্পণ করেন। বিবাহের মধ্য দিয়ে তিনি রাজাসীমা বিস্তার করেন। 
কৌশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনীকে বিবাহ করে তিনি কাশী রাজ্যের একাংশ যৌতুক 
হিসাবে লাভ করেন এবং কোশলরাজের মিত্রতা অর্জন করেন। এছাড়াও বিদ্বিসার 
লিচ্ছবি রাজকন্যা চেল্পনা ও মদ্ররাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই ছুই বৈবাহিক সম্পর্কের 
কলে তার মরধাদ। বুদ্ধি পায়। তিনি রাজধানী রাজগৃহ (যার তৎকালীন নাম ছিল 
গিরিব্রজ ) দুর্ভেষ্ঠ করে গড়ে তোলেন । 
বিদ্বিসার প্রায় ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন । 
বিদ্িপারকে হত্যা, করে তীর পুত্র অজাতশক্র সিংহাসনে আরোহণ করেন । মগধের 
শক্তি ও প্রাধান্য বিস্তারে তিনি পিতার পদান্ক অন্গরণ করেন । তার রাজত্বকালে হক 
বংশ গৌরবের শিখরে আরোহণ করে। কাশী ও কোশলরাজ সম্মিলিতভাবে তীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হন এবং অজাতশক্রর সংগে কোশল রাজকন্যার 
বিবাহের মধ্য দিয়ে শান্তি স্থাপিত হয় । এছাড়া কাশীর উপর সব অধিকার কোশলরাজ 
ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি লিচ্ছবিরাজ্য আক্রমণ করেন ও বৈশালী জয় করেন। 
উত্তর ভারতের অন্যান; প্রজাতান্ত্িক রাজ্যগুলি জয় করে তিনি মগধের রাজ্যীমা বিস্তৃত 
করেন । রাজধানী রাঁজগৃহকে তিনি আরও স্রক্ষিত করেন। 
অজাতশক্রর মৃত্যুর পর উদয়ন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪৬০ খৃঃ পূর্বান্ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন৷ তিনি তীর রাজত্বকালে গঙ্গা ও শোন নদীর সংগমস্থলে পাটলিপুত্রে 
দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। 
উদয়নের'পর অজাতশক্রর মন্ত্রী শিশুনাগ সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি অবস্তা 
রাজ্য ধ্বংস করেন এবং এ রাজ্য মগের অন্তর্ভূক্ত করেন। ভিনি সাময়িকভাবে 
বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । 


সাম্রাজ্যের যুগ এবং রাজনৈতিক এক্য ৩৫ 


শিশুনাগ বংশের পরবতী রাজাদের দুর্ববতার সুযোগে মহাপন্মনন্দ সিংহাসন অধিকার 
করে নন্দবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নন্দবংশ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। নন্দরা কলিঙ্গ 
জয় করেন। মহাপন্মনন্দ নিজেকে ‘একরাট’ বলে দাবা করেন। নন্দবংশের রাজত্বকালে 
গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু নন্দবংশের শক্তির কথ শুনে 
তিনি পূর্বদিকে আর অগ্রসর হননি । পরবর্তী নন্দরা ছিলেন দুর্বল । শেষ নন্দসত্রাট ধননন্দ 
ছিলেন অত্যাচারী | তিনি প্রজাদের অপ্রিয় ভাজন হয়ে ওঠেন । ধননন্দকে উচ্ছেদ করে 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য মৌর্ধবংশ প্রতিষ্ঠা করেন | 

মৌর্য সাআজ্য $ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৪ (৩২৪-_-৩০০ খৃঃ পূর্বা) খৃষ্টপূ্ব চতুর্থ শতকে 
মো সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই সাআাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা চনদ্রগুপ্ত মৌর্য । চাণক্য কৌটিন্য, বিবুঃগুপ্ত নামেও পরিচিত) নামে তক্ষশীলার 
এক তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহায়তায় শেষ নন্দরাজ ধননন্দকে পরাজিত ও নিহত করে 
চন্্রগুপ্ত মৌর্ধবংশ প্রতিষ্ঠা করেন । মৌর্যদের আমলেই মগধ গৌঁরবের শীর্ষে আরোহণ করে । 

চন্্রগুপ্ডের বংশ পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নহেন। গ্রীক এতিহাসিক জাপ্টিন 
চন্দ্গ্ুপ্তকে নীচ বংশ সম্ভ,ত বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে চন্্রগুপ্তের 
মাত৷ মুরা শৃদ্রানী ও নন্দরাজের উপপত্বী ছিলেন । আবার কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে 
চন্্রগুপুকে নন্দবংশীয় বলা হয়েছে । জৈন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে চন্দগুপ্ুকে পিপ্‌ফলিবনের 
ক্ষত্রিয় ময়ূর পোষক গোষ্ঠীর সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক এঁতিহাসিকগণ 
চন্দরগুধুকে ক্ষত্রিয় কুলোডুত বলেই মনে করেন । 

চাণক্যের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী অধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করা ও অত্যাচারী 
নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করা। নন্দরাজের প্রতি তার ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল। 
চাণক্য বালক চন্দ্গুপকে রাজনৈতিক; সামরিক শিক্ষা দান করে ভবিষ্যৎ রাজশক্তি লাভের 
উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চন্দ্রপ্ুপ্ত প্রথমে পাঞ্জাবে 
আলেকজাগারের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তার নির্ভীকতা আলেকজাগ্ারের কাছে ওদ্ধত্য 
বলে মনে হলে তিনি চন্দ্রগুপ্ুকে বন্দী করার আদেশ দেন। চন্্রগ্ুপ্ত কৌশলে বন্দীদশা 
থেকে পলায়ন করেন। ' অতঃপর চন্দ্রপুধ ও চাণক্য সৈন্যবাহিনী গঠনে মনোযোগী হন 
এবং ক্ষুদ্রক, মালব, অশ্বক প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি থেকে সৈন্যবাহিনী গড়ে 
তোলেন। তার সেনাবাহিনীতে শক, যবন, কিরাত, কম্বোজ, বাহলীক প্রভৃতি বিভিন্ন 
জাতির সৈন্যরা স্থান পায়। চন্দ্রগুপ্ের সেনাবাহিনীর নিকট নন্দরাজের সেনাপতি 
ভদ্রসাল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। নন্দবংশ ধ্বংস হয় এবং চন্দ্গুপ্ত মগধের সিংহাসনে 
অধিঠিত হন । এই বিষয়ে চাণক্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই? 

৩২৩ খৃঃ পৃঃ আলেকজাগারের মৃত্যু হলে চন্্রগুপ্ত গ্রীক শাসকদের পরাজিত করে 
ভারতভূমিকে বিদেশী অধীনত! থেকে মুক্ত করেন। এই যুদ্ধ ৩১৭ খৃঃ পৃঃ শেষ হয় যখন 
ইউডিমস নামক গ্রীক সেনাপতি ভারত ত্যাগ করেন । 

আলেকজাগুারের মৃত্যুর পর তার বিখ্যাত সেনাপতি সেলুকাস ভারতে পুনরায় গ্রীক 
“আধিপত্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন। আনুমানিক ৩০৫ খৃঃ পৃঃ দেলুকাস ব্যাবিলন ও 
ব্যাকট্িয়াজয় করে সিন্ধু অঞ্চলে উপস্থিত হন। কিন্তু এইখানে তিনি মৌর্য সম্রাট 


৩৬ যুগে যুগে.ভারত 


চন্দগ্ুন্ধের বাধার সম্মুখীন হন। : উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে গ্রীক ওতিহাসিক- 
গণ নীরব ৷ তা থেকে অন্তমান করা যায় সম্ভবতঃ সেলুকাস যুদ্ধে চন্দ্রগুঞ্চের কাছে 
পরাজিত হন । গ্রীক প্রতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেলুকীস চন্দ্রগুপধকে 
হিরাট, কাবুল, কান্দাহার ও মাকরান এই চারটি প্রদেশ ছেডে দিতে বাধা হন । চন্দ্রগুপ্ত 
নেলুকাসকে পাচ শত হস্তী দান করেন । উভয়ের মধ্যে বিবাহ সন্বন্ধও স্থাপিত হয়। 
সেলুকাস চন্দপুপ্তের রাজসভায় মেগাস্তিনিন নামে এক দূত প্রেরণ করেন | মেগাস্থিনিসের 
‘ইণ্ডিকা’ নামক গ্রন্থ থেকে তৎকালীন ঘগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার 
বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। 

গ্রীক এ্রতিহানিক প্র-টার্ক ও জার্টিনের রচনায় চন্দরপুণ্ত সমগ্র ভারত অধিকার 
করেছিলেন বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। পারন্ত থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত সমগ্র 
ভু-খণ্ড চন্দপ্ুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল__-একথা অন্রমান করলে ভুল হবে না। 

মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থা! ঃ মৌর্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এতিহাসিক তথ্যের 
অভাব নেই। প্রথমতঃ চন্্রগুপ্রের রাজত্বকালে সেলুকাস কর্তৃক প্রেরিত গ্রীক রাজদূত 
মেগাস্থিনিসের ‘ইণ্ডিক৷' নামক গ্রন্থ থেকে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া! 
যায়। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থ উদ্ধার কর] সম্ভব হয় নি, তবে গ্রীক এতিহাপিক 
যাবো, এ্যরিয়ান প্রভৃতির রচনায় ওঁ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি পাওয়া গিয়াছে। 
এইভানে ইণ্ডিকার যেটুকু অংশ উদ্ধার করা গিয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । দ্বিতীয়তঃ, 
কৌটিখে।র অর্থশান্ত্র থেকেও মৌর্য যুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য পাওয়া 
যায়।_ তৃতায়তঃ অশোকের শিলালিপি ও স্তশ্তলিপি থেকেও মৌর্ধ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
ধারণা লাভ করা যায়। 

শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্ে ছিলেন রাজা । তার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল । 
তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসক, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান আইন 
প্রণেতা | শাসন ব্যাপারে রাজা ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করতেন । রাজ অনুশাসন 
প্রচার করে তিনি আইন প্রণয়ণের কাজ সম্পাদন করতেন । সামরিক বিভাগের প্রধান 
হিসাবে যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনা করতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ 
পরিচালনা করতেন । শাসক হিসাবে তিনি হিসাব পরীক্ষক, মন্ত্রী, পুরোহিত, পরিদর্শক 
প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন । 

রাজাকে রাজকার্যে সহায়তা করার জন্য ছিল মহামন্ত্রীগণ। তাঁদের অধীনে বিভিন্ন 
দায়িত্বপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী [ছল । নগরগুলির দায়িত্বে ছিল নগরাধ্যক্ষগণ ও 
সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বে থাকতো বলাধ্যক্ষগণ । 

এছাড়াও ছিল মন্ত্রিপরিষদ । যদিও মন্ত্রিপরিবদের মতামত গ্রহণ করা রাজার পক্ষে 
বাধ্যতামূলক ছিলন৷ তবুও জটিল ও জরুরী পরিস্থিভতে রাজা মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ 
গ্রহণ করতেন । 

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন প্রদেশপাল ৷ তীর, রাজপরিবারভুক্ত 
ব্যক্তিদের মধা থেকে নিযুক্ত, হতেন। প্রদেশনমূহ বিভক্ত ছিল বিভিন্ন জনপদে । 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের উপাধি ছিল সমাহত্রি। এছাড়া স্থানিক, গোপ. উপাধিধারী 


সাত্রাজ্যের যুগ এবং রাজনৈতিক এক্য ৩৭ 


বাজকর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যার | গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন গ্রামিক 
উপাধিকারী কর্মচারীবৃন্দ ৷ 

রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনকার্ষ পরিচালনার জন্য ত্রিশজন সদন্ত নিয়ে গঠিত একটি 
নগর পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল । পাঁচজন করে সদস্ত নিয়ে গঠিত ছয়টি সমিতি নগরীর 
বিভিন্ন কার্ধাবলী তন্বাবধান করত। যেমন, শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী, বিদেশীদের 
অভ্যর্থনা তন্ববধান ইত্যাদি, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষা, ওজন মাপ তদারক, শিল্পলামগ্রী 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং কর আদায় ! অনুমান করা বায় যে উজ্জয়িনী, তক্ষণীলা, কৌশান্ী 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 

মৌধ সম্রাটগণ বিশাল নামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। সামরিক বিভাগ চারভাগে 
বিভক্ত ছিল-__ পদাতিক বাহিনী, হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহীবাহিনী ও বথবাহিনী। এছাড়াও 
নৌবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। ত্রিশজন সভ্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ সামরিক বাহিনী 
পরিচালনা করত। পাঁচজন করে সদস্ত নিয়ে গঠিত ছয়টি সমিতি যথাক্রমে পদাতিক, 
অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী, নৌবাহিনী, রথ-বাহিনী. খাদ্য ও পরিবহণ বিভাগের দায়িত্বে 
থাকতো । 

মৌর্যধুগে বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা । এছাড়া প্রদেশ ও জনপদগুলিতেও 
বিচারালয় ছিল। দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। অঙ্গচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড, জরিমানা প্রভৃতি 
শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। 

রাজস্ব প্রধানতঃ বলি ও ভাগ এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কলের ১/৬ ভাগ 
হিসাবে দিতে হত । বলি উৎপননদ্রব্যেব ১/৪ থৈকে ১/৮ অংশ পথস্ত আদায় করা হত। 
এছাড়াও বিক্রীত দ্রব্য মূল্যের ১/১০ অংশ কর, জন্ম-মৃত্যু কর, জরিমানা, বন, খনি 
ইত্যাদি সরকারের প্রধান আয়ের উৎস ছিল । 

শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর বাহিনীর একটি প্রধান ভূমিকা ছিল । গোপনে সেনাবাহিনী 
ও রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করা ও তা রাজার নিকট পৌছে দেওয়ার কাজ এদের 
করতে হত। মৌধ যুগে অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। 

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব :_চন্দরগ্ুণ মৌর্য ২৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । তীর 
বিজয়বাহিনী সফলতা লাভ করেছিল । তিনি সামান্ত অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে ভারতের 
বাইরে আফগানিস্তানের অন্তর্গত কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, প্রদেশ ও বেলুচিন্তানের 
মাকরান প্রদেশেও তার রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল । অত্যাচারী নন্দবংশ পরবংস করে তিনি 
মগধ সামাজ্য শান্তি স্থাপন করেন । গ্রীকদিগকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে স্বাধীনতা স্থাপন করলেন | _ সেলুকাসকে পরাজিত করায় চন্দ্রগুপ্তের মর্যাদা 
ভারতের বাইরেও বুদ্ধি পেল। তার পূর্বে ভারতের আর কোনও রাজা এত বড় সাম্রাজ্য 
অধিকার করেন নাই । . 

শাসনকার্ধেও তিনি অনীধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । প্রজার মঙ্গল সীধনই 
ছিল তীর শাসনের মূল লক্ষ্য! শাসনকার্ষের প্রত্যেক বিষয়ে তিনি দৃষ্টি রাখতেন । 
তার সময়ে বিরাট সেনাবাহিনী গঠন, বিভাগীয় শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, সুপরিচালিত 
গুপ্তচর প্রথার ও কঠোর দণ্ডবিধির প্রবর্তন প্রভৃতি থেকে তার অসাধারণ প্রতিভার 


৩৮ যুগে যুগে ভারত . 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আধুনিক ধরণের অনুরূপ শাসন- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে । সুশৃঙ্খল শাসন-বাবস্থায়' 
মৌর্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট সাত্রাজ্য তখন সমগ্র পৃথিবীতে বিরল ছিল। 
(৩০০--২৭৩ খৃঃ পুঃ) £ চন্দ্রগুপ্ের পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত-এর 

বাঁজত্বকীল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জান! যায় না। 

অশোক (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ) ১ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তার পুত্র অশোক 
মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট 
রূপে স্বীরুত। 


বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুমীবে অশোক তাবু গুতিহন্থী ভরীতাদ্র হত্যা, কবে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তীর সিংহাসনলাভ ও অভিষেক ক্রিয়ার ( ২৬৯ খুঃ পৃঃ) মধ্যে চারি 
বৎসরের ব্যবধান থেকে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় । 

অশোকের রাজত্বকালের 
নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক উপাদান 
হুল তাঁরই আদেশে খোদিত 
শিলা ও স্তম্তলিপি সমূহ৷ 
সিংহাসনে আরোহণের নয় বৎসর 
পরে অশোক চন্দ্রপ্তপ্তের মতই 
রাজ্যজয়ে অগ্রসর হন। 
অশোকের ত্রয়োদশ লিপিতে 
(R. E XI{I) কলিঙ্গ যুদ্ধের 
উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্তের 
শাসনকালে কঙিঙ্গ স্বাধীন রাজ্য 
ছিল এবং এর সৈশ্যবাহিনীও 
ছিল শক্তিশালী । এই যুদ্ধের 


পরিয়দর্শী অশোক 

কারণ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও এর ফলাফলের সুস্পষ্ট বর্ণনা ত্রয়োদশ লিপিতে পাওয়া 
যায়। যুদ্ধে কলিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্ততূর্ত হয়। প্রায় 
দেড়লক্ষ লোক বন্দী হয় এবং এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারায় । এই যুদ্ধের পর অশোক 
মৌর্য সমাটগণের অনুহৃত দিথিজয নীতি পরিত্যাগ করেন। 


অশোকের সাআাজ্যের বিস্তৃতি £_অশোকের রাজত্বকালে  কলিঙ্গ মৌর্য 


শাঞ্রাজ্যভুক্ত হয়। বৌদবগ্রন্থ 'দিব্যবদান'-এ অশোক খশ দেশ জয় করেছিলেন__একথার 


ছু আছে। উত্তরাধিকার সত্ে প্রাপ্ত মৌর্য সাত্রাজোর সংগে নববিজিত অঞ্চলগুলি 
নানার ফলে অশোকের সাম্রাজ্য প্রায় সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়। অশোকের 


প্র J টি? vs ও বিদেশী লেখকদের রচনা, থেকে এ কথা বলা যায় যে পূর্বদিকে 
রি ও দক্ষিণে তামিল রাজ্যণ্ড টা ভারতই তীর সাআাজোর 
অন্তু ছিল। লি ছাড়া, সমগ্র ভারতই তীর 


সামাজোর যুগ এবং রাজনৈতিক এক্য ৩৪ 


অশোকের ধর্মপ্রচার ₹_কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশ 
অশোকের মনে দারুণ অনুশোচনার স্থ্টি করে এবং তীর মধ্যে এক পরিবর্তন ঘটে। 
অশোক বৌদ্ধ সন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রনীতির 
ক্ষেত্রে দিথ্বিজয় নীতির পরিবর্তে তিনি ধর্মবিজয় জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন । 
নিজের প্রজাবর্গ ছাডাও সারা মানব জাতির কল্যাণের আদর্শে ব্রতী হয়ে তিনি ধর্ম 
প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । 
ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক প্রথমেই পশুশিকার ও অন্যান্য হিংসাত্মক কাধীবনী 
নিষিদ্ধ করেন। আমোদ প্রমোদের জন্য রাজপুরুষদের বিহার যাত্রার পরিবর্তে ধর্ম- 
যাত্রার প্রবর্তন করেন । ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় অনুশীলনে প্রবৃত্তি হুষ্টি করার জন্ত তিনি 
দ্মমহাখাত্র নামে এক শ্রেণীর বাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। ধর্মলিপি উৎকীর্ণ, ধর্মস্তস্ত 
স্থাপন ও ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করেন । বাঁজুক, যুত ও প্রাদেশিক উপাবিধারী কর্মচারীদের 
ধর্ম উপদেশ দান করার জন্যে দেশ পরিক্রমণের নির্দেশ দেন। বৌদ্ধসংঘগুলির রক্ষণী- 
বেক্ষণেও অশোক যত্রুবান. ছিলেন | বৌদ্ধধর্ম মতাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে 
অশোকের উদ্যোগে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহুত হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত 
অনুসারে বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয় । কাশ্মীর, গান্ধীর, নেপাল, 
মহারাষ্ট্র, মহীশূরে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হয় 
মৌর্য সাআাজ্যে ও বিদেশে ধর্মপ্রচার £_ কেবল মৌর্য সাত্রাজোর ভিতরে ধর্ম 
প্রচার করেই অশোক ক্ষান্ত হন নাই ; সাম্রাজ্যের বাইরেও যাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় 
এজন্য তিনি দেশে দেশে ধর্ম-প্রচারক পাঠান। দক্ষিণ ভারতে তখন চোল, পণ্ড, সত্যপুত্র 
ও কেরলপুত্র_এই চারটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যেও বৌদ্ধ ভিচ্ুগণ সময 
স্থাপন করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন । 
ঝোদ্ধর্ম প্রচারের জন্য অশোকের অনুরাগ এরূপ প্রবল হয়ে উঠল যে, তিনি ভারতের 
বাইরেও ধর্ম-বিজয়ের জন্য প্রচারক প্রেরণ করেন । সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা 
প্রভৃতি দেশের অন্তর্গত গ্রীক রাজাগুলিতে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন । সিরিয়ার রাজা 
আন্টিয়োকস্‌ থিয়স্‌, মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেল্কদ্‌, ম্যাসিডনিয়ার রাজা আন্টিগোনাস্, 
গোনাটাস্‌, এপরাম বা করিস্থের রাজা আলেকজাণ্ডার, উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত 
সাইরিনের রাজা মগস্‌__অশোকের সমসাময়িক ছিলেন। এই সব রাজার মধ্যে 
কয়েকজনের রাজ্যে উনি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং এও সত্য যে 
পশ্চিম এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম কিছ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ধর্মপ্রচারে অশোক অধিকতর সাফল্যলীভ করেছিলেন । তিনি 
নিজ পুত্র (বা ভ্ৰাতা ) মহেন্দকে এবং কন্যা সঙঘমিত্রাকে ধরমপ্রচারের জন্য সিংহলে পাঠিয়ে- 
ছিলেন । তদের প্রভাবে সিংহল-রাজ তিস্প এবং তীর প্রজাগণ বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষিত 
হুন। খুব সম্ভবতঃ সুবর্ণভূমিতেও (দক্ষিণ ত্র, নুমাত্রা দ্বীপ এবং সম্ভবতঃ তৎসংলগ্ন 
স্থানে ) ধর্মপ্রচারক পাঠান হয়েছিল । 
অশোকের পূর্বে বৌদধর্ম কেবলমাত্র উত্তর ভারতে প্রচারিত হয়েছিল । অশোক এই 
সকল উপায় অবলম্বন করায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র এবং এশিয়া ও ইওরোপের নানাস্থানে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল । তার চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়। 


৪০ যুগে যুগে ভারত 


ভারতের বাইরে ধর্মপ্রচারের ফলে ধর্মপ্রচারকগণের মাধামে ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে বিস্তারলাভ করেছিল । বৌদ্ধধর্মের জনকল্যাণমূলক 
বাণী এবং সেবামূলক ব্যবস্থাও সক্ল দেশে আদরলাভ করেছিল । 
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আরব সাগর 


অশোকের আদর্শ ছিল মানবতাবাদী । শুধু মানুষ নয়. জীবমাত্রেরই মঙ্গল সাধন তীর 
লক্ষ্য ছিল। রাজ্যের সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা, স্থবিচার যাতে সকলে পায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখার জন্য তিনি রাজকর্মচারীদের রাজ্য পরিক্রমার নির্দেশ দেন। আইনের চোখে 
সকলের সমাস অধিকার ও সম অপরাধের জন্য সম শাস্তি অর্থাৎ দণ্ডরমতা ও ব্যবহার 
সমতা নীতি চালু করেন। মানুষ ও পশুর সবিধার জন্য রাস্তার পাশে কৃপ খনন, বৃক্ষ- 
রোপণ ও পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন । রাজকর্মচারীরা যাতে তাদের কর্তব্য 
যথাযথভাবে পালন করে সে বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দ্েন। 

প্রজাদের পারলৌকিক উন্নতির জন্যে ধর্মমহামাত্রঁ গণকে নিযুক্ত করা হয় যারা 


সাত্রাজোর যুগ এবং রাজনৈতিক এক্য ৪১ 


প্রজাদের ধর্মভাব বৃদ্ধির জন্য কাজ করতেন। স্ত্রীজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য “স্ত্রী 
মহামাত্র"ও “নিযুক্ত হয় । অশোক ব্ৰাহ্মণ, জৈন ও অন্যান্ত সম্প্রদীয়কে শ্রদ্ধা করতেন । 

বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ প্রচার করলেও অশোক উদার ও মানবধর্মী মতবাদ প্রচার 
করেছিলেন । তীর ধর্মনীতি পরিবার ও পারিবারিক জীবনের উপর গুরুত্ব ছিল বেশী। 
পিতামাতা. বয়োজো্টদের প্রতি শ্রদ্ধা, দাসদাসীদের প্রতি দয়া, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি 
বিনয় ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উপদেশ তিনি দেন। এছাড়া 
সত্যকথন, পবিত্রতা, কুতজ্ঞতা, সৎকাজে দান ইত্যাদির উপরেও তিনি গুরুত্ব দেন। 
আত্মপরীক্ষা মিতব্যয়িতা, অন্তদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা৷ অশোক প্রচার করেন। অনেক 
ওঁতিহাসিক মনে করেন যে অশোকের ধর্ম আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম থেকে পৃথক ছিল। তীর 
ধর্মে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল । 

ইতিহাসে অশোকের স্থান ₹_ প্রজাগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ 
সাধনই অশোকের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রজা বলতে তিনি কেবল নিজ রাজ্যের 
জনসাধারণকে বুঝতেন না, প্রজা বলতে তিনি সমগ্র মানবজাতিকেই 'বুঝতেন। 

কলিঙ্গ যুদ্ধে বহুলোক নিহত, আহত ও বন্দী হল। শত সহস্র কলিঙ্গবাসীর 
বুক্তশ্মোতে যুদ্ক্ষেত্র প্লাবিত হলে, অশোকের জীবনের গতি পরিবতিত হল। তিনি 
প্রতিজ্ঞা করলেন যে, জীবনে আর কখনও যুদ্ধ করবেন না । বৌদধর্মে দীক্ষিত হবার পর 
অহিংসা, ধর্মবিজয় ও জীবকল্যাণ তীর জীবনের ব্রত হল | ‘অহিংসা পরম ধর্ম'-_বুদ্ধদেবের 
এই বাণী অশোকের নিকট পরম সতা বলে মনে হল । মানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে 
তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। যুদ্ধ করে নরহত্যা এবং ভোজনের জন্য প্রাণীহত্যা 
নিষিদ্ধ হল। 

দিথিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের আদর্শ গৃহীত হল। অশোকের ধারণা হল যে ধর্ম 
বিজয়ই প্রকৃত বিজয় । ভ্রাতৃভাবের দ্বারা মানব-হৃদয় জয় করাই হল প্রকৃত জয়লাভ । 
তিনি স্থির করলেন যে কোনও দেশ জয় করতে হলে অস্ত দিয়ে জয় করবেন না ; ধর্মপ্রচার 
করেই সে দেশবাসীর মন জয় করবেন । এটাই অশোকের জীবনের মূল মন্ত্র হয়ে দাড়াল । 

অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । 
তীর ধর্মনীতি ছিল উদার । বিশ্বমৈত্রীই ছিল আশোকের সাধনা । শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, জৈন- 
নিগ্রন্থ ও আজীবিক সম্প্রদায় তার কাছে নানা প্রকারে সম্মানিত হতেন। 

প্রজার নৈতিক চরিত্র উন্নত করবার জন্য অশোক ধর্মমহামাত্র এবং পাথিব মঙ্গল 
সাধনের জন্য রাজুক নিযুক্ত করেছিলেন । সকল ধর্মের যা সার তাই তিনি সকলকে 
পালন করতে উপদেশ দিতেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি গুরুজনে ভক্তি, জীবে দয়া, সত্যভাষণ 
প্রভৃতি শিক্ষা দান করতেন। সমগ্র মানবজাতির নৈতিক উন্নতির জন্য পৃথিবীতে আর 
কোনও সম্রাট এরূপ আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই। 

অশোকের রাজত্বকালে গরীবলোকেরা নিয়মিতডাবে ভিক্ষা পেত। পথিকদের 
স্থবিণার জন্য রাজপথ তৈরী হয়েছিল। রাস্তার ছু ধারেই গাছপালা রোয়া, পাহুশালা 
নির্মাণ, কূপ খনন, মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য আরোগ্যশালা তৈরী করে তিনি যশস্বী 
হয়েছেন। কেবল নিজ রাজ্যে মানুষ ও পত্র জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেই 


৪২. যুগে যুগে ভারত 


তিনি ক্ষান্ত হন নি, বিশ্ববামী মানব ও পশু মাত্রেরই উপকারের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । ধর্ম বলতে পাহাড়ের গায়ে লেখ৷ বিধিগুলোও তাদের অনুশীলন বুঝায় । 
অশোকের ধর্ম প্রচারের ফলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেছিল । অশোকের পূর্বে যে কেবলমাত্র বোদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল, তীর 
সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট ধর্মে পরিণত হল । 
অশোকের চতুর্থ প্রস্তর লিপি এবং সপ্তম স্তম্তলিপি থেকে জানা যায় যে, প্রজাগণকে 
বোঝাবার জন্য তিনি পাহাড়ের গায়ে ধর্মোপদেশ খোদাই করেন। শিলালিপিগুলি আট 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শিলালিপিগুলিতে নানাবিধ সৎ আচরণ শিক্ষা দেওয়! হত। 
এগুলি পাঠ করে জনপাধারণ উদার সার্বজনীন ধর্মনীতি মেনে চলতে আকুষ্ট হত। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারই অশোকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য 
তিনি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য বিহার-যাত্রার পরিবর্তে 
তিনি ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেন । সর্ব ধর্মের সারাংশে জনসাধারণের মন আকুষ্ট করবার ভার 
ধর্মমহামাত্রগণের উপর দেওয়া, ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থাও করেন। 
যুদ্ধে হেরে যাবার পর অনেক সম্রাটকেই যুদ্ধ থেকে বিরত হতে দেখা যায়; কিন্ত 
যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর যুদ্ধ-বিরতি অশোক ছাড়া আর কেহ করেছেন বলে জানা যায় 
না। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, সকল দেশেই কোন কোন-রাজ স্ব স্ব 
প্রজার মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন; কিন্তু মহামতি অশোকের ন্যায় পৃথিবীর সমগ্র 
মানব ও পশুর কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ । সমগ্র 
মানবজাতিকে ধর্মপরায়ণ করে তোলাই ছিল তার আকাঙ্খা । মহামতি অশোক অহিংসা 
ও মৈত্রীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্ব কল্যাণের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা আর 
কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় ন! । এজন্য অশোককে প্রকৃতপক্ষে রাজি বলা হয়। 
মোষ সম্রাটস্থলভ সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি নিয়ে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
কিন্ত যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড তার জীবন ও নীতির পরিবর্তন ঘটায় । রাজপদকে 
ভোগবিলাস ও যুদ্ধজয়ের স্থল হিগাবে বিবেচনা না করে অশোক প্ররুত প্রজাকল্যাণকামী 
সম্রাটে পরিণত হন । এমনকি "সকল মানুষই আমার সন্তান”__এই পিতৃত্বস্থলভ 
মমত্ববোধের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি সকল মান্য ও জীবজগতের কল্যাণ সাধনের ব্রত 
গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিবর্তে শাস্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার 
করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অশোক এক মহস্তর মিলনের আদর্শ রূপায়িত করেন । সকল 
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার মূল আদর্শকেই তিনি তুলে ধরেন । সম্রাট অশোকের বাঁণীই 
ভারতের মর্মবাণী । এই সব দূর্লভ আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে অশোক পৃথিবীকে 
নতুন ভাবে চলার পথ দেখান । দেইজন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ট সমাট হিসাবে অশোকের স্থান 
সর্বোচ্চ । এই বিষয়ে এতিহাসিকগণের মধ্যে দ্বিমত নেই । স্থবিখ্যাত ধতিহাপিক 


এইচ, জি. ওয়েলম্‌ যথার্থ ই বলেছেন-_“ইভিহাস গগনে মহারাজ অশোক উজ্জল নক্ষত্রের 
মত দেদীপ্যমান” | 


ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ৪৩ 


৪। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ 2 খ্রীঃ পূঃ ষষ্ট শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চল ( উত্তরাপথ ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এই অঞ্চল একাধিক- 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজো বিভক্ত ছিল। এগুলির মধো উল্লেখযোগ্য হল-_গান্ধার, কম্বোজ ও: 
মন্দ্র। গ্রীক এতিহাপিক হেরোডোটাস ও জেনোফোন এবং রোমান এতিহাসিক প্লিনির 
রচনা থেকে জানা যায় যে পারস্য সম্রাট সাইরাস ' ৫৫৮-৫৩০ খ্রীঃ পূঃ) গান্ধার বাজ্য 
জয় করেন। আবার কোন কোন প্রাচীন রচনায় সাইরাসের গান্ধার আক্রমণ বার্থ 
হয়েছিল--এমনও উল্লেখ আছে। জাইরাসের পৌত্র দরায়ূম ( ৫২২-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ ) 
গান্ধার রাজা দখল করেন এবং পারুস্ সাম্রাজ্যের সীমা উত্তর পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত 
করেন |. ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ পারস্ত সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত 
হয় এবং সাত্রাজ্যের রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ এখান থেকে সংগৃহীত হোত। পরবর্তী 
পারস্ত সম্রাট জারেক্সিসের ( ৪৬৮-৪১৬৫ ) খ্রীঃ পৃঃ) আমলেও পারস্য সাম্রাজ্য ভারতের 
উত্তরপশ্চিমে অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং এই অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করা হত । 
গ্রীক বীর আলেকজাগ্ার পারস্ত সম্রাট তৃতীয় দরায়ুদকে পরাজিত করে পারস্ সাম্রাজ্য: 
অধিকার করলে ভারতে পারসিক আ ধ্পত্যের অবসান হয় । 


গ্রীক আক্রমণ আলেকজাপ্ডারের ভারত আক্রমণ 


গ্রীসের ম্যামিডনের রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজাগ্ডার পিতার পদাঙ্ক অন্ুসরণ' 
করে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। গারস্ত সাম্রাজ্য অধিকার করার পর আলেকজাণ্ডার 
ভারত আক্রমণ করেন। এ সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন 
ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষৃদ্ রাজ্যে এ অঞ্চল বিভক্ত ছিল 
উপরন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ 
প্রায়ই লেগে থাকতো । গ্রীক লেখকদের বর্ণনায় 
অশ্থীয়ন, নিকিয়া, গৌরীয়, অশ্বকায়ন, পুষ্করাবতী, 
তক্ষণীলা, উরশা, পুরুর রাজ্য, অভিসার প্রভৃতির 
নাম পাওয়া যায় । এছাড়া গান্ধার, সৌভূতি, 
ক্ষুদ্রক, মালব, শুদ্র প্রভৃতি আরও অনেক ক্ষুদ্র 
রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। পারম্পরিক ছন্দে 
লিপ্ত এ ক্ষুত্র রাজ্যগুলি আলেকজাগারের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেনি | ৬২৭ 
খ্রীঃ পূঃ আলেকজাগার সৈন্ধঘহ ভারতে প্রবেশ 
করলে তক্ষণীলার রাজা অস্তি, কোকিউদ, সঞ্চয়, 
অশ্বজিৎ, এবং শশীগুপ্ত প্রভৃতি বিনাযুদ্ধে বশ্ঠতা 
স্বীকার করে নেয় এবং তাকে সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি দেয় | কিন্তু পুষ্করাবতীর রাজা অষ্টক, অশ্বায়ন ও অশ্বকায়ন জাতি, মশকাবতী 
ও অন্তক নামক নগরীদয় এবং ঝিলম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী পুরুরাজ্য আলেকজাগারের 
প্রতিরোধে অগ্রসর হুন। কিন্তু সকলেই তীর স্থশিক্ষিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় । 


আলেকজাণ্ডার 


৪৪ যুগে যুগে ভারত 


এর পর গ্রীক বাহিনী রাভী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পার্শ্ববর্তী প্রজাতান্তরিক রাজ্যগুলি দখল 
করে। বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর গ্রীকবঝাহিনী আর পূর্বদিকে অগ্রসর 
হতে অস্বীকুত হয় । সম্ভবতঃ দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত গ্রীকবাহিনী নন্দরাজের সামরিক শক্তির 
কথা বিবেচনা করে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে । বাধ্য হয়ে আলেকজাগ্ার স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন । পথিমধ্যে মালব, ক্ষুদ্রক, অঙ্জুনায়ন মুষিক, পার্থ, শুত্র 
প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে পরাজিত করেন । ৩২৫ খ্রীঃ পৃঃ ব্যাবিলনের পথে অগ্রসর 
হন। কিন্ত ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ ব্যাবিলনে তার মৃত্যু হয়। 

ফলাফল 2 এতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ আলেকজাগারের ভারত অভিযানের কোন 
রাজনৈতিক গুরুত্ব লক্ষ্য করেন নি। প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক বিচার করলে এই অভিমত 
গ্রহণ করা যায়। আলেকজাগ্ার বিজিত ভারতীয় অঞ্চলকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন 
এবং গ্রীক শানক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ ভারতে পৌছিলে গ্রীক 
শাসনের অবসান হয় । চন্্পুপ্ত মৌর্য গ্রীক আধিপত্যের চিহ্ন লোপ করেন। ভারতীয় 


সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতির উপরেও এই অভিযানের কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।' 


এমন কি সামরিক ক্ষেত্রেও উন্নত গ্রীক সামরিক কলাকৌশল কোন প্রভাব রাখতে সমর্থ 
হয় নি। আলেকজাগুার ভারত অভিযানকালে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ (শহর ) স্থাপন 
করেন-_যথা, বুকেফেলা, নিকিয়া, আলেকজান্দরিয়া, সোগডিয়ানা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলিও 
অল্পকাল পরেই ধ্বংস হয়ে যায়। এ অভিযানের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে 
স্থলপথ ও একটি জলপথ আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে এই পথগুলি বারা বাণিজ্যের 
যোগাযোগের সুত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় । অবশেষে প্রাচ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান 
পাশ্চাত্যে বিস্তৃত হয় । 
কিন্তু এই অভিযানের পরোক্ষ ফল অধিক গুরুততপূর্ণ। আলেকজাগারের অভিযানের 
ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অবসান ঘটে এবং পরবর্তাকালে চন্দরগুপ্ত 
মৌর্যের নেতৃত্বে রাজনৈতিক একের পথ স্থগম হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
মধ্যে যোগন্ত্র গড়ে উঠার ফলে পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রভাব ভারতীয় 
শিল্পে লক্ষ্য কর। যায়। এই বিষয়ে বিখ্যাত গান্ধার শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। 
তৃতীয়তঃ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সংগে সংগে কটি ও সংস্কৃতির বিনিময় ঘটতে থাকে। ভারতীয় শিল্পকলা, বিজ্ঞান, 
মুদ্রানীতি গ্রীক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। অপরদিকে ভারতীয় গণিতশাত্ত, জ্যোতিহি্যা 
* প্রভৃতি পাশ্চাত্যে প্রসারিত হয়। 
খে) মৌর্যোত্তর যুগে ব্যাক্িয় গ্রীক, শক এবং পহ্লবদের শাসন: 
মৌরধ সাত্রাজ্যের পতনের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বারবার বিভিন্ন 
বৈদেশিক জাতি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এ অঞ্চলে তাদের আধিপতা গড়ে উঠে। 
বাহলীক দেশ বা বযাকট্য়া ( আফগানিস্তানের উত্তর অঞ্চল, অধিবাসী গ্রীক) এবং পা্িয়া 
(কাল্পিয়ান তীরবর্তী খোরাসান অঞ্চন, অধিবাসী পহলবজাতি ) সেলুকাসের বংশধরদের 
অধীন ছিল। খ্রীঃ পূঃ ওয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এরা স্বাধীন হয়ে যায় এবং ভারতের 


ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ৪৫ 


দিকে এগিয়ে আসে । আবার মধ্য এশিয়ার যাযাবর শক জাতি এবং চীনের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত অঞ্চলের যাযাবর ইউচি জাতির অন্যতম শাখা কুষাণরা ভারতের দিকে এগিয়ে. 
আসে । এইভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাকট্রিয় গ্রাক, শক, পহলব 
ও কুষাণ জাতির আধিপত্য গড়ে উঠে । 

ব্যাকট্রির গ্রীক অনুপ্রবেশ £ স্বাধীন ব্যাকট্রয় গ্রাক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
ডায়াডোটাস। তার বংশধর ডেমেট্রিয়াস পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও আকগানিস্থানের একাংশে 
নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন । কিন্তু তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রণর হলে শুঙ্গরাজ 
বস্থুদেবের কাছে বাধা পান। ডেম়েট্রিয়াসের পরবর্তী রাজা ইউক্রেটাইভিমও এই সমস্ত 
বিজিত অঞ্চলে আধিপত্য রক্ষা করেন । কিন্তু ইতিমধ্যে পহলবজাতি ব্যাকন্ট্রয়া অধিকার 
করে নেয়। ফলে ব্যাকট্রয় গ্রীক রাজ্য ভারতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা ক্রমশঃ 
ভারতীয় হয়ে যান। ভারতীয় গ্রীক রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিনাণ্ডার । সাকেত 
বা শিয়ালকোটে ছিল তার রাজধানী । প্রন্টার্কের রচনা থেকে জানা যায় যে তিনি 
ন্যায়পরায়ণ ও পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন । বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের ‘মিলিন্দ-পঞ্হো? 
গ্রন্থের রাজ! মিলিন্দ এবং মিনাগ্ডার অভিন্ন ব্যক্তি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এছাড়া 
গ্ান্টালসিডাস নামে আর একজন গ্রাক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি হেলিওডোরাস 
নামে এক দূত বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় পাঠিয়োছলেন এবং হেলিওভোরাস-, 
এর গরুড় মৃতি সম্বলিত একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে। শক, পহলব, কুষাণ প্রভৃতি 
জাতির আক্রমণে ব্যাকট্রিয় গ্রীক শাসনের অবসান হয়। 

শক শাসন £ শক জাতি মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্রমে সিন্ধু উপত্যকায় 
ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে । শক রাজাদের মধ্যে প্রথমেই মোগ-এর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিম ভারতের এক বিশাল অংশ অধিকার করেছিলেন এবং 
মহারাজ, রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন । মোগ-এর পর রাজা হন অয়, আজলিস 
এবং দ্বিতীয় অয়। দ্বিতীয় অয়্-এর রাজত্বকালে ভারত সীমান্তবর্তী শক অধিরুত স্থানগুলি 
পহলব মধিকারে চলে যায় । 

শক জাতির ক্ষহরত শাখা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তার করে । এদের 
উপাধি ছিল ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি । এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নহপান মহারাষ্ট্র, কোহ্কন,. 
কাথিয়াব'ড়, মালব, আজমীর তীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন । সাতবাহন রাজ গোতমীপুত্র 
সাতকণী নহপানকে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র ও পাশ্ববর্তী অঞ্চল উদ্ধার করেন । শক্জাতির 
কার্দমক শাখা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতো । এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা চষ্টন ও 
ক্রুদ্রদামন | রুদ্রদামন মালব কাথিয়াবাড়, উত্তর-গুজরাট, কচ্ছ, কোহ্কনের উপর তার 
প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি কুশাসক ও স্থপণ্ডিত ছিলেন। 

গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শক শাসনের অবদান ঘটান ও 


শকারি উপাধি গ্রহণ করেন। 
পহুলৰ বাজগণঃ সেলুকাসের বংশধরদের আমলে অর্নসেদ-এর নেতৃত্বে পহলবগণ 


৪৬ যুগে যুগে ভারত 


স্বাধীন হয়ে যায়৷ ্রীসরীয় প্রথম শতকে গান্ধারের একাংশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়, পহলব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল গণ্ডোফানিস। তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন । 
তিনি কাবুল উপত্যকায় গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান এবং শকদেরও পরাজিত করেন। 
তীর রাজত্বকালে খৃষ্টান ধর্মযাজক সেন্ট টমাস ভারতে আসেন। শেষ পর্যন্ত আফগানিস্থান, 
পিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে কুষাণ জাতি পহুলব আধিপত্য বিনষ্ট করে । 

(শ) সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা! £ মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা, অন্তান্ত 
গ্রীক লেখকদের রচনা, কৌটিল্যের অর্থশাপ্র এবং অশোকের শিলালিপি থেকে এই যুগের 
সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়! যায় । 

অর্থনীতি ছল মূলতঃ কুবিনির্ভর । সমাজে অধিকাংশ লোকই ছিল রুধিজীবি। 
“জমির উর্বরা শক্তির জন্য খাছ্শস্তের ফলনও ছিল প্রচুর । নান প্রকার, ফলও উৎপন্ন 
হত। কৃষি ছাড়া শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল । খনিশিল্পের মধো সোনা, রূপা, 
তামা, লোহ! প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য । খনিশিল্প ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
এছাড়া যুদ্ধাপ্ত্র নিৰ্মাণ, অলঙ্কার নির্মাণ, বয়নশিল্প ও আরো নানারকম শিল্প গড়ে উঠেছিল। 
পশুপাখী শিকার ও পশুপালন করেও বহুলোক জীবিকা অর্জন করত । অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধি ও খাদ্ধদ্রব্যের প্রাচুষের উল্লেখ মেগাস্থিনিসের রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু 
“মগাস্থিনিসের ভারত ত্যাগের অল্পকাল পরেই ভয়াবহ ছুিক্ষ ঘটেছিল তার প্রমাণও 
আছে। বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির একটি প্রধান অংগ এবং এই যুগে পার্ট 
সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে রোম, পশ্চিম এশিয়া ও চীনের সংগে বাণিজ্যিক আদান প্রদান 
চলত । 

সমাজ ছিল বর্ণাবিভক্ত। কৌটিলোর অর্থশান্তে উচ্চবর্ণের লোকদের চতুরাশরমের 
"যাবতীয় কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজকে সাতটি 
‘জাতিতে ভাগ করেছেন। এগুলি হুল, দার্শনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, কারুশিল্পী, 
‘যোদ্ধা, পরিদর্শক ও অমাত্য। কিন্তু এইগুলি বৃত্তিগত ও পেশাগত শ্রেণী । তিনি আরও 
উল্লেখ করেছেন যে সমাজে দাসপ্রথা ছিল না। কিন্তু তার এ ধারণাও ঠিক নয়। 
দাসপ্রথা ছিল তবে তারা যথেষ্ট উদার বাবহার পেত। মৌর্ধযুগে সমাজে নারীজাতির 
স্থান ছিল উচ্চে। তাদের বিছ্যর্জন ও শাস্ত্র আলোচনার অধিকার ছিল। বৈদেশিক 
জাতিগুলির আক্রমণ শুরু হলে সমাজে রক্ষণশীলতা৷ দেখা দেয় এবং 
শিক্ষার অধিকার কমে যায়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, 

মৌর্ধযুগে অসংখ্য নগর গড়ে উঠে। 
পুগুনগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
বিলাসের জীবন কাটাতেন। 


মৌর্যোতুর যুগে ব্যাকট্রির গ্রীক, শক, পহলব প্রভৃতি জা 
এই সব বিদেশী জাতিগুলি ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস 
জনসমাজে মিশে যায় । বিভিন্ন মানবগোর্ঠীর মিশ্রণের ক 


দ্রীজাতির স্বাধীনতা ও 
শহমরণ প্রথা সমাজে প্রচলিত হয় । 
এগুলির মধ্যে তক্ষণীলা, পাটলিপুত্ৰ উজ্জয়িনী, 
নগরগুলি ছিল স্থদজ্জিত এবং নাগরিকরা প্রাচুর্য ও 


তি ভারতে আসে । কালক্রমে 
করতে থাকে এবং ভারতীয় 
ল সামাজিক কাঠামোয় আসে 


ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ৪৭ 


বৈচিত্র্য । প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞের মধ্য দিয়ে বিদেশী জাতিগুলিকে ভারতীয় বরণাশ্রমের অন্ততুক্ত 
করে নেওয়া হয়। “অগ্নিকুল” বলে যারা দাবী করেন, যেমন রাজপুত জাতি, তারা যে 
বিদেশী জাতি থেকেই এসেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ৪ মৌর্য ও মৌধোত্তর যুগে বিদেশের সংগে ভারতের 
ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মোঁ্ধযুগ থেকেই গান্ধার 
€ আফগানিস্তান ) অঞ্চলের সংগে যোগাযোগ গড়ে ওঠে । পরে মধ্য এশিয়া, চীন, 
'নেপাল, তিব্বত প্রভৃতির সংগেও ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে ওঠে । পারশ্ত সাশ্রাজোর 
মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া, চান ও রোমের সংগে বাণিজ্য চলতে থাকে । বিদেশের সংগে 
'যোগাযোগের ফলে ভারতের শিল্প, সাহিতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ঘটে ও এক 
উন্নততর ভারতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয় । 

মৌর্য শিল্প : মৌ্যুগে শিল্পকলা, বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাব্্য শিল্পের অভাবনীয় 
উন্নতি ঘটে । মেগাস্থিনিস ও অন্যাত্ত গ্রীক লেখকদের বিবরণ ও প্রওতাত্বিক খননকার্ষের 
ফলে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে মৌধধযুগের উন্নত স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া 
যায়। সম্রাট অশোক নিমিত আজীবিক সম্প্রদায়ের গুহাগুলিও স্থাপত্য শিল্পের উন্নত 
নিদর্শন । 


ভান্বর্ধ শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি ঘটে ছল। স্তস্তগুলির অলংকরণ ও স্তততীর্ষের সিংহ, 
য'ড় প্রভৃতি পণ্ড মৃতিগুলির নিখুত গড়ন, মহ্থণতা লক্ষ্য করার ত। সারনাথের 
অশোকস্তম্ত এই যুগের ভাস্কর্য শিল্পের রেষ্ট নিদর্শন । শিল্পীদের অন্ুপাত জ্ঞান ও শিল্প 
কৌশলের অপূর্ব সমদয়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। সম্রাট অশোক অসংখ্য সুপ নির্মাণ 


সীচী স্তুপ 


করেছিলেন। এগুলির মধ্যে শীচী স্তুপ আজও শিল্পরসিকদের বিশ্ময় উদ্রেক করে। 
এযুগের বিভিন্ন পাথরের মূতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌঘূগের শিল্পে গ্রীক ও পারসিক 
্রভাঝুলক্ষা করা যায়। 


৪৮ যুগে যুগে ভারত 


৫। কুষাণ াআ্রাজ্র ইতিহাস £ 
যে সকল বিদেশী জাতি ভারতে রাজা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল তাদের মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কুষাণ জাতি। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
ইতিহানে কুষাণ বংশের অবদান গুরুত্বপূর্ণ । 
চীনা এতিহালিকগণ্ের রচনা, থেকে জানা যায় যে চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে 
বসবাসকারী ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতি হিউং হু নামে অপর এক তুকাঁ যাযাবর 
জাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে নতুন চারণভূমির সন্ধানে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। ইলি 
নদীর উপত্যকায় ইউ-চি জাতি উ-স্থুন জাতিকে পরাজিত করে আরও পশ্চিমদিকে 
অগ্রসর হয় এবং ক্রমে সিরিয়া অঞ্চলে শক জাতিকে পরাজিত করে। পরাজিত শকর! 
ভারতে প্রবেশ করে। ইউচি জাতি দিরদরিয়া অঞ্চল ত্যাগ করে আমুদ্বরিয়। অঞ্চলে 
আশ্রয় নেয় এবং এখানে বদবাস কালেই তারা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিজীবি হয়ে 
ওঠে ইউ-চি জাতি ক্রমে পাচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় । এদের মধ্যে কুষাণ, 
শাখাই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
প্রথম কদকিদ্িস £ চীনা এতিহাসিক ফান-ই-র বিবরণ থেকে জানা যায় যে 
কুজুল কদকিসিস বা প্রথম কাদফিসিস অপর চারটি ইউি শাখার দলপতিদের পরাজিত করে 
রাজা উপাধি গ্রহণ করেন । তীর বাজাদীমা পারস্য দেশের সীমা থেকে আরম্ভ করে 
সিন্ধু উপত্যকা পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হয়। অবশ্য এঁতিহাসিকরা এই বিষয়ে 
একমত নন । তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে কেহ কেহ মনে করেন । 
দ্বিতীয় কদফিনিজ £ প্রথম ক্দকিসিসের পুত্র বাম কদৃকিসিস বা দ্বিতীয় কদফিসিস 
ভারতের অভ্যন্ততে রাজাবিস্তার করেন । তিনি সিদ্ধুনদ বিধৌত পাঞ্জাব অঞ্চলে তার 
আধিপতা গড়ে তোলেন ॥ সম্ভবতঃ তীর রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিদ্ধ 
উপত্যকার পহ্লব বাজ্যগুনি সম্পূর্ণরূপে জয় করে তিনি পহলব শাসনের অবসান ঘটান। 
অবশ্য তিনি চীনা সেনাপতি প্যান চাও-এর হাতে পরাজিত হন এবং চীন সম্রাটকে 
বাত্সরিক করদানে স্বারুত হন। তিনি রোমান সম্রাট ট্রাজান-এর সভায় দূত প্রেরণ 
করেন। 
কণিক্ষ£ দ্বিতীয় কদাফিসিস-এর মৃত্যুর পর কণিফ কুষাণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । 
দ্বিতীয় কদফিসিস-এর সংগে তার কি সম্পর্ক ছিল জানা যায় শি। কণিঙ্কের সিংহাসনে 
আরোহণ কাল সম্পর্কেও এরতিহাপিকরা একমত নন। আধুনিক এতিহাগিকগণ মনে 
করেন যে কণি্কখুষটায় প্রথম শতকের শেষভাগে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
নিজে একটি অবের প্রচলন করেছিলেন এবং ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ নামে একটি অব্দের 
গণনা করা হয় । এই তথ্যগুলি একত্রে বিচার করলে কণি্ক শকাৰের প্রবর্তক এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়। 
কোন কোন এঁতিহাসিক কণিককে শ্রী দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে (১১০ হ্রীঃ) 


স্থাপন করেছেন । যাই হোক এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয় নি। 


কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস 3 


রাজ্যবিজেতা হিসাবে কণিক কুতিত্বের পরিচয় দ্েন।. কল্হনের_ রাজতরঙ্গিণী ও 
বৌদ্ধ কাহিনী থেকে জানা যায় ঘেতিনি কাশ্মীর জয় করেন ৷" চীনা খঁতিহথাসিক গছে 
তিনি সাকেত ( অযোধ্যা) এবং পাটলিপুত্র (মগধ ) পর্যন্ত জয় করেছিলেন বলে উল্লেখ 
আছে।. তবে তার সামরিক সাফল্যের ই 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটন। হল কাশগড়, 
খোটান ও ইয়ারকন্দ অধিকার । এই. 
অঞ্চলগুলি চীন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। 
এই অঞ্চলগুলি জয় করে কণিষ্ক দ্বিতীয় 
কদফিপিস-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেন এবং জনৈক চীন! রাজ- 
কুমারকে প্রতিভূম্বরূপ নিজের রাজসভায় 
নিয়ে আসেন । হিউয়েনসাড-এর রচনায় 
এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়! যায় । 

বিভিন্ন উপাদান থেকে পাওয়া 
তথ্যের ভিত্তিতে জান। যায় যে কণিক 
এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন । 
তার সাআজ্য মধ্যদেশ, : উত্তরাপথ  ; 
ও অপরান্ত (উত্তর কোন্বন) নিয়ে. 3 
গঠিত ছিল। পশ্চিমে খোরাসান . 
থেকে পূর্বে বিহার পর্বত এবং: 5 
উত্তরে খোটান থেকে : দক্ষিণে 
কোহ্ধন পযন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত উনি 
ছিল। বৰ্তমান উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, কণি্কের ভগ্রমূতি 
ভাওয়ালপুর তার সাশ্রাজ্যের মধ্যে ছিল। রাজপুতানা, মালব, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি 
স্থানও তার আন্ছগত্য স্বীকার করত বলে অনুমান করা হয়। কাবুল ও গান্ধার তীর 
সাত্রাজ্যের অন্ততুক্তি ছিল তাঁর রাজধান ছিল পুরুষপুর বা পেশওয়ার | 

কণিক্ষ ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম ? সমাট অশোকের পর কণিক বোদধর্মকে রাজ- 
পোষকতায় সম্মানিত করেন। তার পূর্বে গণ্ডোফাণিপ, মিনাণ্ডার, কদফিসেস্‌ প্রমুখ 
বিদেশী বংশজাত রাজারা বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, এমন কি: খ্রষ্টধর্মের প্রতি, যে উদারতা 
দেখিয়েছিলেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে ।' অশোকের সময় থেকেই ভারতে গান্ধার 
অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হতে থাকে । গ্রীকদের হাতে তীর রূপান্তর ঘটতে 
থাকে ধীরে ধীরে ৷ বিশুদ্ধ নির্বাণ তত্বের উচ্চমার্গ থেকে নেমে ক্রমে ইহলোকের মানুষের 
কল্পনার সীমায় মৃতিধারণ করে। ভাবরাজ্যের ও ধ্যানরাজোর বদ্ধ ক্রমে শিল্পীর 
কল্পনায় পাথরে ও ধাতুতে নব-নব মুতিতে রূপায়িত হতে থাকেন। এর মধ্যেই খ্রীষ্ধর্মের 


| পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে খীষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রগরকেরা মিলিত হন। 
রি কের কনা করার চেতনা এইভাবেই জাগে । তার উপর ভারতে 


\ যু, যু. ভারতও 


৫০ যুগে যুগে ভারত 


পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন হচ্ছিল_ত্রহ্মা, বিষ্ণু, শিৰ ও অন্যান্ত বহু দ্েবতাও 
এই পৌরাণিক ধর্মে স্থান করে নিয়েছিল । এইভাবেই মৌর্যযুগের পর গ্রীক-পারসিক, 
ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম কালোপযোগী নবরূপ ধারণ করেছিল । 
এইভাবেই মহাযান’ ( Great Vehicle ) বৌদ্ধধর্ম মতের জন্ম । এই মহাযান উপাসন। 
পদ্ধতি অনুযায়ী বুদ্ধের মুঠি নির্গাণ করে বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল। 
বুদ্ধের নিরাকার উপাসনা পদ্ধতিকে হঁনিযান ( esse Vehicle) বলা হত। যাই 
হোক, মহাযান মতে বৌদ্ধধর্মের নবরূপায়ণে সাহায্য করে কণিক এক বিরাট এতিহাসিক 
দায়িত্ব পালন করেছিলেন । অশোক বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও সমৃদ্ধির জন্য যে কাজ আরস্ত 
করেছিলেন, কণিষ্ক তা আরও স্থসংবদ্ধভাবে সম্পাদন করবার চেষ্টা করেন । 
বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ তার তিরোধানের পর কণিক্ষের আগে তিনবার সংকলিত 
হয়েছিল তিনটি মহাসংগীতিতে । কণি কাশ্মীরে ( মতান্তরে জলন্ধরে) যে বৌদ্ধ 
সংগীতি ডেকেছিলেন ত হল চতুর্থ । বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মতভেদ তখন তীব্র ও জটিল 
আকার ধারণ করেছে । বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় পাঙুলিপি সংগ্রহ করে সেগুলির 
যথাযথ ব্যাখ্যা ও টাকা প্রস্তুত কর! যায় এবং এক্য মতে পৌছুবার জন্য এই মহাসংগীতির 
আহ্বান করা হয়েছিল । বিখ্যাত পণ্ডিত বস্থমিত্র ছিলেন এই মহাসংগীতির সভাপতি এবং 
অশ্বঘোষ ছিলেন এর সহ সভাপতি ৷ বৌদ্ধ শান্ত ও বাণীর যে টিকা ও ব্যাখ্যা হ'ল ত| 
তাত্রপটে খোদাই করে একটি কাক্কেটের মধ্যে ভরে স্তুপের ভিতরে রক্ষা করার ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল । 
কণিঙ্ক মহা যান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সকল ধর্মের প্রতি তার সমান আধা 
ছিল। তার প্রবতিত মুদ্রা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক, ইরানী বা পারসী, 
হিন্দু প্রভৃতি কোন ধর্মের দেবদেবীকে তিনি অশ্রন্ধা করেননি । এছাড়া তিনি বুদ্ধের বহু 
প্রস্তর-মূতি নির্মাণ করিয়েছিলেন । এইসব দেখে বোঝা যায় কেন তিনি মহাযান বৌদ্ধ- 
ধর্মকে উৎসাহ দিয়েছিলেন । 
কণিক্ের রাজত্বকাল ভারত ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি ছিলেন 
একাধারে বিজয়ীবীর, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎসাহদাতা। 
কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে তো বটেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে কণিক্ক 
স্বীকৃত হন । 
কুবাণ যুগে বিদেশের সংগে যোগাযোগ ৪ এইযুগে ভারতের সংগে বহিজগতের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে । চানদেশের সংগে যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল। ৯৯ 
খ্রীষ্টাব্দে কুব।ণ রাজপভ। থেকে রোম সম্রাট ট্রাজনের দরবারে দূত প্রেরিত হয়। রোম 
ও ভারতের মধ্যে জল ও স্থলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান শুরু হয় । 
ভারত থেকে রেশম, মশলা, মণিযুক্ত প্রভৃতি সামগ্রী রোমে রপ্তানী করা হোত এবং রোম 
থেকে প্রচুর সোনা ভারতে আসত । দ্বিতীয় কদফিসিস রোমান সমাটদের অনুকরণে 
র্ণমু্। প্রচলন করেন । এছাড়া মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সংগেও, ব্যাপক 
বানিজাক আদান প্রদান শুরু হয়। বহি্জগতের সংগে যোগাযোগের প্রভাব লক্ষ্য করা 


কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ৫১ 


ন্যায় কুষাণ যুগের শাসন ব্যবস্থায় ও শিল্পে। এর মধ্যে গ্রীক প্রভাবই সবচেয়ে বেশী 
ছিল। 

ভারত ইতিহাসে কুষাণ যুগের গুরুত্ব ৪ কুষাণযুগ ভারতের ইতিহাসে এক 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে এক অন্ধকারময় যুগের সুচনা 
হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে কুষাণ বংশ উত্তর ভারতের অধিকাংশ 
স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে এবং রাজনৈতিক এক্য কিছু পরিমাণে উদ্ধার করে । এমনকি 
মধ্যএশিয়া কুষাণ সাত্রাজ্যের অন্তভু ক্ত ছিল। এই যুগে বিভিন্ন জাতির সংগে সংস্পর্শের 
ফলে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। 

সাহিত্য ঃ সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন নাগাঙ্ুন অশ্বঘোষ, বন্থমিত্র প্রভৃতি 
পর্তিতগণ। কণিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । রাজশেখরের কাব্য মীমাংসা গ্রন্থে 
কুষাণরাজ বান্দেবকে কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । 
অশ্বধোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' ও “ম্ত্রালংকার+, বন্থমিত্র রচিত 'মহাবিভাষা, এই যুগের 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীতি। আবূর্বেদশাস্বজ্ঞ চরক এই যুগে আবিভূর্ত হন। 

বিস্যাচর্চ! 8 ধর্মোৎসাহের সঙ্গে কণিক বিদ্াচর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন । 
প্রাচীন তক্ষশিলায় ‘উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রটি কণিক্ধের আমলে খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠে। 
এখানে তার সময়ে বেদ-বেদীন্ত, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসা-বিদ্া প্রভৃতি নানা 
শান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থ। ছিল। 

কণিকের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ হয়। অন্থঘোষের 
মত কবি, বৌদ্ধ দার্শনিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, নৈয়ায়িক কণিক্ষের রাজনভা। অলংকৃত 
করেছিলেন। অনেকে তাকে একাধারে মিন্টন, গোথে, কান্ট ও ভলতেয়ারের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। 

কথিক্ষের সভায় আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম হল নাগীভুন। তাকে মার্টিন 
লুখারের সঙ্গে তুলনা করা যায় । হিউয়েন সাঙ্‌ তাকে পৃথিবীর চারটি আলোকবতিকার 
একজন বলে অভিহিত করেছেন । তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক । 
তিনি ছিলেন মহাযান ধর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যাকার । মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রধান 
ইচ্ছে প্রজ্ঞাপারমিতান্ত্র | প্রজ্ঞা হচ্ছে মৈত্রী, করুণা ইত্যাদির মত এক পারমিতা । 
এই সুত্র অবলম্বন করে তিনি কণিক্কের সময় তীর “মাধ্যমিক সুত্র” রচনা করেন । 

বস্থমিত্র ছিলেন কণিক্কের সময়ের একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ শাস্বিদ ও দার্শনিক । 
তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন । বৌদ্ধ-ত্রিপিটকের 
ব্যাখ্যা ও টাকা সহ আলোচনা “মহাবিভাষা” গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের 
রচয়িতা ছিলেন বন্থমিত্র। এই গ্রন্থকে বৌদ্ধশাস্ত্রের মহা-অভিধান বলা হয় । 

কণিদ্বের আমলেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশারদ চরক তীর চিকিৎসক ছিলেন। চরক 
ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আদি পণ্ডিত । প্রাচীন শল্য বিদ্যার জনক স্ুশ্রচুত কণ্ফের 
আমলে আবিভূ্তি হয়েছিলেন ৷ বহু মণীবীর আবির্ভাবে কুষাণ যুগ ভারত ইতিহাসে 
“এক গুরুত্বপূর্ণ স্তান নিয়ে আছে । 


৫২ যুগে যুগে ভারত 


শিল্পপতি ই মৌর্য বুগ থেকেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক 
ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের ফলে গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পরীতির. 
এক স্নার মিলন ঘটেছিল এই গান্ধীর শিল্পরীতিকে (৪26 951০) গ্রীক-বৌদ্ধ 
( Graeco Buddhist ) এবং গ্রীক-রোমান (Graeco-Roman) ব্রীতি বলে অভিহিত 
করাহয়। গ্রীক দেবতা আ্যাপোলোর মত বুদ্ধের মৃত্তি 
জীউনের মতে বক্ষ কুবেরের মুভি শিল্পীরা, গড়তেন। মুতির 
গায়ে পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রীক ভঙ্গীতে দেওয়া হয় ৷ কণিকের 
আমলে চীনা-তুকীস্থানের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধধর্ম সুদুর প্রাচ্য 
চীন ও জাপানে বিস্তৃত হর। তাই চীনা ও জাপানী বৌদ্ধ 
মুতির মধ্যে গান্ধার শিল্পরীতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ 
ছিল। যাই হোক গান্ধার শিল্পের উৎকর্ষ কণিক্কের আমলকে 
গোরবদাপ্ত করেছিল এসস্পর্কে সন্দেহ নেই । 
র | ং কিন্ত মনে রাখতে হবে, গ্রীক-রোমক শিল্পের প্রভাব 
গান্ধার শিল্পের নিদর্শন যথেষ্ট হলেও গান্ধার শিল্পের --------গাদ্ধার শিল্পের বিষয়বস্ত 
ঘটন। ও রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় । এমনকি শিল্পের মূলনীতি ছিল ভারতীয় । দক্ষিণ 
ভারতে অমরাবতী ও কষা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় আবিষ্কৃত সমসাময়িক ভাক্র্য শিল্প 
ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় । অমরাবতীতে পাওয়া পাথরে খোদাই কর! বিরাট পদক বা মথুরা 
অঞ্চলে কণিক্কের একটি মন্তকহীন পাথরের প্রতিকৃতি তখনকার ভারতীয় ভাক্কর্য শিল্পের 
সাক্ষ্যই বহন করছে । y ৮ 

সুপ, চৈত্য ও নগর নির্মাণে কণি্ক যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকত| করেছিলেন । স্থাপত্য শিল্পের 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে মথুরা! নগরী ও পুরুষপুরে নিগিত বিশাল চৈত্য বিশেষভাবে, 
উল্লেখযোগ্য । 

৬। সাতৰাহন সাআজ্য (ক) উদ্ভব ও বিস্তৃতি_দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতে 
মৌর্ধদের ভারতীয় উত্তর কুরীদের মধ্যে সাতবাহনেরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতের সংযোগস্থলে বিন্ধ্পর্বতের পাদদেশে খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার 
দিকে মহারাষ্ট্রে এই সাতবাহন বংশের আমলে এক রাষ্টরশক্তির উত্থান ঘটে । এই রাষ্টরশক্তির 
সংগঠকগণ সাতবাহন নামে নিজেদের পরিচয় দেন। একেবারে গোড়ার দিকে তারা 
ছিলেন: দক্ষিণ ভারতের একটি উপজাতিগোী ৷ পুত্রাণসমূহে এদের অন্ধ বা৷ অন্ভৃত্য 
বল! হয়েছে। সাতবাহনগণ জাতিতে ছিল ত্রা্ণণ। এদের রাজধানী ছিল প্রতিস্থান 
( বৰ্তমান পৈথান )। 

পুরাণসমূহে বলা হয়েছে যে অন্তরজাতীয় সিমূক মগধের শেষ কাথ বংশীয় রাজ! স্থশর্মাকে 
হত্যা করে রাজা হন। তিনি মগধ অধিরুত দক্ষিণাপথের কিছু অঞ্চল, বিদিশা ও তার 
পার্ঘবর্তী অঞ্চল দখল করেন | সিমুক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য মধ্যভারতের দক্ষিণাংশ 
এবং দাক্ষিণাতযর উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। শিমুকের উত্তরাধিকারী 
ছিলেন তীর ভ্রাতা কৃষ্ণ বা কন্হ। তিনি আঠারো বংসর রাজত্ব করেন । তার পুত 


ls 
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সাতকর্ণীর আমলে দক্ষিণাপথের উত্তরাঞ্চল, মধ্য ও.পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ সাতবাহন 
শাসনে আসে ।. এছাড়া উত্তর কোহ্বন ও সৌরাষ্ট্রেও তাঁর প্রভাব ছিল । - সাতিকর্ণীর 
মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ প্রতিদ্বন্থা শকদের হাতে সাতবাহনের পরাজয় ঘটে । Y 

গোতমীপুত্ৰ সাতকর্ণী (১০৬-১৩০ খ্ৰীঃ) খৰীষীয় হিতীয় শতকের গোড়ার 
দিকে গৌতমীপুত্র সাতকণী সাতবাহন শক্তি পুনজীবিত করেন । তিনি নিজেকে শক- 
যবন-পহলব-নিন্ছদন এবং সাতবাহন কুল-যশ£প্রতিষ্টাপপণ-করেন বলে দাবী করেছেন । 
এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি শক-যবন-পহ্লবদের পরাজিত করেছিলেন । ১২৪-২৫ 
খীষ্টাব্ নাগাদ তিনি ক্ষহরত (শক জাতির এক শাখার নাম) শক ক্ষত্রপ নহপানকে পরাজিত 
ও নিহত করেন। নাসিক গ্রশস্তি থেকে জান যায় যে অপরান্ত (উত্তর কোহ্বন ) অনুপ 
(নৰ্মদা অঞ্চল ) স্থরাষট্ী ( সৌরাষ্ট ), আকর ( পূর্ব মালব ) এবং অবস্তা (পশ্চিম মালব) 
গোতমীপুত্রের অধিকারভুক্ত ছিল। এছাড়াও খবিক (উত্তর কুষ্ণা অঞ্চল ), অশ্মক 
(হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বোধন অঞ্চল ) মূলক ( গোদাবরী অঞ্চল) এবং বিদর্ভে (বেরার ) 
তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। গৌতমীপুত্রের রাঁজত্বকালের শেষ দিকে কার্দমক শক 
ক্ষত্রপ রুত্রদামন তীকে পরাজিত করে এবং শকদের কাছ থেকে তিনি যে বিস্তীর্ণ এলাকা 
দখল করেছিলেন ত| পুনরুদ্ধার করেন। কানহেরী লিপি থেকে অনুমান করা হয় যে 
গৌতমীপুত্র কার্দমক শকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তার অধিকৃত কিছু কিছু 
এলাকা রক্ষ। করার চেষ্টা করেছিলেন । গোৌতমীপুত্রের রাজত্বকীল ১০৬ থেকে ১৩০ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। 3 

গোৌতমীপুত্ৰ াতক্ণী ছিলেন জনকল্যাণকামী শানক। পার্শ্ববর্তী রাজগণ সকলেই 
তাকে মান্য করতেন । তিনি ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও জাতিগত বৈষম্য বজায় রাখেন। 
গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর পর পর বশিষ্ঠ পুত্র পুলুমাযী সাতবাহন বংশের রাজা হন। তার 
আমলে অন্ধ, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এবং করমণ্ডস উপকূল সাতবাহন সাত্রাজ্যের 
অন্তভূক্তি ছিল । শক ক্ষত্রপ রুত্রদামনের হাতে তিনি পরপর দু'বার পরাজিত হন। 
ফলে উত্তর কোহ্কন অঞ্চল তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। 

সাতবাহন বংশের সর্বশেষে শক্তিশালী রাজ! যজ্ঞত) সাতকর্ণী (১৭৪-২০৩ খ্রীঃ )। 
তিনি মহারাষ্টের একাংশ ও উত্তর কোহ্কন শকদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন । 

যজ্ঞপ্রী সাতকণীর পর থেকে এই বংশের পতন শুরু হয়। তীদের উত্তরস্থরী ছিলেন 
ইক্ষ্বাকু বংশ । শেষ পর্যন্ত আভির জাতি, এবং পল্লব আক্রমণে সাতবাহন রাজত্বের 
অবসান হয়। 

সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব 8 সাতবাহন যুগে দাক্ষিণাত্যে যে সংস্কৃতি গড়ে 
উঠেছিল তাতে স্থানীয় ও উত্তর ভারতীয় উপাদানের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তবে 
কুষাণদের মত সাতবাহনেরা স্বর্ণ মুদ্রা-নির্মাণের কাজে ব্যবহার বরতেন না। তারা 
প্রধানতঃ সীমার মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাছাড়া তামার বা ক্রোগ্চের মুদ্রাও ছিল ।, 
দ্রান্ষিণাত্যের ধানের সঙ্গে তুলোর চাষ হত । বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তুলোর চাষের জন্য 
প্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য । অতএব দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উন্নত গ্রামীণ 


৫৪ যুগে যুগে ভারত 


অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। প্লিনির মতে অন্ধপ্রদেশের সৈন্যবাহিনীতে ১,০০,০০০ পদাতিক 
সেনা, ২০০০ অশ্বারোহী সেনা এবং ১০০০ হাতি ছিল। এই বিশাল সামরিক বাহিনীর 
ব্যয়ভার বহন করার মত ক্ষমতার কারণ ছিল স্পষ্টতই উন্নত অর্থনীতি ৷ প্রিনির বিবরণ 
থেকে জানা যায় পূর্ব দাক্ষিণাত্যের অন্ধ রাজ্যে ৩০টি দেওয়াল ঘেরা নগর গড়ে উঠেছিল । 
তাছাড়া অসংখ্য রোমান ও সাতবাহন মুদ্রা থেকে এঘুগের ব্যাপক-বাণিজ্যের কথা জানা 
গিয়েছে। 

কারিগরি ও বাণিজোর প্রসার হওয়ায় এ যুগে কারিগর ও বণিক সম্প্রদায় সমাজের 
পুরোভাগে স্থান পেয়েছিলেন । কারিগর ও বণিক সম্প্রদায়, উভয়েই বৌদ্ধদের দান 


ধ্যান করতেন। কারিগরদের মধ্যে দাতা হিসাবে গান্ধিকদের নাম বারবার উল্লেখ 


হয়েছে। পরবর্তীকালে গান্ধিক’ বলতে বোঝাত সব রকমের দোকানদার । 


তবে সাতবাহন যুগে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল পরিবারের কাঠামো । সাতবাহন 
যুগে পরিবারগুলি ছিল সম্ভবতঃ মাতৃতান্ত্রিক ৷ সাতবাহন রাজারা মায়ের নামে নিজেদের 
নাম রাখতেন। গৌতমীপুত্র, বশিষ্ঠি প্রভৃতি নাম থেকে আমরা বুঝতে পারি এ যুগের 
সমাজে মায়ের বিশেষ মর্যাদ| ছিল। রাণীরাও এ যুগে দান ধ্যান করতে পারতেন । তবে' 
এততসবেও সাতবাহন শাসক-বংশ ছিল পিতৃতান্ত্রিক । কারণ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
হতে পারতেন একমাত্র পুরুষ । 

ধর্মশান্বগুলিতে রাজার কর্তব্য বলতে ঘা যা! বোঝানো হয়েছে, সেগুলি পালন করতে: 
সাতবাহনেরা ছিলেন সদ! তৎপর | রাজ! ছিলেন ধর্ষের রক্ষক । কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করা হত। তার নিচে ছিলেন মহাভোজ, তৃতীয় স্তরে 
ছিলেন সেনাপতি । সাতবাহন রাজারা অশোকের শাসন ব্যবস্থার কয়েকটি বিষয় গ্রহণ 
করেছিলেন । অশোকের আমলের মত সাতবাহন যুগেও জেলাকে বলা হত ‘আ[হর’ 
(42858 ) এবং রাজকর্মচারীদের নাম ছিল অমাত্য বা মহামাত্র। সেনাপতিরা ছিলেন 
একধারে প্রদেশের শাসক। গ্রামাঞ্চলে শাসনব্যবস্থা দায়িত্ব ছিল গৌঁলমিকের 
( goulmika ) হাতে । সাতবাহন শিলালিপিতে ‘কাতক’ (kataka ) ব|ক্বন্ধাবার 
শব্দের উল্লেখ আছে। এই শব্দের অর্থ ছিল সামরিক ঘাঁটি । এই ঘণটিগুলি ছিল 
শাসনকাৰ্য চালনার কার্যালয় । সাতবাহন রাজারা বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সম্যাসীদের 
করমুক্ত গ্রাম দান করতেন । 


সাতবাহন শাসকদের পৃষ্টপোবকতায় ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। গ্রথম থেকে 
সাতবাহন বংশের জা ও রানার অশ্বমেধ প্রভৃতি বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন 
করেছিলেন । একই সঙ্গে সাতবাহন রাজারা আবার বোৌদ্ধধর্ণেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 


৭। গুপ্ত সাআাজ্যের ইতিহাস £ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক 
এক্য নষ্ট হয়ে যায় এবং ভারত আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয় । এগুলির" 
মধ্যে বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে বাকাটক রাজা, লিচ্ছবি রাজ্য, বুন্দেসখণ্ড অঞ্চলে নাগরাজ্য ও' 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস ৫৫ 


মগধ উল্লেখযোগ্য । মগধকে কেন্দ্র করে গুপ্রবংশের নেতৃত্বে আবার রাজনৈতিক এক্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়__গড়ে উঠে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য । 

গুপ্ত বংশের প্রথম তিনজন রাজ! যথাক্রমে মহারাজ শ্রীগুপ্ত, মহারাজ ঘটোৎকচ 
গুপ্ত ও মহারাজাধিরাজ চন্দ্ৰগুপ্ত নামে উল্লিখিত হয়েছেন। তবে তৃতীয় রাজা 
প্রথম চন্দ্ৰগুপ্তের আমল থেকেই গুপ্ত রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকে । তীর মহারাজাধিবাজ 
উপাধি এবং তীর গ্রবতিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি থেকে একথা সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। 
বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে চন্দ্রগুপ্ত তার রাজ্যের এলাকা ও 
শক্তি বাড়াতে পেরেছিলেন । অনুমান কর হয় যে তীর রাজ্য বিহার, বঙ্গদেশের পশ্চিম 
অংশ ও উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। তিনি ৩২০ থেকে ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ 
রাজত্ব করেন । তীর সিংহাসনে আরোহণকাল থেকে অর্থাৎ ৩২০ খ্রীঃ থেকে গুধ্াবের 
সুচনা একথা মনে করার সংগত যুক্তি আছে । 

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৮০ খ্রীঃ) সমুদ্রপ্প্ের রাজত্বকালের একটি নির্ভরযোগ্য 
এতিহাসিক উপাদান হল তার সভাকবি হরিষেণ রচিত ‘এলাহাবাদ প্রশত্তি” । এ স্তম্তলিপি 
থেকে জীনা যায় যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের জীবিতকালেই তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। 

রাজ্যজয় £ সম্দ্রগুপ্ত স্থনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। সিংহাসন লাভের পর তিনি রাজ্য 
বিস্তারে মনোযোগী হন । এলাহাবাদ প্রশত্তি থেকে জান, যায় যে, তিনি উত্তর ভারতের 
নয়জন রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজা নিজ সাত্রাজ্যভূক্ত করেন। এরা হলেন 
নাগসেন, গণপতি নাগ, অচ্যুত, চন্দরবর্মা, রূদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত; নন্দী ও বলবর্মী। 
নাগবংশীয় নাগসেন গণপাত নাগ, বিদিশা, কান্তিপুর ও পদ্মাবতীতে রাজত্ব করতেন । 
অচ্যুত ও চন্দ্রবর্মা যথাক্রমে অহিচ্ছত্র ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। বাকী 
পাচজন কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি । 

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পাঁচটি প্রত্যন্ত করদ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা সমুদ্র 
গুপ্তের আনষ্টানিক অধীনতা স্বীকার করে চলতেন। এগুলি হল-_সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব 
বঙ্গদেশ ), কামরূপ ( উত্তর আসাম ), নেপাল, দাবক ( আসামের নওগাঁ অঞ্চলে) ও 

কতৃপুর ( বর্তমান পাঞ্জাবের জলঙ্ধর জেলার কর্তারপুর )। 

এছাড়া কয়েকটি জাতি, যথা, মালব, অজু নায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, নকানিক আতীর, 


প্রাজুন প্রভৃতি জাতিসমূহ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করত। এইভাবে প্রায় সমগ্র 
উত্তর ভারতে তার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। 


সমুদগুপ্ত দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করেন এবং বরোদার রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন 
বলে এলাহাবাদ গ্রশস্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের বিজিত অংশ তিনি 
তীর সাত্রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না এনে কেবলমাত্র রাজাদের বশ্ঠতা আদায় করেই 
সন্ত্ঠ ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের যে সমস্ত রাজা তীর হাতে পরাজিত হন তীরা হলেন 
__কোশলের মহেন্দ্র, মহাকীন্তারের ব্যান্ররাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি, বেঙ্দির হস্তীবর্মা 
পালকের উগ্রসেন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, এরগুপল্ের দমন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কৌরালের 
মন্তরা্, কোটরের স্বামীদত্ত, অবমুক্তের নীলরাজ এবং কুস্থলপুরের ধনঞ্জয় । 


৪৬. ন যুগে যুগে ভারত: 


পশ্চিম ভারতের বিশেষ করে মালব 'ও'সৌরাষ্টের শক: ক্ষত্রপরা তার প্রাধান্য স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন। পশ্চিম পাঞ্জাব ও আফ্গানিস্থানে কুষাণ রাজা তার লক্গে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করেন । সিংহলের' রাজা মেঘবর্ণ তার অনুমতি নিয়ে বুদ্ধগয়ায় ভিক্ষুদের 
জন্য সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন । ঃ : 

সমুদ্রগুপ্তের নিজ অধিকৃত রাজ্যের দীমা উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে 
নৰ্মদা নদী পৰ্যন্ত ও পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ থেকে পশ্চিমে যমুনা ও চ্বল পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

মূদ্রগুণ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং নেই উপলক্ষ্যে অশ্বমেধ পরিক্রমা নামে এক 

বিশেষ মুদ্রা প্রচলন করেন । 

অসাধারণ বিজয়ী বীররূপে সমুদ্রগুথকে ফরাসী নাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে 
তুলনা করা হয় । তিনি ‘ভারতের নেপোলিয়ন’ নামে বিখ্যাত । 

সমুদ্রগুপ্ত রাজাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক এক্য গড়ে তুলেছিলেন । 
সম্রাট অশোকের পর তিনিই একমাত্র সম্রাট যিনি প্রায় সমগ্র ভারতের আন্গগত্য অর্জন 
করেছিলেন। শুধুমাত্র দ্বিথিজয়ী বীর হিসাবেই নন সথদক্ষ রাষ্টশাসক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি 
হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি কবিরাজ’ উপাধি লাভ করেন এবং তীর 
মুদ্রায় বীণাবাদনরত মূতি দেখে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে : তার প্রশস্তিকারের দাবী মেনে নেওয়। 
অলঙ্গত নয়। তিনি ত্রান্মণ্যধর্মের অনুরাগী ছিলেন কিন্ত পরধর্মসহিষ্ণুতা তার উল্লেখযোগ্য 
নীতি ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থকার বন্থবন্ধু তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। স্থতরাং 
কেবলমাত্র বিজয়ী বীর ও স্থশাসক রূপে নয়, বিদ্যোৎ্সাহী ও মানবহিতৈষী হিসাবেও 
অমুদ্রগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় । সমুদ্রপ্তপ্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন | অন্তবতঃ ৩৮০ 
খীষ্টা্দে তার মৃত্যু হয় । 

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ( আঃ ৩৮০-৪১৫ হ্ীঃ)৪ গুপ্তযুগের পরবর্তী- 
কালে রচিত কোন কোন গ্রন্থে বণিত আছে যে সমুদ্রগুধের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
রামগপ্ত পিতার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অনেক এঁতিহাসিক মনে করেন যে সমুদ্রগুপ্ত 
চন্পকেই পুত্রদের মধ্যে যোগ্যতম বিবেচনা করে আপন উত্তরাধিকারী মনোনীত 
করেছিলেন । . 

দ্বিতীয় চন্দ্র পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বহুগুণসম্পন্ন রা 
কুবেরনাগা নানী এক নাগবংশীয়া রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। 
পরাক্রাস্ত বাকাটক বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে নিজের ৫ 
দেন। এইভাবে তিনি আপন প্রভাব বৃদ্ধি ও রাজ্যসীমা সুরক্ষিত করেন। এই দুইটি 
বৈবাহিক সন্বন্ধই দ্বিতীয় চন্গুপ্তের রাজনৈতিক দুরদশিতার পরিচায়ক ৷ 

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শক কষত্রপগণকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে মালব ও কাট 
অধিকার করেন এবং শকারি নামে পরিচিত হন। শক-বিজয় ছারা ভারতে বৈদেশিক 
প্ৰভুত্ব বিলোপসাধনাই দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ের শ্রেষ্ঠ কীতি। এই বিজয়ের ফলে পশ্চিমে 
সনুদ্র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দর গুলোর মাধ্যমে 
পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে জলপথে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের স্থযোগ লাভ করে-গুপ্চসাম্রাজ্যের 


জা ছিলেন। তিনি 
তিনি দীক্ষিণাত্যের 
ময়ে প্রভাবতীর বিবাহ 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস ৫৭ 


আথিক সমৃদ্ধি অনেক বেড়ে যায়। তিনি উচ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন 
করেছিলেন । _দ্রিলীর নিকটবর্তী মেহেরৌ'লী লৌহস্তস্ত গাত্রে জনৈক চন্দ্ররাজের বিজয়- 
কাহিনী খোদাই করা আছে । অনেকের মতে এই চন্দ্ররাজ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন 


টি 
NN 
ই 


ব্যক্তি । এই লিপিপাঠে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত সিন্ধুনদ অতিক্রম করে বাহলীক দেশ 
পর্যন্ত জয় করেন এবং বঙ্গের রাজন্বর্গকে পরাভূত করেন | তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি 
গ্রহণ করেছিলেন । 

পিতা! সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় দ্বিতীয় চ্রগপ্তও বিদ্যোৎ্সাহী, শিল্পাচ্রাগী বাজী ছিলেন 
কোন কোন মুদ্রায় দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটের প্রাচীন লিপিতে তীকে “স্ব্ধের মত বিক্রমশালী” 
এবং 'পাটলীপুত্র ও উজ্জয়িনীর অবীশ্বর বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে এতিহাসিকগণ 
অনুমান করেন যে দ্বিতীয় চন্গুপ্ই কিংবদন্তীর প্রসিদ্ধ নবরত্ত সভার পৃষ্টপৌষক "কারি 


৫৮ যুগে যুগে ভারত 


বিক্ৰমাদিত্য’ | বীরসেন নামক বিখ্যাত কবি তার মন্ত্রী ছিলেন। কিংবদন্তী আছে ফে 
একই সময় কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ধন্বন্তরি, অমরসিংহ, 
ক্ষপর্ণক এবং শঙ্ক নামক তৎকালীন ভারতের নয়জন মনীষী তার সভা অলংকৃত করে 
3 ছিলেন। চন্তরগুপ্ত পিতার ন্যায় একাধারে রণনিপুণ, 
সেনানায়ক "৪ স্থক্ষ শাসক ছিলেন । দ।ক্ষিণাত্যের 
বাকাটক রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সদ্বন্ধ স্থাপন তীর 
রাজনৈতিক দূরদশিতার পরিচায়ক । এই মৈত্রী দ্বারা 
তিনি শক শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপন করেন । 


দ্বিতীয় চন্্রগুপ্তের উপাধি ছিল পরম ভাগবত । 
তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন ; কিন্তু অন্য ধর্মের এবং 
EE সম্প্রদায়ের প্রতিও শ্রন্ধাসম্পন্ন এবং উদীর মতাবলন্বী 
দ্বিতীয় চন্দরপগুপ্ত বিক্ৰযাদিত্য  ছিলেন। তার একজন সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ এবং 
তার মন্তরীবর্গের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন শৈব। 


ফাঁহিয়েনের বিবরণ £ চান দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাত করার পর থেকে বুদ্ধের 
জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য পর পর একাধিক চৈনিক পরিত্রাজক 
এসেছিলেন। এদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম । তিনি আনুমানিক খীষ্টায় পঞ্চম 
শতকের প্রথম ভাগে এসেছিলেন | তিনি প্রায় এগার বৎসর এদেশে বাস করেন । তার 
মধ্যে ছ' বছর তিনি কাটান বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে । আর বঙ্গদেশের তাত্রলিগ্ত 
বন্দরে তিনি ছিলেন প্রায় তিন বছর । তার বিবরণী থেকে গুপ্তধুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও 
জীবনযাত্রা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণ। পাওয়া যায়। মধ্যদেশ অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 
রাজ্যের অবস্থ| বর্ণনা প্রসঙ্গে ফা-হিয়েন বলেছেন যে, তখন লৌকনংখ্য। অধিক হলেও: 
জনসাধারণ সুখেই জীবনযাপন করত। 


স্বাধীন জীবনযাত্রা ঃ কা-হিয়েনের বিবরণে শহর ও নগরের বর্ণন| পাওয়া যায়। 
পাটলিপুত্ৰ সে সময়ে সমৃদ্ধ নগর ছিল। সম্রাট অশোক নিমিত মৌর্য প্রাসাদের গঠন ও 
শিল্পকলা তাকে মুগ্ধ করেছিল । তখনকার দিনে সরকারী হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। 
সাধারণ লোকেরা মোটামুটি স্বাধীনভাবে দিন কাটাত। যারা রাজার জমি চাষ করত, 
তারা সরকারকে সেই কলের একাংশ কর হিসেবে দিত।. দণ্ডাজ্ঞা তেমন কঠোর ছিলি 
না। সাধারণ অপরাধের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরিমানা করা হত। তবে বিদ্রোহীদের 
হাত পা কেটে দেওয়া হত । 


নিরামিষ ভোজন £ তখনকার সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল নিরামিষাশী 
অহিংসপন্থী। পেয়াজ, রহুন, ও মাংস ভক্ষণ বা মণ্ঘপান ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। তবে চণ্ডাল 
প্রভৃতি নি্শ্েণীর লোকেরা ছিল মাংসভোজী । নীচজাতীয় লোকের! লোকালয়ের বাহিরে 


- বাস করত। 
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স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তা ? অধিকাংশ সাধারণ লোকের আথিক স্বচ্ছলতা ছিল । 
ধনী লোকেরা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যন্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করত । রাজপথের ছৃ*দিকেই ছিল ধর্মশালা ও বিশ্রামাগার । পথে দস্থা-তক্করের ভয় 
ছিল না। 

ধর্মমত £ পাটলিপুত্ৰ নগরে মহাযান ও হীনযানপন্থীদের জন্য আলাদা আলাদা 
বিহার ছিল। প্রত্যেক মঠে প্রায় পাঁচ-সাত হাজীর বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করত। শহরের 
লোকেরা বেশ আরামে দিন কাটাত। বাংলা, পাঞ্জাৰ ও মথুরা অঞ্চলেও বৌদ্ধধর্মের 
সমাদর ছিল। তবে মধ্যদেশে বৌদ্ধ ধর্ম তেমন উন্নত ছিল না। 

জাতিভেদ প্রথ| 2 গুপতযুগে ত্রা্গণাধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে, জাতিভেদপ্রথার 
কঠোরতা বুদ্ধি পায় । তখন সমাজে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা জমিদার, বৈশ্য বা বণিক 
শ্রেঠী ও কুষিজীবী এবং শৃদ্র বা চণ্ডাল এবং অন্যান্য জাতিরও অস্তিত্ব ছিল। তবে 
জীবিকার জন্য যে. কোন শ্রেণীগত পেশা! গ্রহণ করা চলত । অসবর্ণ-বিবাহও ঘটত। 
তখন শক, পহলব, কুষ।ণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগুলি ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত ছিল। 

নারীজাতির অবস্থা ঃ গুথযুগে নারীজাতির মধাদ হাস পায়। পুরুষেরা বহু 


ছি করত। রাজকার্ধে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের তেমন ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া 
|| 


ভক্তিবাদের প্রকাশ 2 এই সময় বৈদিক যাগযজ্ঞের জনপ্রিয়তা কমে যায়। 
পরিবর্তে ভক্তিবাদ অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা ভগবানের করুণা লাভের মতবাদ প্রাধান্য পায়। 
এছাড়া দুর্গা, শিব, লক্ষ্মী, কাতিক ও বিষ্ণু প্রভৃতি লৌকিক দেবতাগণ ইন্দ্র ও বরুণের 
স্থান অধিকার করেন। শৈৰ ও বৈষ্ণব ধর্ম এ যুগে বিশেষ প্রসার লাভ করে। 

অর্থ নৈতিক অবস্থ!ঃ গুপ্তযুগেই ভারতের যথেষ্ট অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় 
তখন কৃষিই ছিল সাধারণ মোকের জীবিকা । এছাড়া চামড়া, লোহা প্রভৃতি শিল্পও ছিল 
জীবিকা সংস্থানের উপায় । তখন স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য চলত । সমাজে বণিক 
ও শ্রেষ্টীদের সমাদর ছিল । মসলিন, মুক্তা, রেশম, মশল| ইওরোপে চালান যেত। তমলুক 
বা তাত্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে যবহ্ীপ, স্থমা প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশের সঙ্গে তখন 
বাণিজ্য চলত । 

প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (আঃ ৪১৫-৪৫৫ খ্রীঃ )৪ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের' 
মৃত্যুর পর তীর পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন | তিনি 
'মহেন্দাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করেন । তিনিও পিতামহ সমূদরপগুপ্ডের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেছিলেন । তীর রাজত্বের শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের নরমদা তীরবর্তী অঞ্চলের 
পুত্মিত্র নামক এক দ্ধ জাতির আক্রমণে গু সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয় । পুস্তামিত্রগণ 
সম্ভবতঃ নর্দা তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। যুবরাজ স্বন্দগুপ্ বীরবিক্রমে পুয্য- 
মিত্রের যুদ্ধে পরাস্ত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আসন পতন কিছুদিনের জন্য রোধ করেছিলেন । 
তার পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করে যুবরাজ স্বন্দগুপ্ত 


পিতৃরাজ্য রক্ষা করেছিলেন। 


৬০ = "যুগে যুগে ভারত 


ক্কন্দগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য (5৫৫-৪৬৭ ত্রীঃ)2 কুমারগুপ্তের পর পুগ্যমিত্র ও 
'হুণবিভরী স্বন্দগুপ্ত পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ধের ন্যায় তিনিও 
বিক্ৰমাদিত্য নামে পরিচিত । তার পিতার রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে হুণ 
আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় হণ 
আক্রমণ আরম্ভ হয়। মহারাজ স্বন্দগুগ্ত বুদ্ধি ও বাহুবলে হুণ আক্রমণ ব্যর্থ করেন । 
তার সময়ে গুপ্ত সাত্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্টর পৰন্ত বিস্তৃত ছিল। 
স্বন্দগুপ্তের জীবদ্দশায় হণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের নামানা পার হতে পারে নাই । হণ আক্রমণের 
বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত সাত্রাল্যের সীমান্তে কয়েকজন গোপ্ধ, বা শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন । 

বৈদেশিক আক্রমণ থেকে স্বদেশ রক্ষার ইতিহাসে পুরু, চন্দ্রগুপ্ত মৌ, পুত্যমিত্র শু 
প্রভৃতির মত হ্বন্দগুপ্তের নামও ভারতের ইতিহাসে স্মরণায় হয়ে আছে। গুপ্ত সাত্রাজ্যের 
সময়কালেই মধ্য এশিয়ার দুর্বর্ব হণগণ ইওরোপে হত্যা ও ধ্বংসের মহাতাণ্ডব আরস্ত 
'করেছিল। এমন কি বিপুল শক্তিশালী রোমান সাত্রাজ্যও এই ধ্বংসলালার হাত থেকে 
রক্ষা পায় নাই। এ সময়েই শ্বেতহুণ নামে হণজাতির একটি শাখ। হিন্দুকুশ অতিক্রম 
"করে ভারতে প্রবেশ করে। ্বন্দগুপ্ত হণদের প্রতিহত করতে না পারলে ভারতবর্ষের 
সুপ্রাচীন সুসমূন্ধ সভ্যত| এবং সংস্কৃতিও রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির ন্যায় বিনষ্ট হয়ে 
ঘেত। পরবর্তীকালে হুণগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করেছে। কিন্ত 
প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে স্বন্দগুপ্তই প্রতিহত করেছিলেন এবং প্রারস্তেই আক্রমণকে 
প্রতিরোধ করতে না পারলে সমগ্র ভারতবর্ধকে হুণদের ধ্বংসলীল। থেকে রক্ষা কর! কঠিন 
হত। 

গুপ্ত সাআজ্যের পতনের কারণ 2 সমুদ্রপ্প্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের চেষ্টায় যে 
বিশাল গুপ্ত সাত্রাজ্য গড়ে উঠে, খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ দিকে তা'তে দ্রুত ভাঙ্গনের 
লক্ষণ দেখা যায় এবং ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়। 

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব একান্তই ব্যক্তিনির্তর । শক্তিশালী 
রাজার অভাব ঘটলেই সাত্রাজ্যের পতন অবশ্তন্তাবা হয়ে ওঠে । গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও 
একই ঘটনা ঘটে। স্বন্দগুপ্তের পর সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হয়। ফলে কেন্দ্রীয় 
“শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, প্রাদেশিক শাসনক ঠার! স্বাধীন হতে শুরু করে আর সামন্তরাজারা 
স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে । 

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে। এই 
(সময়ে শুরু হয় বৈদেশিক হুণজাতির আক্রমণ। স্ষন্দগুপ্তের সময় থেকে বার বার হণ 
আক্রমণ ঘটতে থাকে । প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভু আক্রমণ প্রতিহত করা! সম্ভব হলেও 
শাগ্রাজ্যের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায় । 

ক্রমাগত হণ আক্রমণ ও অভ্যান্তরাণ যুদ্ধ বিগ্রহের কলে সাম্রাজ্যের আধিক শক্তি 
€ঙ্গে পড়ে। সাত্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ছুটি-(১) সামন্তরাজ। ও 

নিক শাসনকর্তাদের নিকট প্রাপ্ত কর ও (২) বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাপ্ত অর্থ । 


গুপ্ত সাত্রাজ্যের ইতিহাস ৬১, 


অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে প্রথম সুত্র থেকে আয় একেবারে কমে যায় । আর ৪৭৬ খ্রীঃ. 
রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায় । সুতরাং গুপ্ত, 
সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ যে অর্থ নৈতিক দুরবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


গুপ্ত সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমুহ £ মৌব সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচীন 
ভারতে দীর্ঘস্থায়ী সার্বভৌম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করার গৌরবের অধিকারী হলেন গুপ্ত 
বাজগণ |. ৩২০ খ্ীষ্টাব্ব থেকে ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দেড়পত বছর কাল ধরে গুপ্ত 
সাআজোর পরিধি ও প্রভাব যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি সর্বদিকে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও 
উন্নতি এই যুগুকে এক বিশেষ গৌরবময় অধ্যায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এইজন্য গুপ্রযুঠীকে 
প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বা মধ্যাহ্কাল বলা হয়। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংহতি, 
বহিবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, অর্থ নৈতিক প্রাচ্ধ, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে অভাবনীয় 
উন্নতি এবং হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্যই এই যুগকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। মৌরধযুগের পর ভারতে কোন সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি । 
শুন, কাণ, সাতবাহন প্রভৃতি রাজবংশের রাষ্টমঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান এবং গ্রীক, শক, কুষাণ 
প্রভৃতি বিদেশী জাতির আগমন ও রাজদগ ধারণ একটি নাটকীয় অঙ্কের মধ্যবতী দৃশ্যের 
মত। গ্ররুত পক্ষে সুদীর্ঘ এই ৫০০ বছরের ইতিহাসকে রাজনৈতিক দিক থেকে অন্ধকারময় 
যুগ বলা যায়। শুঙ্গ ও কুষাণ যুগে আংশিকভাবে রাজনৈতিক এঁক্য গঠিত হলেও ভারত 
সংস্কৃতিতে তাদের আত্মীকরণই বেশী গুরুত্বপূর্ণ । গুপ্তরাজগণই প্রায় বিলুপ্ত হিন্দুসাত্রাজ্য 
ও সংস্কৃতিকে তমসীচ্ছন্ন যুগ থেকে আলোকৌঞ্জল পথে নিয়ে এসেছিলেন এবং দেড়শত 
বছর ধরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এঁক্যকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন । উত্তর-পশ্চিম 
ও সুদূর দক্ষিণ ভারতে তাদের রাজ্যবিভ্তৃত না হলেও ভারতবর্ষের একটি বিরাট অঞ্চলকে 
তাঁরা স্থশাসনে এক্যবদ্ধ করেছিলেন । তাছাড়| ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম 
করে তাদের প্রভাব প্রাচ্য ও গ্রতীচোর বহুদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। 


গুপ্ত শাসন ব্যবন্থ।? গুপ্তাত্রাজ্য ছিল রাজতন্তরভিত্তিক এবং রাঁজা যে এশ্বরিক 
শক্তির মানবিক বিকাঁশ__এই ধারণার উপরেই গুপ্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল 
শাসনকাধের সুবিধার জন্য দেশকে কতকগুলি ভুক্তি বা. প্রদেশে, গ্রদ্নেশগুলিকে কয়েকটি 
বিষয় বা জেলায়, বিষয়গুলিকে কয়েকটি বীথী বা মহকুমায় এবং বাথীগুলিকে কয়েকটি চতুরক 
বা চৌকিতে ভাগ করা হয়। ভুক্তিপতি (উপরিক ), বিষয়পতি ( নিযুক্তক বা আযুক্তক ) 
এবং বীথিপতিরা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাহায্যে ভিতরের শাসন 
কার্য চালাতেন । গুপ্তযুগের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন মূলক না হলেও এতে 
গণতান্তিক আদর্শ অনেকটা মেনে চলা হত! কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা শ্বৈরতত্্ী ছিল । 
তা সত্বেও রাজাকে মন্ত্রণা দেবার জন্য ছিলেন মন্ত্রীরা ৷ ৷ সন্ধিবিগ্রহিক, অক্ষপটলাধিরুত, 
মহাদপুনীয়ক, মহাবলা ধিক, অহাপ্রতীহার প্রভৃতি ছিলেন সামরিক ও. বেসামরিক 


দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বড় বড় মী ৰা রাজকর্মচারী |  কুমারামাত্য নামে একশ্রেণীর 


৬২ যুগে যুগে ভারত 


অমাত্যও ছিলেন। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাসন এক আমল-অমাত্য গোষ্ঠী দ্বারা 
পরিচালিত হত। রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভাগ ( উৎপন্ন শস্তের এক বষ্ঠাংশ )। খেয়া 
শুদ্ধ, নিরাপত্তা কর ও বলি প্রভৃতি বিভিন্ন করও ছিল । শৌর্ষযুগের শাসন ব্যবস্থার 
কাঠামোটি গ্রহণ করে গুপ্তযুগে তার আরও শ্রীবুদ্ধি করা হয়। 


সমাজ, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের উন্নতি প্রাচীন ভারতে শক্তিশালী রাজশক্তির 
সময়েই যে দেশের ও জনসাধারণের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, গুপ্তযুগ 
তার প্রকৃষ্ট উদ্রাহরণ। জনসমাজে শৃঙ্খলা, জাতিবর্ণগত সংহতি, আচার নিষ্ঠা, আদর্শাঙ্গরাগ 
প্রভৃতি গুণগুলির এই যুগেই বিকাশ হয়। সমাজে হৈ ও শৃঙ্খলা কিরে আসে । অবশ্য 
অর্থ ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল । পাটলিপুত্র ও অন্যান্ত নগরের 
জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার মধ্যে সেই যুগের বৈষয়িক সমৃদ্ধির ও জনগণের সম'জ- 
‘চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার যে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুগ্চসত্রাটরা সমুদ্রপথে পশ্চিমের সঙ্গে বিশেষ 
করে রোমান-সাত্রাজ্যাধীন মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করে 
পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ ও রোমান সআজ্যের সম্পদকে ভারতের অর্থকারা উন্নতিতে 
প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গুপ্তরাজাদের মুদ্রাসংস্কার, বিনিময়োপযোগী সোনা ও 
ূপার মুদ্রার প্রচলন বাণিজ্যের লেনদেনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । 


সাহিত্য চর্চ।8 এই রাজনৈতিক উৎকর্ষ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি এই যুগের সাহিত্য- 
চার সুযোগ বৃদ্ধি করেছিল । গুপ্তযুগকে সংস্কৃত-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। পাণিনির 
“পরে সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচশ বছর ধরে প্রাচীন লংস্কৃত ভাষার যে বিকাশ ঘটে গুপ্তযুগে তার 
পরিপূর্ণতা ঘটেছিল বহুসংখ্যক প্রতিভাধরের অমর সাহিত্য কীতি গুপ্তযুগকে গৌরবের 
শীর্ষে স্থাপন করেছিল । সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদির সংস্কার সাধন ও নূতন করে সম্পাদন করা। যুগ যুগ ধরে 
শত শত কাহিনী, উপাখ্যান, বিশ্বাস, রূপকথা, নীতিকথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি মিলে মিশে 
রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। এ যেন এক মহারণ্যের মতো । 
গুযযুগের পণ্ডিতগণ এই বিরাট উপাদান সমুদধসতরগুলিকে একটি গরকযস্ত্রে গ্রথিত করে 
তার নবরূপ দান করেছিলেন । আজকের রামায়ণ, মহাভারত ও অধিকাংশ পুরাণের যে 
রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, প্রায় দেড়হাজার বছর আগে গুপ্যযুগে এই বিরাট কাজটি সম্পন্ন 
হয়েছিল। গুপ্তযুগে বৌদ্ধনাহিত্যেরও যে সমৃদ্ধি হয়েছিল তা অতুলনীয় । “বুদ্চরিত' 
প্রভৃতি কাব্য, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্্র এবং সংস্কতে রচিত বোঁদ্ধ 
সাহিত্য সবই গুপ্তযুগের অবদান তাই গুপ্তযুগে হিন্দুসাহিত্য ও শাস্ের যে সংস্কার 
হয়েছিল তা বৌদ্ধদের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য নয়। এই 
সাহিত্য সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ, এগুলিকে যুগপোযোগী ও সবজনগ্রাহ করে 
“তালা দ্বিতীয়তঃ, গ্রীক, শক, পহনব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আক্রমণ ও 
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প্রতুত্বের ফলে ভারতীয় আদর্শের মধ্যে যে সব বিক্লৃতি, বিসদৃশতা, অসংগতি এবং 
নিন্দনীয় উপসর্গের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সেগুলিকে উৎখাত করা। 


কালিদাস, বিশাখদত্ত, শুদ্রক, ভারবি, ভবভুতি ছিলেন এই যুগের সব বিখ্যাত 
কবি ও নাট্যকার । শকুন্তলা, রঘুবংশম, মেঘদূত, খতুংহার, কুমারসম্ভব, মালবিকান্ি- 
মিত্রম প্রভৃতি অমর গ্রন্থের রচয়িত৷ কালিদাস ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি ও 
নাট্যকার । এছাড়া “মূদ্রারাক্ষস’ প্রণেতা বিশাখদন্ত, মৃচ্ছকটিকম্‌’ গ্রন্থ প্রণেতা শুদ্রক, 
এলাহাবাদ প্রশস্তি রচয়িতা হুরিঝেণ, বৌদ্ধ দার্শনিক ও গ্রন্থকার বস্থুবন্ধু, কৰি 
বীরসেন গুপ্তবুগের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমুদ্ধ করেছিলেন। দেবীচন্তরগুপ্ম নাটকটিও 
বিশাখাত্ত লিখেছিলেন । ভারবি 'কীরাতার্জবনীয়ম” লিখেছিলেন । ভট্ট রচিত ভট্টকাব্য 
এই যুগেই রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। সোনিল্ল এবং কুলঞ্ুত্র এ 
যুগেরই নাট্যকার বলে পরিচিত। “পঞ্চ গ্রন্থের রচয়িতা বিষ্ণুশর্ম। এই যুগেরই লোক। 
এ ছাড়া নৈষববধকাব্য, উত্তর রামচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ এই যুগেই রচিত হয়েছিল । 
বিখ্যাত নাট্যকার ভাসকে অনেকে এই যুগের লোক বলে মনে করেন । এটা বোধহয় সত্য 
নয়, তিনি বোধহয় প্রাক্-গুপ্ত যুগের কবি। সংস্কৃত ভাবায় সাহিত্যের এই গৌরবময় 
বিকাশের সঙ্গে দর্শনশাপ্রের বিকাশও ঘটেছিল । শৈব বা পাশুপত এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও 
দর্শনের এই সময় সংগঠিত রূপ দেখা যায়। শিল্পশাস্তরের ক্ষেত্রেও সংহতি দেখা যায়। 
ভারতনাট্যণাস্্ এই সময় সংকলিত হয় এবং চৌষাট কলার বিকাশও এই সময়ে হয়। 


বিজ্ঞান চর্চ1ঃ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
খ্র্ীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এই বিজ্ঞানচর্চার প্রাথমিক কুচন। 
ঘটেছিল। আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ত্রহ্মগুপ্তকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতিধিজ্ঞানী 
ও গণিতশাপ্রবিদদের মধ্যে পুরোধা বলে গণ্য করা হয়। আর্যভট্টই আবিষ্কার করেন 
যে পৃথিবী তার নিজের কক্ষরেখার (৭x9 ) চারিদিকে ঘুরছে। গণিতের উপর ভিত্তি 
করে তিনি স্ূর্ষ চন্্্রহণাদি, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান এবং দিনের সময় গণনার নিয়মও 
আবিষ্কার করেছিলেন । সর্বক্ষেত্রেই তীর সিদ্ধান্ত নিভুল না হলেও ভুল খুবই কম হিল। 
তিনিই প্রথম গণিতশাস্তবিদ্‌ যিনি দশমিক প্রথার প্রয়োগের ব্যাপারে অগ্রনী হন, যদিও 
এই প্রথা তার আগেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। বরাহ্মিছির, ছিলেন একজন বিখ্যাত 
বিজ্ঞানী । তিনি ছিলেন “হুর্যসিদ্ধান্ত” গ্রন্থের প্রণেতা (মতান্তরে আর্ষভট্ট ছিলেন এই 
গ্রন্থের প্রণেতা )। তাঁর প্রণীত “বৃহৎ নংহিতা" গ্রন্থে জ্যোতিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাকৃতিক 
ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা আছে। তিনি পাচটি প্রাচীন সিদ্ধান্ত ও সংকলিত করোছিলেন 
তার পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা+ গ্রন্থে । বৃহজ্জাতক’ “লঘুজাতক" প্রভৃতি গ্রন্থও বরাহ্মিহিরের 
রচিত। ত্রন্মগুপ্ত একজন বিখ্যাত জ্যোতিবিদ ও গণিতজ্ঞ। মাব্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে 
তীর সিদ্ধান্ত ও চিন্তার বিশেষ কোন ভুল ছিল না। এই যুগেই পালকাপ্য 
পশুচিকিৎমা সম্পর্কে হস্তাযূ্বেদ' গ্রন্থটি লিখেছিলেন । চিকিৎসাশান্জে নবরত্বের ধন্বন্তরীর 
নাম কিংবদন্তী পর্যায়ে বল! যায় । তখন শলা চিকিৎসাও উৎকর্ষ লাভ করেছিল। 


il যুগে যুগে ভারত 


রসায়নশাস্তবিদ্‌ নাগ্বাজু ন এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট বিজ্ঞানী । গণিতশান্তরে শৃণ্যতত্র 
( theory ০? ৪.০) এই যুগেরই বিরাট আবিকার। জ্যোতিষশান্্রে এই যুগে যথেষ্ট, 
অগ্রগতি হয় । ধাতুশিল্পে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গিয়েছিল ।. দিল্লীতে চন্দ্ররাজের 
লৌহস্তস্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। 

শিল্পব্ৃষ্টি 23 সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানের মতই গুপ্তযুগের সমৃদ্ধি শিল্পকলাতে 


7] 


চৈতাগৃহ (অজন্ত! দেয়ালচিত্ৰ ) 
প্রতিকলিত হয়েছিল ।  স্থাপতা, ভাঙ্কর্ব এবং চিত্রকলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পীর! 


নালন্দা 
অসাধারণ কুশলতা| ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন । কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এই শিল্পন্থ্টি নিবন্ধ ছিলনা । হিন্দুশিল্লের মতই বৌদ্ধ শিল্পের ব্যাপক বিকাশ 
ঘটেছিল। ধর্ম সহব্ধীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে শিল্পীরা স্ুল্ম শিল্পবোধের পরিচয় 
দিয়েছিলেন। সারনাথ, বুদ্ধগয়া, অজন্ত৷ ও. ইলোরার চিত্রকলা ও ভান্কর্য বিন্ময়কর 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস ৬৫ 


ভাবে সুন্দর । ভুমরার শিব মন্দির, ঝাঁসীর অন্তগত দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, এই 
যুগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন । দেবমন্দির, সুপ ও চৈত্য নিষাণে স্থাপত্য 
শিল্পের, বুদ্ধ ও হিনদুংদেবদেবীর মৃতি নির্মাণে ভাঙ্কর্ধ শিল্পের এবং গুহামধ্যে অঞ্কিত 
চিত্ৰগুলিতে চিত্রকলার যে বিকাশ হয়েছিল তা 
শুধু গুপ্তযুগের সাবলীল শিল্পন্ধমার সাক্ষ্যই 
বহন করছে না, গুপ্তযুগের নবজাগরণের সুস্পষ্ট 
চিত্রও বহন করছে। অজন্তার গুহা মন্দিরগান 
হল গ্ুপ্তযুগের স্থাপত্য, ভাঞ্ব ও চিত্র শিল্পের 
অপূর্ব নিদর্শন । গুহাগাত্রে চিত্রগুলির মধ্যে, 
মাতা ও পুত্র (যশোধৱ| ও রাহুল), রাজকুমারার 
মৃত্যু প্রভৃতিতে চিত্রাশল্লার অপূর্ব দক্ষতার নিদর্শন 
রয়েছে । এই যুগে ভারতের নিজস্ব আদর্শ 
ও এতিহ্য পুনরায় আবিষ্কার করে শিল্পীরা 
তাদের শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। গুপ্ত যুগে 
শিল্পকলার এক নূতন চেতনা ও জাগরণের 
উন্মেষ লক্ষ্য করা যায় । দেশের পুরানো এতিহা 
থেকে যা ভাল তা গ্রহণ ও আত্মস্থ করে এবং 
বিদ্েশজাত বা যা দেশের এতিহ বিরোধী তাকে 
বর্জন করে এক নৃতন ও একান্ত ভারতায় শিল্প- | 
কল৷ হ্ুষ্টিতে ভারতীয় শিল্পীরা উদ্বছ অজন্তার গুহাচিত্র ( মাতাপুত্র ) 
হয়ে।ছলেন। 

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে গুপ্তযুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ 
করলেও, গুপ্তরাজগণ অন্য ধর্ম সম্পর্কে তাদের পূর্ববর্তী সম্রাটদের মত সহনশীল ও উদার 
ছিলেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নংযোগ ও সমন্বয়ের পরিবেশও তখন গড়ে 
উঠেছিল । 

উপসংহার £ সবদিক বিচার করে গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ" (golden 
৪৫০) বললেও অত্যুক্তি হবেনা । কারণ গুপ্তযুগ শুধু হিন্দুদের নবজাগরণের যুগ নয়। এই 
যুগ ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের এক সার্ক পরিণতিতে সমুজ্জল। গুপ্তযুগকে 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুখানের যুগ না বলে ভারতের নব্জাগরণের যুগ বললে সত্যের 
অপলাপ করা হয় না। আবার একে যথার্থ 'স্বর্ণযুগে'র বৈশিষ্ট্যমণ্তিত যুগ বলেও চিহ্নিত 
কর! চলে। কারণ গুপ্তবুগে ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে সাথে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশিল্পের 
বিকাশ হয় এবং চীন ও মধ্য এশিয়ায় এই ধর্মের বিস্তার ঘটে । 

গুপ্তযুগকে সাধারণতঃ গ্রীক ইতিহাসের পেরিক্লিসের যুগের সাথে তুলনা করা হয়ে 
থাকে। পেরীক্রসের যুগে এথেন্স সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, 'শল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে 
এক চরম উন্নতি লাভ করেছিল । গুপ্তরাজত্বকালেও গুপ্তসাম্রাজ্য শক্তিতে অপ্রতিদন্দী, 
শিল্পে অপরূপা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধ, জ্ঞানবিজ্ঞান চায় অগ্রণী হয়ে পেরিক্লিমের যুগের ন্যায়ই 
ভারতের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। 

যুংযুং ভারত-৫ 


ষন্ঠ অধ্যায় 
প্রান্থান্যেক্র জন্য সংগ্রাম (Struggle for Domination) 


১। উত্তর ভারতের কথা । (ক) হুণ আক্রমণ ও যশোধর্মন £ 

খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হুণ জাতির একটি শাখা অক্ষু উপত্যকার নিজেদের অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করে । এর! শ্বেত হণ নামে পরিচিত ছিল। হুণর! হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে 
গান্ধার জয় করে এবং ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ৪৬০ খ্রীঃ 
নাগাদ গুপ্ত সম্রাট স্কন্ধগ্ুপ্ত এদের প্রতিহত করেন | . 


ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ভোরমান নামে 'এক হুণ নেতা পাঞ্জাব, পশ্চিম ভারতের 
কিছু অংশ এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ অধিকার ক্রেন । তোরমান সম্পর্কে বিশেষ 
কিছু জানা যায় না। কিন্তু তার মুদ্রা থেকে এ সমস্ত অঞ্চলে তার অধিপত্যের প্রমাণ 
পাওয়া যায় । 


৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে তোরমানের উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র মিহিরকুল ৷ তার শাত্রাজ্য 
গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । মাহরকুল কাশ্মীর অঞ্চলে মালবরাজ যশোধর্মনের কাছে 
পরাজত হন। যশোধর্মনের মৃত্যুর পর মিহিরকুল পুনরায় শ[ক্তশালী হয়ে উঠেন, [কন্ত 
গ্রপ্তরাজ নরসিংহ গুপ্তের কাছে তিনি পরাজিত হন । 


ভারতের হুণরা স্থায়িভাবে রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি । কাশ্মীর অঞ্চলে হুণদের 
কিছু প্রভাব থেকে যায় । শেষ পথন্ত হণদের ভারতে কোন স্বতন্র অস্তিত্ব ছিল না । 
তারা৷ ভারতের জনগোষ্ঠার সঙ্গে মিশে যায় । 

(ক) যশোধর্মন 2 বারবার হণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষদিকে বাকাটক রাজ হরিযষেণ মালব ও গুজরাট জয় করেন। হুণরাও 
মালবে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল । এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যশোধর্মন 
নামে স্থানীয় এক নেতা মালবে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হুণদের পরাস্ত 
করেন। 


মান্দাশোর লিপি থেকে জানা যায় যে যশোধর্মনের রাজ্য উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে 
মহেন্দ্র পর্বত, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে মহাসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু তিনি 
গুপ্দের ধ্বংস করতে পারেননি এবং হুণশক্তিকেও নির্মূল করতে পারেন নি। সামগ্রিক 
ভাবে বিচার করলে বলা যায়,যে যশোধর্মন ভারতের ইতিহাসে কোন গভীর প্রভাব রেখে 
যেতে পারেন নি। 


(খ) শশাঙ্ক 2 “বাঙ্গালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি |” 
তার বাল্যজীবন বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে শশাঙ্ক গ্ুপ্তরাজপরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তার আর এক নাম 
ছিল নরেন্্ুগুপ্ধ | কিন্তু খুব সম্ভবতঃ শশাঙ্ক মগধ ও গোৌড়ের অধিপতি গপ্তরাজ 
মহাসেনগুপ্তের অধীনে প্রথমে একজন মহাসাম্ত ছিলেন। প্রাচীন রোহিতাশ্বর বা 


উত্তর ভারতের কথা ৬৭ 
€রোটাসগড় গিরিগাত্রে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক” এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। খুব সম্ভবতঃ 
ইহা গৌড়রাজ শশাহ্ছেরই পূর্ব নাম। 

৬০৬ খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলাদেশের পরবর্তী গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার স্থযোগে শশাঙ্ক 
“একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্ণস্থবর্ণতে রাজধানী স্থাপন করেন | তিনি 
মিহারাজাধিরাজ” নাম নিয়ে উত্তর ভারতের জটিল রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করেন। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডতুক্তি, উৎকল ও বর্তমান গঞ্জাম জিলায় অবস্থিত প্রাচীন 
“কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করে গৌড় রাজ্যের বিস্তারসাধন করেন। কোঙ্গোদ রাজ্যের 
&শলোত্তব রাজগণ তার অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্কের 
অধিকারভূক্ত হয় । খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গের স্বাধান বঙ্গরাজ্যেও তার আধিপত্য বিস্তার 
লাভ করে। শশাঙ্ই সবপ্রথম বাঙ্গালী রাজা যিনি এইরূপ বিস্তৃত সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে 
সক্ষম হন। 


গৌড়রাজ্যের সঙ্গে কনৌজের মৌখরারাজ্যের সম্পর্কের তিক্ততা আগে থেকেই ছিল । 
খানেশ্বরের পুস্তাভৃতি রাজনান্দনী রাজ্যএ৷ ছিলেন মৌখরা রাজ-মহিষী । উত্তর ভারতে 
এই সময় তাই মৌখবা-পুৰ্তভূতি রাজনৈতিক শক্তিজোটের হৃষ্ট হয়। আবার মালবের 
গুপ্তবংশীয় নরপতি দেবগুপ্ত ছিলেন কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্দনের বংশানু ক্রমিক শক্ত । 
গৌড়রাঞজ শশাঙ্ক তাই মৌখরা-পুন্তভৃতি মৈত্রীর বিরুদ্ধে দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন 
করলেন । এই দুই দলের যুদ্ধে গ্রহবধন নিহত হন ও রাজ্য বন্দিনী হন। রাজ্যত্রীর 
ভ্রাতা থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করে কনৌজ উদ্ধারের চেষ্টা করলে 
শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট ও চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাঙের মতে শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। তবে 
তাদের এই মত খুব সম্ভবতঃ পক্ষপাতহুষ্ট । রাজ্যব্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজ কিছুকাল 
শশাঙ্কের অধীনে ছিল। কিন্তু পুস্বাভূতি সম্রাট হ্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাঙ্করবার সঙ্গে 
মিত্রতা স্থাপন করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। শশাঙ্ছের সঙ্গে এদের যুদ্ধের 
বিবরণ ও ফলাফল বিস্তৃতভাবে কিছুই জানা যায় না। তবে শশাঙ্ক যে জীবিতকাল পর্যন্ত 


স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন তার প্রমাণ আছে। তার মৃত্যুর পর অবশ্য কিছুকীলের 
জন্য বাংলার রাজনীতিতে বিপধয় ঘটে । 


কৃতিত্ব 8 “শশাঙ্ক বাংলার শৌধ ও স্বাধীনতার প্রথম মূর্তবিগ্রহ” | যদিও হ্ষবর্ধনের 
‘সভাকবি বানভট্ট পৃষ্যভুতি রাজ্যের এই পরাক্রমশালী প্রতিদ্ন্থাকে গৌঁড়াধম, গৌড়ভুজঙ্গ, 
'রূপে বর্ণনা করেছেন ও বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও তার অপযশ প্রচারে কুঠাবোধ 
করেন নাই, তবু মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ছিলেন অপরাজেয় বীর, বাংলার স্বাধীনতা ও 
রাজনৈতিক সংহতির প্রথম এতিহাসিক অষ্টা ও বাংলার সেই দারুন দুদিনে সকল আশা 
ও আকাজ্ষার একমাত্র ভরসাস্থল । শশাঙ্ক শিবের উপামক ছিলেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 
তাঁকে পরম পাপিষ্ঠ, বৌদ্বধর্ম-বিদ্বেষী রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা প্রমাণ 
করা খুবই কঠিন। এঁতিহাসিক রমেশচজ্র মজুমদারের মতে, “বাণভটরে মত 
ভরিত-লেখক অথবা ছিউয়েন সাডের মত সুহৃদ থাকলে হয়ত হর্ষবধর্নের 


- ৬৮ "যুগে যুগে ভারত 


মতই তীর খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হত। কিন্ত অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে 
অখ্যাত ও অজ্ঞাত, এবং শত্রুর কলঙ্ক-কালিমাই তাকে জগতে পরিচিত করেছে ।” 


গে) হর্ষবর্ধন ২ গুপ্ত সাত্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে 
উত্তর ভারত বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এসব রাজ্যের রাজাদের মধ্যে ক্ষমতার 
ছন্দে থানেশ্বরে (বর্তমান হরিয়ানায়) পুস্যভূতি নামে একটি রাজবংশ শক্তিশালী রাজ্য গড়ে 
তোলে । এই রাজ্যের রাজা প্রভাকরবর্ধনের রাঁজত্বকাল ৫৮০ খ্রীঃ নাগাদ শুরু হয়েছিল । 
হুণ, সিন্ধু, গুর্জর, মালব প্রভৃতি রাজ্যের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। থানেশ্বরের 
পুাভূতি বংশ এবং কনৌজের মৌখরী 
রাজবংশ মিত্রত। সুত্রে আবদ্ধ ছিল । গ্রভাকর 
বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজরাজ 
গ্রহবর্মণ বিবাহস্তত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই 
একই সময়ে গৌড়ে শশাঙ্ক শক্তিশালী হয়ে 
উঠেন এবং মালবরাজ দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক 
মিলিতভাবে কনৌজরাজ গ্রহবর্ননকে পরাজিত 
ও নিহত করেন । দেবগুপ্ত থানেখরের দিকে 
অগ্রসর হলে প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন 
তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু. 
রাজ্যবর্ধন নিজে শশাঙ্কের চক্রান্তে নিহত 
হন। কলে একই সঙ্গে থানেশ্বর ও কনৌজের 
h সিংহাসন শূন্য হয়। এই অবস্থায় রাজ্যবর্ধনের 
ভ্রাত! হৰ্যব্ধন উভয় রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন | তিনি থানেশ্বর থেকে কনৌজে রাজধানী, 
সরিয়ে আনেন। ৬০৬ খ্রীঃ হর্মবর্ধনের রাজত্ব শুরু হ্য়। 
হ্্ষবর্ধনের রাজত্বকালের নির্ভরযোগ্য উপাদান হল বানভট্টের রচিত হর্যচরিত, চৈনিক. 
পরিব্রাজক হিউয়েন দাউএর বিবরণ এবং এ যুগের বহু শিলালিপি অনুশাসন ও মুদ্রা । 
রাজ্যজয় £ সিংহাসনে আরোহণ করে হর্যবর্ধন দিগিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
প্রথমেই ভাতৃহন্তা গৌড়রাজ শশাস্ককে শান্তি দেওয়ার জন্য তিনি অগ্রসর হন। কামরূপের 
রাজা ভাদ্ষরবর্মন শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ছিলেন এবং তিনি হর্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন 
করেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান সফল হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। বরং ৬১৪খ্রীঃ 
পর্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন তা প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য শশাঙ্ছের মৃত্যুর পর 
হর্য মগধ জয় করেন এবং কঙ্গোদ পযন্ত সকল স্থান নিজ সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত করেন। 


শশান্ধের বিরুদ্ধে অভিযানের পর হর্ষ সুরাষ্টের বলভা রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । 

কিন্ত যুদ্ধে তিনি নকল হতে পারেন নি। হিউয়েন সাঙ্‌-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে 

. উর্ষের আমলে বলভীর মৈত্রকগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন । বলভীর রাজা প্রবসেনের 
সঙ্গে হর্ষের কন্যার বিবাহ হয় । 


উত্তর ভারতের কথ! ৬৯ 


তাঁর দ্বিতীয় অভিযান ছিল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে । কিন্তু নর্মদার তীরে 
এই যুদ্ধে হর্য পরাজিত হন এবং দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন । 

নিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে হধ সাকল্যলাভ করেছিলেন কিনা এ সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। 
হিউয়েন সাউ-এর সিন্ধুদেশ পর্যটনের সময় এ দেশ স্বাধীন ছিল---তা তীর বিবরণ থেকে 
জানা যায়। 

সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে জান৷ যায় যে তিনি তুবারশৈল দেশের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ 
করেন, সেখান থেকে. কর আদায় করেন । এছাড়া কাশ্মীর রাজ্যও তিনি আক্রমণ করেন। 

হুর্ষের সাআজ্যের বিস্তৃতি  হর্ষের সাত্রাজোর বিস্তৃতি সম্পর্কে এতিহাসিকদের 
মধো মতভেদ আছে। অনেক ওঁতিহালিক মনে করেন যে থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, 
আ্রাবস্তী. প্রয়াগ প্রভৃতি অঞ্চল, মগধ, উড়িয্যা তার সাম্বাজ্যভুক্ত ছিল । জলন্ধরের রাজা 
উদ্দিত ও পূর্ব মালবের রাজ! মাধবগুপ্ত তাঁর অধীনতা মেনে চলতেন | কামরূপের রাজা 
ভাস্বরবর্দনও তার অন্গগত ছিল। চালুকারাজ- দ্বিতীয় পুলকেশীর আইবোল লিপিতে 
হর্কে 'সকল উত্তরপণনাথ” বা সমগ্র উত্তর ভারতের সম্রাটরপে বর্ণনা করা হয়েছে । 
এ থেকে মনে হয় যে বিজ্ধ্যপর্বতের উত্তরে সমগ্র ভূভাগ তীর অধীনে ছিল ।. এমন কি 
কাশ্মীর ও নেপাল তার সাগ্রাজোর অন্তভূক্তি ছিল_এমনও কোন কোন এতিহাসিক 
মনে করেব | ডঃ রমেশচন্্র মজুমদার মনে করেন যে, হর্ষের সাম্রাজা পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর 
প্রদেশ, মগধ, উড়িষ্যা ও কঙ্গোদ নিয়ে গঠিত ছিল | বাংলাদেশে হর্ষের আধিপত্য সম্পর্কে 
তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন 1% 


তবে সমর নায়ক হিসাবে অপরাজেয় না হলেও গুপ্ত সাআাজ্যের পতনের পর উন্তর 
ভারতের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধোও কনৌজকে কেন্দ্র করে হর্ষব্ধন যে এক 
"প্রকার রাষ্ট্রীয় সংহতি স্থাপনে সাফলালাভ করেছিলেন, তা প্ররুতপক্ষে তার অসাধারণ 
বাক্তিত্বের পরিচায়ক । প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের সম্রাট । শ্রহর্ষের 
দানশীলতা, বিছ্যান্ুশীলন ও বিদ্যোংসাহিতা তাঁকে চিরম্মরণীয় করে রেখেছে । তার 
রাজত্বকালে আগত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, তার ভারত বিবরণীতে মহারাজ শ্রীহধ্ধের 
উচ্ছৃদিত প্রশংসা করেছেন । 

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ £ হর্ষের নাজত্বকালে ৬৩০ খ্রীঃ চীন। পরিব্রাজক 
হিউয়েন লাঙ, ভারত পর্যটনে আসেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তিনি ভারতে বোদ্ধশাস্ত 
অধায়ন ও বিভিন্ন রাজো ভ্রমণ করেন। তার বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারত সম্পর্কে 
বহু মুলাবান তথ্য পাওয়া যায় । 

হিউয়েন সাঙ্‌ সেই সময়কার ভারতে ১৩৮টি ভারতীয় রাজোর কথা উল্লেখ করেছেন । 
এর মধ্যে উত্তর ভারতে হ্্ধবর্ধন ও দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনি সবচেয়ে 
শক্তিশালী বলে বর্ণনা করেছেন । তিনি চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে যান এবং 
পুলকেণীর ভূয়সী প্রশংসা করেন । 
2৮5 


# “The Emperor’s army had overrun almost the whole of 
Northern India fron the snowy mountain of the north to the 
Nerbuda in the south, and from Ganjam in the east to Valabhi in 
the west”’—An Advance History of India. —P. 158. 


৭০ যুগে যুগে ভারত 


হিউয়েন সাঙ, হর্ষের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল, উৎপন্ন 
শস্যের উ অংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হত, রাজকর্মচারীগণ বেতনের বদলে জমি ভোগ' 
করতেন. কৃষকদের বীজ ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিয়ে সাহাযা করা হত__এসব তীর' 

এ 5 বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। জলপথে ও স্থলপথে 

বাণিজ্যিক আদান প্রদানের কথাও জানা যায়.। 
তাত্রলিপ্ত ছিল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর । 

হিউয়েন সাঙ, ভারতের জনসাধারণের সাধু ও. 
সরল ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন । সাধারণের 
জীবনযাত্রা ছিল সরল ও স্বাচ্ছন্দ্পূর্ণ । রাস্তাঘাট অবশ্য 
নিরাপদ ছিল না এবং হিউয়েন সাঙ একাধিকবার 
দস্থ্যর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন । 

সে যুগেও রুষিকার্য ছিল বেশ উন্নত। ধান, গম' 
এবং নানারকমের ফল হত প্রচুর । মালব গুজরাট: 
ইত্যাদি জায়গা থেকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য হত। 

বাঙ্গলাদেশের তাম্রপিপ্ত থেকে বাণিজ্য হত 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এমন কী চীনের সাথেও । 

হিউয়েন সা ধর্মের ক্ষেত্রে তখন আবার এসেছিল হিন্দুধর্মের 

প্রাধান্য । বিদেশীর চোখে তখন ভারত ছিল ব্রাহ্মণের দেশ। শিক্ষিত লোকেরা সংস্কৃত 
ব্যবহার করতেন | বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও ছিলেন সংস্কৃতে বিদ্বান | কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
বিদ্বেষ ছিল না। কাশীতে হিন্দু মন্দির ছিল অসংখ্য । কিন্ত বৌদ্ধমঠ এবং ভিক্ষু 
ছিলেন অনেক । 


পরধর্মসহিষ্ণুতার উদাহরণ ছিলেন সম্রাট হর্ম নিজেই । অশোকের মতই তিনি অনেক 
মঠ আর চিকিৎসাগার গড়েছিলেন। ধর্মসভা ডেকে পণ্ডিতদের ধর্মালোচন! তিনি শুনতেন ৷ 
এসব সভায় বৌদ্ধপত্তিত যেমন আসতেন, হিন্দুপত্ডিতও আসতেন তেমনি | ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কনোজের ধর্মসভাতে হিউএন সাঙ, নিজেই হাজির ছিলেন। চার হাজার বৌদ্ধ সাধু 
আর তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও জৈন সাধু সেখানে এসেছিলেন । তা ছাড়া প্রয়াগ তীৰ্থে প্রতি 
পাচ বছরে হত ধর্মমেলা। মেলার সাথে হত বুদ্ধ, শিব আর সূর্যের পুল! । প্রত্যেক 
দিনই বৌদ্ধ, জৈন, ব্ৰাহ্মণ, সঙ্্যামী এবং দীনদরিদ্রকে অকাতরে দান করা হত। অনুষ্ঠানের 
শেষ দিন রাজার ব্যক্তিগত সবকিছু সঞ্চিত সম্পদই তিনি বিলিয়ে দিতেন। হ্র্ধবর্ধন সব 
ধর্মের পণ্ডিতদেরই শ্রদ্ধা জানাতেন, কারণ তিনি ছিলেন বিছ্যোৎসাহী | নিজেও ছিলেন, 
বিদ্বান এবং কবি। 'রত্বাবলী’, ‘নাগানন্দ', €প্রিয়দ্শিকা” নাটক তিনি নিজেই লেখেন ৷ 
তার রাজসভাতে ছিলেন বাণভট্ট। তিনি লিখেছিলেন ‘কাদহ্বরী’ আর হুর্ষচরিত । কৰি 
মযূরভন্ও পেয়েছিলেন কনৌগ সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা । 


নালন্দ| বিশ্ববিষ্ভালয় : শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কনৌজ যুগের সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ হল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। একটি ছোট শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে অনেক আগেই, 


উত্তর ভারতে কথা ৭১ 


নালন্দা স্থট্টি হয়েছিল । কা-হিয়েনের সময় পর্যন্ত নালন্দা তেমন কিছু বড় ছিল না। 
কিন্তু হণ আক্রমণে তক্ষশীলা ধ্বংস হওয়ার পর থেকেই বড় হতে লাগল নালন্দা । 
গুপ্তসম্রাটরা প্রায় সকলেই নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | রাজা, শ্রেষী আর জনসাধারণের . 
দানে অবৈতনিক এবং আবাসিক উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নালন্দা হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত। 
সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ছিল কনৌজ যুগে । 

নালন্দার স্নাতকরা সব জায়গায় সম্মান পেতেন । তাই এখানে ঢুকবার জন্য লেগে 
থাকত শিক্ষার্থীর ভীড়. কিন্তু ভতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন শতকরা মাত্র ২০ 
জন। তবুও নালন্দার আকর্মণে চীন, কোরিয়া, তিব্বত, মধ্য এশিয়ার নানা দেশ থেকে 
সমোতের মত আসতেন ছাত্রের দল | ৮৫০০ ছাত্রের জন্য এখানে ছিলেন ১৫০০ অধ্যাপক । 
'ত্ুসাগর', ‘রতৃদধি’, 'রত্ুরপ্তক' নামে ছিল তিনটি বড় গ্রন্থাগার ৷ মানমন্দিরও ছিল । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতে ছিল ৮টি হলঘর এবং ৩০০টি ছোট ঘর। একশ’ ঘরে একশ” 
বিষয়ে সারাদিন পড়াশুনো হ'ত । ছাত্রদের জন্য :ছল ছাত্রাবাস । 

নালন্দীতে মহাজন বৌদ্ধ মতেরই প্রাধান্য ছিল । কিন্তু সব ধর্মশাস্্ই এখানে পড়ানো 
হত। জৈন শান্ত, বেদ, উপনিষদ ছাড়াও সাংখ্য, স্ায়, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসা 
শান্ত, ভাব্ব্ষ-স্থাপত্যও ছিল জনপ্রিয় পাঠা । এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন 
দিউনাগ, ধর্মপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রজ্ঞামিত্র এবং শীলভদ্র । এখান থেকে শিক্ষ| নিয়ে 
বৌদ্ধ পণ্ডিতরা যেতেন চীন, যবদ্বীপ, সিংহল কিছ মধ্য এশিয়ায় । নালন্দায় আবিদ্ধত 
ধ্বংসাবশেষ মনে করিয়ে দেয় কনৌজ যুগের সাংস্কৃতিক গৌরব । 

প্রতিহার ও পাল সাআাজ্যের উদ্থান ? ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব 

'ঘ) গ্রতিহার বংশ ঃ খ্রষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের 
রাজনৈতিক সংযোগের স্থল হিসাবে দক্ষিণ রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। হর্ষবর্ধনের পর উত্তর ও পূর্ব ভারতে রাজ্য ভাঙ্কা-গড়ার যুগে শুরু 
হয় আরব অভিযান যা সিদ্ধু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সৌরাষ্ট, গুর্জরদেশ, রাজস্থান 
ও মালব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে । এই আরব আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতেই গুর্জর-প্রতিহার- 
শক্তি গড়ে উঠে। বিভিন্ন প্রতিহার গোষ্ঠীকে এবং চাহমান, গুহিলপুত্র, চালুক্য ও 
পারমারদের একত্রিত করে প্রথম নাগভট্ট আরব আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং শক্তিশালী 
গুর্জর-প্রতিহার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। চালুক্য সাত্রাজোর ধ্বংসাবশেষের উপর 
ভিত্তি করে দক্ষিণে রাষট্রট রাজ্য গড়ে উঠে। ৭৫৩ থেকে ৭৬৮ খ্রীঃ মধ্যে রাষ্ট্রূটরা! সমগ্র 
মহারাষ্ট্র ও মহীশূর দখল করে শক্তিশালী হয়ে উঠে। আবার পূর্বভারতে হর্ষের মৃত্যুর 
পর যে মাৎস্তন্তায় সু্টি হয়েছিল তার অবসান ঘটিয়ে গোপাল পাল সাআ্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন 
করেন (৭৫০ খ্রীঃ )। উত্তর ও দক্ষিণের এই তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের সাত্রাজ্য বিস্তারের 
যে দ্বন্ব কনৌজের আধিপতাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তা’ ত্ৰিকোণ ছন্দ (Tripartite 
5৮88816) নামে পরিচিত। : : 

হ্বর্ধনের সময় থেকেই কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। 
কনৌজ উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যের প্রতীক হয়ে উঠে। ফলে কনৌজ অধিকার করার 


৭২ যুগে যুগে ভারত 


জন্য এবং তা দখলে রাখার জন্য-রাষ্টকুট, প্রতিহার ও: পালদের মধ্যে তীত্র-সংগ্রাম 
শুরু হয়। 

কনোজের উপর কর্তৃত্ব ছিল শুর্জর-প্রতিহার রাজোর এবং কনোঁজের শাসক ইন্দ্াযুধ 
প্রতিহার রাজবংশের মনোনীত ছিলেন । পালরাজা ধৰ্মপাল উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য 
বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং কনৌজ আক্রমণ করে, ইন্দ্রাযুধকে উচ্ছেদ করে তারই আত্মীয় 
চক্রাযুধকে প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বতসরাজ বধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং 
ধৰ্মপাল এ যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন । ৭৮৮ শ্রী: বতনরাজ কনৌজ অধিকার করে 
বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন,| কিন্তু, ইতিমিধো দক্ষিণের পাষুকটরাজ ধরব ব্সরাজকে 
আক্রমণ করেন | বৎসরাজ পরাজিত হয়ে মরু অঞ্চলে সরে যান। ধর্মপালও ধরবের বশ্াতা 
স্বীকার করে নেন। কিছুকাল প্রতিহারদের শতিক্ষয়ের স্থযোগ নিয়ে কনৌজে এবং 


সমগ্র উত্তর ভারতে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। কনোজের শাসক হিসাবে চক্রায়ুধকে 
আবার প্রতিষ্ঠা করেন | 


কিন্তু এখানেই শেষ নয়।  প্রতিহাররাজ ব্সরাজের মৃত্যুর পর তীর পুত্র দ্বিতীয় 
নাগভট্ট পুনরায় কনৌজ আক্রমণ ক্রেন এবং চক্রাযুধকে বিতাড়িত করে পুনরায় ইন্দায়ুধকে 
কনৌজের রাজা করেন। ধর্মপাল দ্বিতীয় নাগভট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্ত 
এবারেও, তার পরাজয় ঘটে। অপরদিকে রাষ্ট্রকটরাজ এ্রবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ 
নাগভট্রকে পরাস্ত করেন । ধর্মপাল আ্ানিকভাবে তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা মেনে নেন। 
তৃতীয় গোবিন্দ স্বদেশে ফিরে গেলে আগের মতই ধর্মপাল হলেন লাভবান । একথা মনে 
করা অপংগত নয় যে রাষ্্রকুট ও পালরাজাদের মধ্যে কূটনৈতিক বোঝাপড়া ছিল। 

ত্রিকোণ ছন্দের শেষ পর্যায়ে প্রতিহাররাজ মিভিরভৌজ কনোৌজে আধিপত্য গড়ে 
তোলেন । তিনি একদিকে পালবংশের রাজা দেবপাঁল ও অপরদিকে রাষ্্রকুটরাজ 
অমোঘবর্মকে প্রতিহত করেন। এই সময় মগধ ও দক্ষিণ বিহার পালদের হাতছাড়া 
হয়ে যায়। এমনকি পালদের পিতৃভূম উত্তরবঙ্গও প্রতিহারদের অধীনে চলে আসে। 
৯০৮ খ্রীঃ নাগাদ প্রতিহার ও রাষ্টকূট শক্তির মধ্যে ছন্দের সুযোগ নিয়ে পালবংশের নারায়ণ 
পাল উত্তরবঙ্গ ও মগধ প্রতিহারদের হাত থেকে উদ্ধার করেন । মহেন্দ্পালের পর থেকেই 
কনোজকে কেন্দ্র করে গড়া প্রতিহার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। 


(ড) পালবংশ £ শ্া্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের 
ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। শশাঙ্কের এত্যুর পর বাংলাদেশ অন্তদপ্ৰ ও বিদ্রোহে 
ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে সম্রাট হ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্তী রাজারা বারবার বাংল! আক্রমণ 
করতে ধাকেন। কলে বাংলাদেশে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। স্থানীয় শাসকগণ 
পরস্পর বিবাদে ব্যস্ত ছিলেন। এই অরাজকতা ও আত্মকপহ মাতৎস্তহ্যায় সৃষ্টি করে। এই 
রকম সংকটময় অবস্থায় ৭৫০ খ্রীঃ বাংলাদেশের জনসাধারণ গোপাল নামে এক স্থানীয় 
নেতাকে বাংলার সিংহাসনে নির্বাচিত করেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বাংলাকে 
কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী সা্রাজোর ভিত্তি রচনা করেন । 
গোপাল £ (৭৫০-৭৭০ খ্ৰীঃ) গোপালের আদি দেশ ছিল বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ । 
সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত মানসে' একথা বলা হয়েছে। তার পিতার নাম ব্যপট ও 


উত্তর ভারতের কথা ৭৩ 


পিতামহ দ্ৈতবিষ্ণু। ‘তিনি শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্টা করেন। যর রাজত্বকাল সম্পর্কে 
বিশেষ কিছুই জানা যায় না| আন্কুমানিক ৭৭০ খ্রীঃ তার যৃতা হয় 


ধর্মপালি £ €(৭৭০-৮১০গ্ী;) গোপালের পুত্র ধর্মপাঁলের সময়েই পালবংশের 
প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি গড়ে উঠে । তীর দীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশ উত্তর ভারতের প্রধান 
শক্তিতে পরিণত হয়। 

ধৰ্মপাল উত্তর ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হন | কনোৌজের উপর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে প্রতিহার ও রাষ্টকুট শক্তির সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন । ধৰ্মপাল 
প্রথমে কনৌজ অধিকার করে নিজ মনোনীত চক্রাযুধকে প্রতিষ্টা ককেন। কিন্ত 
প্রতিহাররাজ বৎসরাজের কাছে পরাজিত হন। বসরাজও রাষ্ট্কুটরাঁজ এুবের কাছে 
পরাজিত হয়ে সরে যেতে বাধ্য হন। এই স্থযৌগে ধর্মপাল ধ্রবের বশ্তাতা মেনে নিয়ে 
এবং গ্রব স্বদেশে ফিরে গেলে সেই সুযোগে কনৌজসহ সমগ্র উনুর ভারতে প্রাধান্ধ প্রতিষ্ঠা 
করেন। বৎসরাজের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্র পুনরায় ধর্ষপালকে পরাজিত 
করে কনৌজ অধিকার করেন ;' কিন্তু তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাস্ত করলে ধর্মপালই 
লাভবান হন। এইভাবে ত্রিকোণ দন্দের সুযোগে ধর্মপাল সমগ্র উত্তর ভারতে অধিকার 
গড়ে তোলেন। উত্তরে তার রাজ্যসীম! বঙ্গোপসাগর থেকে দিল্লী 'ও জলন্ধর পর্যন্ত এবং 
দক্ষিণে বিদ্ধযপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

ধৰ্মপাল ‘পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন যা তাঁর 
সার্বভৌমত্বের পরিচায়ক | তিনি পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। ধর্মপাল বৌদ্ধ- 
ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বিহারের বিখ্যাত বিক্রমশীল মহাবিহার নির্মাণ করেন । 


দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপাল 
আসাম ও কলিঙ্গ জয় করেন। গুর্জর প্রতিহার রাজ প্রথম ভোজ দেবপালের কাছে 
পরাস্ত হন। দ্রাবিড়দের সংগেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং রাষ্ট্কুটরাজ অমোঘবর্ষকে 
পরাস্ত করেন। হুণদের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন | তীর রাজ্য উত্তরে কম্বোজ থেকে 
দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্রেবপালের খ্যাতি ভারতের বাইরে স্থবর্ণভুমি 
অর্থাৎ সুমাত্রাঃ জাভা, মালয় উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে । স্বর্ণভূমির রাজা বালপুত্রদেব 
তীর কাছে পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে পাঠান নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণের জন্য । 
দেবপাল এই অন্করোধ রেখেছিলেন । তীর সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ 
বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে । তারই পুপোষকতায় নালন্দা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ 
কেন্দে পরিণত হয়েছিল । তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে নবদীবন 
লাভ করে। 

দেবপাল শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্টপৌষক ছিলেন । বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি 
অদ্ধাশীল ছিলেন । বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভায় স্থান পেয়েছিবেন। দেবপাল 
সুঙ্গেরে তার নৃতন রাজধানী গড়ে তোলেন। 


৭৪ যুগে যুগে ভারত 


দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ও শক্তি কমে যায় । পরের দিকের 
পালরাজারা ছিলেন অকর্মণ্য । ফলে পাল সাম্রাজ্য পতনের দিকে এগোতে থাকে। 


প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) £ পালবংশের নবম রাজা প্রথম মহীপালের 
সময়ে পাল সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সময়ে পালসাত্রাজ্য শুধুমাত্র দক্ষিণ বিহারের' 
মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল । প্রথম মহীপাল উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ 
পুনরায় দখল করেন | উত্তর বিহার এবং পশ্চিমে বারাণসী এলাকা পর্যন্ত তিনি জয় করে 
তার রাজ্যতৃক্ত করেন৷ মহীপালের আমলে বাংলাদেশে তামিল রাজা রাজেন্দ্র চোলের 
আক্রমণ ঘটে । রাজেন্দ্র চোল উড়িয্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গবেশ করেন ও প্রথম 
মহীপালকে পরাজিত করেন। ১০২৬ থেকে ১০৩৪--এর মধ্যে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব 
মহীপালকে পরাস্ত করে তীরভুক্তি বা বারাণসী অঞ্চল অধিকার করেন । 


প্রগম মহীপালও অন্যান্য পালরাজাদের মত বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোষক ছিলেন । নালন্দায় 
একটি বিশাল বৌদ্বমন্দির তার সময়ে নতুন করে নিমিত হয়। 


পরবর্তী রাজা বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের আমলে পালশক্তি আবার বিপন্ন 
হয়ে পড়ে । গয়া-মগ্ডলের সামন্ত বিশ্বাদিত্য, ঢেক্কারির সামন্ত বিশ্বযোগ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় 
কতৃত্ব অস্বীকার করেন। এদিকে দ্বিতীয় মহীপালের সঙ্গে তীর ছুই ভাই দ্বিতীয় শূরপাল 
ও রামপালের বিরোধ উপস্থিত হয় । এই অবস্থার স্থযোগে দিব্য নামক জনৈক কৈবর্ত 
নেতা দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করে বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ দখল করে নেন। পালেরা 
সমগ্র বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে তীদের বিহারের অংশটুকুর মধ্যেই টিকে থাকেন । 
এখানে প্রথমে শূরপাল রাজত্ব করেন এবং পরে তীর ভাই রামপাল ১০৭৭ খ্রষ্টাৰ থেকে 
রাজত্ব করেন । 


রামপাল (১০৭৭-১১২০): এদিকে ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কৈবর্ত নেতা দিব্য 
বরেন্দ্রাতে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। তিনি বিহারে রামপালের এলাকার উপর অভিযান 
চালিয়েছিলেন বলে প্রকাশ । পূর্ববঙ্গের যাদব বংশের জাতবর্ম|া দিব্যকে পরাজিত 
করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। সে যাই হোক, দিব্য শক্তিমান রাজা ছিলেন। তীর 
মৃত্যুর পর তার ভাই রুদ্োোক এবং তারপর রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হন। ভীমও 
বিশেষ শক্তিমান ছিলেন যেকথ সন্ধ্যাকর নন্দী তার রামচরিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্ত 
. ভীমকে শীঘ্রই বিভিন্ন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । তার আমলে পরমার লক্ষ্মণদেব 
বরেন্দ্রী আক্রমণ করেন। ওদিকে বিহারে পালবংশীয় রামপাল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। 
চৌদ্দজন সামন্ত ও বন্ধুরাজার সহায়তায় তিনি একটি বাহিনী গঠন করেন। তীকে 
একাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন তীর মামা অঙ্গের শাসক মথনদেব। এই বাহিনী 
গঙ্গা অতিক্ৰম করে ভীমকে পরাস্ত করে এবং বরেন্দ্রী আবার পালদের অধিকারে আসে । 
অতঃপর রামপাল পূর্ববঙ্গের যাদবরাজ হরিবর্মার আনুগত্য আদীয় করেন । রামপালের 
সেনাপতি তিঙ্যদের কামরূপ দখল করেন। কিন্তু পশ্চিমে রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে 
রামপাল কনৌজের গাহড়বালরাজ গোবিনদচন্দ্রে নিকট পরাজিত হন । এটা ঘটেছিল 


উত্তর ভারতের কথা ৭৫ 


১১০০ থেকে ১১০৯ সালের ভিতরে । উড়িস্তার রাজনীতিতে রামপাল মাথা গলান: 
এবং অনন্তবর্সা চৌড়গঙ্গকে পরাজিত করে তার নিজের লোক দণ্ডভূক্তির জয়সিংহকে 
উৎকলের শাসক করে দেন। ১১১২ সালের কিছু আগে অনন্তবর্যা ওই জয়সিংহকে হটিয়ে” 
তাঁর নিজের লোক কর্ণকেশরী বা তীর পুত্রকে উৎকলের শাসক করে দেন । 


১১২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও মাতুল মথনদেব মারা গেলে শোকগ্রস্ত রামপীল, 
মুঙ্গেরে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন দেন। তীর পুত্র রাজ্যপাঁলের হাতে রামপাল তার 
শেষজীবনে ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন | কিন্তু রাজ্যপালের অকাল মৃত্যু হওয়ায় রামপালের 
দ্বিতীয় পুত্র কুমারপাঁল রাজ! হন ধার সময় বিদ্রোহ করে তাদের বহু সামন্ত স্বাধীন 
হয়ে গিয়েছিলেন, এবং ক্রমাগত একের পর এক বাইরের আক্রমণ চলেছিল | বিদ্রোহীদের: 
মধো ছিলেন গয়ামগ্ুলের সামন্ত-শীসক বিশ্বদিতোর পুত্র যক্ষপাল, মগধের শাসক বর্ণমান 
ও তীর পুত্র রুদ্রমান, মিথিলার নান্তাদেব যিনি খোদ কুমারপালকেই যুদ্ধে পরাস্ত 
করেছিলেন । এদিকে গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্র ১১২৪ খ্রীষ্টাক্চের কিছ আগে পালদের হাত 
থেকে দিনাপুর পর্যন্ত বিহারী অঞ্চল দখল করে নেন। বল্লভরাম নামক কলচুরিদের এক 
সামন্তও পালরাজো হানা দিয়েছিলেন । কামরূপে তিঙ্গযদেব স্বাধীনতা! ঘোষণা করেছিলেন । 
অবশ্ঠা কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব তিক্গ্যদেবকে উৎখাত করেছিলেন, কিন্তু মনিবের হাতে 
কামরূপ অর্পণ না করে তিনি নিজেই সেখানকার রাজা হয়ে বসেন । এদিকে পাঁলদের 
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনন্তবর্মা চৌড়গঙ্গ গঙ্গাতীরবর্তা হুগলী জেলা পর্যন্ত জয় করেন, 
এবং তীর মিত্র সেনবংশীয় বিজয়সেন রাঢ়ে রীতিমত ক্ষমতা সঞ্চয় করেন | ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে 
কুমারপালের মৃতা হলে তীর পুত্র তৃতীয় গোপাল ১৪ বছর রাজত্ব করেন | ১:৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দ 
তার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তীর কাকা. রামপালের কনিষ্টপুত্র, মদনপাল রাজা হন। 
ইনিই পালবংশের শেষ রাজা । ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছ আগে, রাজত্বের সুচনাতেই, 
মদনপাল গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরের অধিকার হারিয়েছিলেন, 
কিন্তু পরে তা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । অতঃপর তিনি গোবর্ধন নামক এক 
বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করেন । কিন্তু কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোডগঙ্গ ও সেনবংশীয় 
বিজয়সেনের সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি | কালিন্দী নদীর তীরে তিনি বিজয়সেনের 
আক্রমণ প্রথম দিকে প্রতিহত করতে পারলেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি । পরাজিত 
ভয়ে তিনি বরেন্দ্রীর অধিকার বিজয়সেনকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । অতঃপর মদনপাল 
অঙ্গদেশে চলে আসেন এবং সেখানে ১১৬১ পর্যন্ত রাজত্ব করেন৷ পালবংশের ইতিহাস 
এখানেই সমা । গৌবিন্দপাঁল নামক জনৈক ‘গোৌঁডরাজ’ ( যিনি মদনপাঁলের কেউ হলেও 
হতে পারেন ) গয়া অঞ্চলে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন | তিনি ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালসেন 
কর্তৃক পরাজিত হন। 

সেনবংশ £ একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সামন্তসেন ও তীর পুত্র হেমন্তসেন 
কামিপুরী নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরা সম্ভবতঃ দাক্িণাত্যের 
কৰ্ণাটক অঞ্চল থেকে এসেছিলেন | প্রথম দিকে সেনরা পীলরাঁজীদের অধীনে সামন্তরাজা' 


সর 


প৬ যুগে যুগে ভারত 


ছিলেন । রামপালের মৃত্যুর- পর. পালবংশ- দুর্বল হয়ে পড়লে সামন্তদেনের পৌত্র বিজয় 
সেন পাল বংশের উচ্ছেদ করেন এবং স্বাধীন রাজার মর্ধাদা অর্জন করেন । 

বিজয়জেন ( আনুমানিক ১০৯৫-১১৫৮ ) 2 বিজয়সেন. ছিলেন সেনবংশের 
প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ! | তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান জয় করেন এবং 
উত্তর বিহার, আসাম ও উড়িন্যা রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন । তিনি পূর্ববঙ্গের 
যাদববংশকে পরাস্ত করে বিক্রমপুর দখল করেন এবং বিজ্য়পুর নামে একটি রাজধানী স্থাপন 
করেন । কলিঙ্গরাজ চোড়গর্চের সঙ্গে তার মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ রাটের 
শুরবংশীয় রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন । এর ফলে তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেক 
বেড়ে যায়। 

বিজয় সেনের দীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে শান্তি শৃংখলা ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে । 
উনাপতিধরের প্রশস্তি থেকে তার কৃতিত্বের কথা জানা যায়। তিনি পরমেশ্বর পরমভট্টারক 
মহারাজা ধিরাজ প্রভৃতি সম্রাট স্থলভ উপাধি গ্রহণ করেন। 

বল্লালসেন ( আনুমানিক ১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) £ বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তার 
পুত্র বল্লালঘেন বাংলার সিংহাঁপনে বসেন। তিনি রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ 
"পুনর্গঠনে বেশী মনোযোগী ছিলেন |: বল্লালসেন কোলিন্ প্রথার প্রবর্তক হিসাবে বিখ্যাত 
হয়ে আছেন। হিন্দুসমাজকে নতুনভাবে গঠন করার জন্য ও জাগতিক পবিত্রতা রক্ষা 
করার জন্য ব্রাহ্ম, কায়স্থ ও বৈদ্য_এই তিনশ্রেণীর সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ 
বিষয়ে কয়েকটি রীতিনীতির প্রবর্তন করেন । 

বল্লালসেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । বিছ্যান্রাগী হিসাবেও তার খ্যাতি 
ছিল। দানসাগর ও অদ্ভুতলাগর নামে দুটি মূল্যবান গ্রন্থ তারই রচনা । 

লক্ষ্মণ সেন ( ১১৭৯-১২০৫ গ্রীঃ) £ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন -১৭৯ খ্রীঃ ৬০ 
বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাত্রশাসন এবং মীন্হাজউদ্দীন রচিত 
'তিবকাংই-নাসিরী” নামক গ্রন্থ থেকে তীর সন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি । 
বাল্যকাল থেকেই তার রণকুশলতাঁর পরিচয় পাওয়াযায়। গৌড়, কলিঙ্গ; কাশী ও কামরূপের 
রাজগণ তার কাছে হেরে যান। তিনি পুরী, কাশী ও প্রয়াগে বৃহৎ জয়ন্তস্ত স্থাপন 
করেন । মগধে তার রাজা বিস্তৃত হয়েছিল । নদীয়া নগরী তীর রাজধানী ছিল । তার 
রাজত্বের শেষভাগে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে সেনগণ দুর্বল হয়ে পড়েন । তখন দক্ষিণ 
"ও পূর্ববঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাজোর উদ্ভব হয়। লক্ষণ সেন বিদ্যোৎসাহী ও স্থকবি 
ছিলেন। গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, ধোয়া, শরণ, গোধন, হলায়ুধ প্রভৃতি কবি ও 
পত্ডিতগণ ভার সভ| অলক্কৃত করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন বল্লাল সেনের ‘অদভূত সাগর” নামক 
গ্রন্থ সাধ্য করেন । তিনি 'পরম বৈষ্ণব” উপাধি ধারণ করেন । 

প্রায় কুড়ি বংসর রাজত্ব করবার পর বৃদ্ধ বয়দে তিনি নবদ্বীপে বসবাস করেন । 
আন্গমানিক ১২০২ শ্রষটাবে কুতুবুদ্দিন আইবকেন্র সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি অত্িতে 
‘নদীয়। আক্রমণ: করলে লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। নদীয়া মুসলমানদের 
'অধিকারভুক্ত হয়েছিল । পূর্ববঙ্গে কিছুকাল রাজত্ব করবার পর তিনি পরলৌকগমন করেন । 


দাক্ষিণাত্য ৭৭- 


লক্ষ্মণ সেনের পরে তার পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব নেন রাজত্ব করেন | এরা উভয়েই 
স্্ষের উপাসক ছিলেন। মীনহাজউদ্দিন লিখেছেন যে সেন রাজারা পূর্ববঙ্গে ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। নেন রাজস্বকালে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত 
হয়। তাঁদের সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম শক্তিশালী হয়ে উঠে। 


২ । দাক্ষিণাত্য £ 

(ক) বাদামী বা বাতাপীর চালুক্য বংশ £ খরীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চালুক্য বংশের 
উত্থানের সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস শুরু হয়। চালুক্যগণ উত্তর 
ভারতের রাজপুতদের শাখা হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিত। ডঃ স্মিথ মনে করেন যে 
তারা ছিল গুর্জর জাতির এক শাখ৷। কেউ কেউ তাদের কানাড়ী জাতির লোক বলেও 
মনে করেন। 

বাদামীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। এরা ছিলেন গৌড় 
হিন্দু। প্রথম পুলকেশী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। 

প্রথম পুলকেশীর পর তার পুত্র কীর্তিবর্মণ ভারতের পূব উপকূলের সব জায়গা দখল' 
করেন। উত্তরদিকে তিনি বঙ্গোপসাগর পধস্ত অগ্রসর হন। দক্ষিণে চোল, পাণ্ত্য' 
প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলি তিনি জয় করেন। মগধ, অর্ধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গী, দ্রাবিড়, 
অঞ্চলও তার রাজ্যভুক্ত ছিল । পশ্চিম উপকূলে মহীশূর ও ত্রিবা্ধুরের কিছু অংশ তীর: 
অধিকারে আসে । তিনিই ছিলেন চালুক্য প্রাধান্তের প্ররুত প্রতিষ্ঠাতা । 

খ) দ্বিতীয় গুলকেশীর কৃতিত্ব : কাতিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী (৬*৯-৬৪২ 
খ্রীঃ ) চালুক্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃূপতি। তীর বিজয়বাহিনা উত্তরে গুজরাট ও মালব অর্থাৎ, 
নর্মদা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পধন্ত অগ্রনর হয়েছিল। কাঞ্চার পল্পবরাজ মহেন্দ্রবর্মণও 
তার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন সুদূর দক্ষিণের চের, চোল এবং পাণ্যারাজ্যেও তার 
আধিপতা বিস্তৃত হয়েছিল । তিনি নর্দা তীরে উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্যবর্ধনকে প্রতিহত 
করে চালুক্য সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনি গোদাবরী তীরস্থ পিষটপূরম। 
অধিকার করেছিলেন এবং ভাতা কুঞ্জ বিষ্ণুর্দনকে ওঁ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেছিলেন । এই কুঞ্জ বিষ্ণুবর্ধনই কৃষ্ণা-গোদাবরীর মোহনা অঞ্চলে বেদীতে পূর্বদেশীয় 
চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে দ্বিতীয় পুলকেশী সাতবাহন নরপতি গোৌতমীপুত্র 
সাতকর্ণার মত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। কথিত আছে যে 
পারগ্ঠরাজ দ্বিতীয় খসরুর সহিত গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীরি পত্র ও উপহার বিনিময় হয়েছিল ॥ 
৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন, সাঙ্‌ তার রাজসভা পরিদর্শন করেন। তিনি 
চালুক্য নরপতির প্রচণ্ড সামরিক শক্তি, বিপুল এশবর্ধ এবং প্রজাপুঞ্জের শৌরবীধ দর্শনে মুগ্ধ 
ও বিশ্মিত হয়েছিলেন। কিন্ত দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয়গৌরব দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না 
৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পল্পবরাজ মহেন্দরর্ণণের পুত্র নরসিংহবর্মণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হলেন। রাজধানী বাদামীও বিধ্বস্ত হল । এই পরাজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে 
চালুক্যশক্তি খর্ব হয়ে গেল । 


ভান যুগে যুগে ভারত 


কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর এই পরাজয়েও চালুক্য-পল্লব প্রতিযোগিতার অবসান হল 
না। বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম, বিক্রমাদিত্য পিতার পরাজয় ও মৃত্যুর প্রতিশোধ 
নেবার জন্যে পল্লব রাজধানী কাঞ্চা অবরোধ করলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পৌত্র 
দ্বিতীয় বিক্ৰমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করলেন । পল্লব বংশের শক্তি ও গৌরব বিলুপ্ত হল। 
তার অধীনস্থ একজন মহাসামন্ত সিন্ধুর আরবদ্দিগকে প্রতিহত করেন। অষ্টম শতাব্দীর 
অধ্যভাগ পৰ্যন্ত চালুক্য ও পল্পববংশের প্রতিবন্দিতার ফলে উভয়েই হানবল হয়ে পড়ে। 
৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্টকুট দন্তিদুর্ণ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও উন্তরাধিকারীকে পরাজিত 
করে চালুক্যবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং একটি নৃতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই নূতন রাজবংশই মহারাষ্ট্র অঞ্চলের বাষ্্কুট বংশ । 


চালুক্য রা্গণের পরাক্রমেই আরব আক্রমণকারিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করতে 
পারে নাই। চালুক্য নরপতিগণও দেশের শিল্পস্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। 
তাদের আমলে বিশ্বের 1বস্ময় অজন্তা ও এলিফ্যাপ্টার গুহাচিত্রগুলো চিত্রিত হয়েছিল। 
সঅজন্তার দেওয়াল চিত্রগুলো এই সময়েই অঙ্কিত হয়েছিল। 
(গ) বাষ্ট্রকুট বংশ (৭৫৩-০৭২ খ্রীঃ): হর্যোত্তর যুগে তিনটি পরাক্রমশালী রাজ- 
বংশের অভ্যুদয় হ়_(১) মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকুট বংশ (২) কল্যাণে পরবর্তী 
. চালুক্য বংশ এবং (৩) তাঞ্জোরে চোলবংশ ৷  দাক্ষিণাতোর আধিপতাকে কেন্দ্র করে 
“চোল ও চালুক্যগণের মধ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম চলেছিল। রাষ্ট্র নরপতিগণ কনৌজের 
মহোদয়প্রী লাভের জন্য বাংলার পাল ও গু্জর প্রতিহার শক্তির সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । চোলগণও উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন 
“এবং দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বহির্ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন । 
অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৭৫৩ খ্রীঃ) বাতাপীর চালুক্য শক্তিকে ধ্বংস করে 
‘দন্তিদুর্গ নাসিক অঞ্চলে বাষ্ট্রুট শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রক্টগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্ুচর 
যাদববংশীয় সাত্যকির বংশধর বলে গর্ব করে । কেহ বলেন, রাষ্ট্রক্টগণ তেলেগু রেড্ডীগণের 
বংশধর । কেহ বা বলেন, রাষকুটগণ ক্ষত্রিয় বংশপভ্ভূত এবং বাষ্্রকুটদের নামানুসারেই 
‘দেশটির নামকরণ হয়েছে মহারাষ্্র। কাহারও মতে প্রথমে বাষট্রটগণ চালুক্য রাঞ্গণের 
অধীনে সামন্ত ছিলেন । নশ্তবত রাষ্ট্ক্টগণ দ্রাবিড় জাতীয় এবং কৃষিলীবি ছিলেন । পরে 
তার চালুক্যরাজগণের অধীনে বংশান্ুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লাভ করেন এবং 
'পরবর্তীকালের মারাঠা দেশমুখগণের মত শক্তিশালী হয়ে একটি স্থবিশাল রাষ্ট্র গঠন 
করেন। 
রাষ্টকূটবংশের দ্বিতীয় নরপতি ছিলেন দপ্তিদর্গের সিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ । তার 
'রাজত্বকালেই ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নিমিত হয়েছিল ( ৭৫৮-৭৩ গ্রীঃ)। 
এই মন্দিরটি একটি বিরাট পর্বত ক্ষোদাই করে তৈরা হয়েছে। এইরূপ স্থাপত্যরীতি 


পৃথিবীয় অত দৃষ্ট হয় না এবং এই ভান্বয নিদর্শনগুলি ভারতীয় শিল্পের নৈপুণ্যে 
পরিচায়ক । 


দাক্ষিণাত্য ৭৯ 


পল্পব-চালুক্য সংঘর্ষের মত প্রথম কৃষ্ণের পরবর্তী রাষ্ট্রকুট রাজগণের ইতিহাস কনৌজের 
প্রতিহারগণের সহিত সংঘর্ষেরই কাহিনী । কৃষ্ণের পুত্র ধরব প্রতিহারবংশীয় নরপতি 
বৎুসরাজকে পরাভূত করেছিলেন এবং রাষ্টকুটবংশীয় ধ্রবই সম্ভবত গোঁড়াধিপতি: 
ধর্মপালকেও দোয়াব অঞ্চল হতে বিতাড়িত ও অধিকারচ্যুত করেছিলেন । 

(ঘ) তৃতীয় গোবিন্দের কৃতিত্ব ঃ মহারাজ ধ্রবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ 
(৭৪৩-৮১৮ খ্ৰীঃ ) রাষ্ট্রকুটবংশের শ্রেষ্ট নরপাতি। তিনি পল্লবরাজ দৃ্তিব্ণণকে পরাজিত 
করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তিনি কনৌজের 
প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করলেন | এমন কি বাংলার দিগ্বিজয়ী সম্রাট 
ধর্মপাল এবং তীর সামন্ত চক্রাযুধও তৃতীয় গোবিন্দের প্রবল প্রতাপ স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন এবং কিছুকাল তার বশংবদ ছিলেন। 

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৫--৮৭৭ খ্রীঃ ) মান্তখেট বা মালখেড়ে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। বেঙ্গীর চালুক্যগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলে 
তিনি পিতার উত্তরাপথ বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নাই কিংবা উত্তরাপথের 
ইতিহাসে কনৌজের মহোদয়ত্রী লাভের জন্য পাল-প্রতিহার প্রতিদন্দিতায় সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজের দাক্ষিণাত্য অভিযান 
প্রতিহত করেছিলেন। অবশ্য তিনি রাষ্ট্র ও যুদ্ধনীতি অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতিই 
অধিক অনুরাগী ছিলেন। সমসাময়িক একজন আরব লেখক বলেছেন, মানুখেটের 
রাষ্ট্রুটরাজ ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন এবং তিনি চীনসম্রাট, বাগদাদের খলিফা 
এবং রোমের কনন্টার্টিনোপলের সুলতানের সমকক্ষ ছিলেন। অমোঘবর্ধ দিগস্বর জৈন 
সম্প্রদায়ের পুষ্ঠপৌষক ছিলেন। তীর আমলে ভৃগু কচ্ছ বা ভারুচ একটি শ্রেষ্ঠ বন্দরে 
পরিণত হয়| ৃ 

অমোঘবর্ষের পুত্র তৃতীয় ইন্দ্র রাষ্ট্র্টবংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। তিনি 
প্রতিহাররাজ প্রথম মহীপালকে (৯৮৮ খ্রীঃ) আক্রমণ করে তার রাজধানী কনৌজ 
সাময়িকভাবে অধিকার করেন। 

তৃতীয় কৃষ্ণ ও তার কৃতিত্ব: তৃতীয় ইন্দ্রের ভ্রাতুম্ুত্র তৃতীয় কৃষ্ণ চোলগণকে 
পরাজিত করে কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করেছিলেন । সাময়িক কালের জন্য তিনি 
চোল আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি ছিলেন এই বংশের শেষ কাঞ্চী রাজা। 

রাষ্টকূটরাজ তৃতীয় অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে রাজধানী মান্যখেট পরমাররাজ কর্তৃক 
বিজিত ও লুগ্ঠিত হয় (৯৭২ শ্রঃ:)। উহার পরেই তৃতীয় রুষের সামন্ত চালুক্য বংশীয় 
দ্বিতীয় তৈল শেষ রাষ্ট্রুট নরপতিকে পরাজিত করে কল্যাণ নগরে চালুক্য বংশের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন (৯৭৩ শী:)। 

পরবর্তী চালুক্য বংশ (কল্যাণের চালুক্য বংশ): কল্যাণের চালুক্য বংশ 
বাতাপীর চালুক্য বংশেরই একটি শাখা। দশম শতাব্দীর শেষভাগে ( ৯৭৩ খ্রীঃ) 
রাষ্টরটগণকে পরাভূত করে চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈল এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি মালবের পরমাররাজ মুগ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। দাক্ষিণাত্যের প্রভৃত্বকে 


৮০ ষুগে যুগে ভারত 


কেন্দ্র করে চালুক্য গু চোলগণের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম চলেছিল । চালুক্য 
নরপতি সোমেশ্বর আহ্বমল্ল ( ১০৪১-১০৬৮ খ্রীঃ ) চোলরাজ রাজাধিরাজকে যুদ্ধে 
পরাজিত ও নিহত করে চোল রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন এবং কল্যাণ নগরে 
রাজধানী স্থাপন করেন । f 

১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সোমেশ্বরের পুত্র বষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমন্্র উপাধি নিয়ে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, ধার কীতিকলাপ অবলম্বনে বিল্হন বিক্রমাংকদেবচরিত রচনা 
করেছিলেন । ষষ্ট বিক্রমাদিত্য নিজের নামে একটি অব্দেরও প্রচলন করেছিলেন । 
তার ছোট ভাই জয়সিংহ, যিনি সান্তলিজে এবং কদুরের শাসক ছিলেন । তীর রাজত্বের 
গোড়াতেই, অর্থাৎ ১০৮২-র কিছু পরে, বিদ্রোহ করেন। বিক্ৰমাদিত্য তাকে কৃষ্ণা 
নদীর তীরে পরাজিত করে বন্দী করেন, কিন্তু পরে তাকে মুক্ত করে দেন ।” 

১০৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দ নাগাদ বিক্ৰমাদিত্য চোলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কাঞ্চী দখল 
করেন । ১০৯১ থেকে ১০৯৩-র মধ্যে কোন সময়ে তিনি তার সেনাপতি গোবিন্দরসের 
সহায়তায় বেঙ্গি ধ্বংস করেন, বেলনান্টি প্রথম গোস্ককে পরাজিত করেন এবং বীর চোড়ের 
নিকট থেকে অন্ধ অঞ্চল কেড়ে নেন। ১০৯৯ সাল নাগাদ কুলোজ্তুঙগ চোল চালুক্যদের 
কাছ থেকে বেক দখল করেন এবং ১১১৭ পর্যন্ত তা নিজ কতৃত্বে রাখেন। ১১১৮ 
থেকে অন্ধ আবার বিক্রমাদিত্যের হাতে চলে যায় এবং ১১২৪ পর্যন্ত তা বজায় থাকে । 

গঙ্গবাড়ির হোয়সলদের, (যাদের রাজ্য বর্তমান হাসান, তুমকুর এবং মহীশূরের 
কয়েকটি জেল! নিয়ে ছিল এবং রাজধানী ছিল দৌরসমুদ্র ), সঙ্গে বিক্রমাদিত্য অতঃপর 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি তার বন্ধু পরমার জগদেবকে হোয়সলদের বিরুদ্ধে পাঠান এবং 
ক্রমাগত যুদ্ধের পর হোয়নলরা বিক্রমাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই যুদ্ধ ঘটেছিল 
দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে । গোয়ার কদশ্বরাজ বিজিয়াদিত্য এই সময়ই বিক্রমাদিত্যের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সামন্ত দ্বিতীয় আচ সেই বিদ্রোহ দমন 
করেন। দ্বিতীয় আচ পাপ্যরাজ উচ্চন্ির বিদ্রোহ দমন করেছিলেন । করহাটকের 
( বর্তমান সাতার! জেলার করাদ ) শিলাহাররাজ ভোজের একটি বিদ্রোহ বিক্ৰমাদিত্য 
দমন করেন। উত্তরে বিক্রমাদিত্য অভিযান করেছিলেন এবং সম্ভবত চৌলুক্য কর্ণকে 
পরাজিত করেছিলেন । এটা ঘটেছিল তার রাজত্বের গোড়ার দিকে । 

বিক্ৰমাদিত্য রাজত্ব করেছিলেন ১০৭৬ থেকে ১১২৮ পর্যন্ত । তীর রাজত্ব ছিল 
মোটামুটি দক্ষিণে হাসান, তুমকুর এবং কুড্‌ভাপা জেলাত্রয়, পূর্বে ও দক্ষিণ খন্মমেট 
ও গোদাবরী জেলা ও উত্তরে নরমদা। কিন্তু তার প্রভাবাধীন এলাকা ছিল বহু বিস্তৃত। 
বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী, তার পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৮-১১৩৮) হোয়সল 
বিকুবর্ষনের আক্রমণের সন্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হোয়সলদের বিতাড়িত 
করতে সক্ষম হন। তার সময় দ্বিতীয় কুলোত্ত,ঈ্র চোল ১১৩৪-এর কিছু পূর্বে চালুক্যদের 
কাছ থেকে অন্ধ অঞ্চলটি কেড়ে নেন। 

তৃতায় সোমেখরের মৃত্যুর পর তীর পুত্র জগদেকমল্ল (১১৩৮-১১৫১ ) রাজা হয়েই 
গঙ্গবাড়ির হোয়সলদের এবং গোয়ার কদদ্বদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন কিন্তু অনুগত 


দক্ষিণ ভারতের কথা ES 


সামন্ত সিন্দ পের্মাডিদেবের সহায়তায় তা দমন করতে সক্ষম হন। ১১৩৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 
তিনি হোয়সল নরসিংহের সহায়তায় পরমার জয়সিংহকে পরাজিত করে মালবের সিংহাসন 
জনৈক বল্লালের হস্তে অর্পণ করেন। সেই সময়েই তিনি অভিযান করে গুর্জর রাজা 
কুমারপালকে পরাস্ত করেন। দক্ষিণে দ্বিতীয় কুলোত্ত-্র চোল এবঃ কলিঙ্গের অনস্তবর্মা 
চোড়গক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং নোচ্ব পল্পবদের একটি বিদ্রোহ 
দমন করেছিলেন ! 

জগদেবমলের উত্তরাধিকারী তৃতীয় তৈল (১১৫১-১১৫৬) চৌলুক্য কুমার পাল 
ও চোল দ্বিতীয় কুলোতুঙ্ষের আক্রমণ প্রতিহত করলেও কাকতীয় প্রোলের বিদ্রোহ দমন 
কালে বন্দী হন। অবশ্য কাকতীয়রা পরে তাকে ছেড়ে দিলেও অভ্যন্তরীণ আরও বহু 
বিদ্রোহে চালুক্যরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে চালুক্যদেরই সামন্ত কলচুরি 
বিজ্ঞল ক্ষমতা দখল করেন ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে । 

৩। দক্ষিণ ভারতের কথা 2 এ পধন্ত একের পর এক যে কয়টি সাত্রাজ্যের কথা 
আলোচনা হল, সেগুলো প্রধানত: ছিল উত্তর ভারতের সাত্রাজ্য। সেগুলো উত্তর 
ভারতের রাজনৈতিক একতা এনেছিল। কেবল মৌর্য ও গুপ্ত সাত্রাজ্য দক্ষিণ ভারতেও 
বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মৌর্ধরাও সমস্ত দক্ষিণ ভারতকে সাম্রাজ্যের মধ্যে আনেননি। 
গুপ্তদ্ের আমলে দক্ষিণ ভারতের যে সব জায়গা সাত্রাজোর মধ্যে ছিল সেখানেও স্থানীয়- 
ভাবে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত শাসন রেখে করদ রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। 

কিন্ত উত্তর ভারতে যেমন ব্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানা রাজনৈতিক ওঠানামা হয়েছে, 
তেমনি দক্ষিণ ভারতেও একচ্ছত্র সাত্রাজ্য গড়ে রাজনৈতিক এক্য আনবার জন্য নানারপ 
ভাঙ্কাগড়া হয়েছে । এমনকি কোন কোন শক্তিশালী রাজা দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর 
ভারতেও এসেছিলেন । এই ভাঙ্গাগড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে প্রাচীন ভারতে 
রাজনৈতিক এক্য স্থাপনের চেষ্টা সন্ধে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 

(ক) কাঞ্ধীর পল্পববংশ £ সাতবাহন শক্তির পতনের যুগে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় 
শতাব্দীর শেষভাগে পল্পবগণ কাঞ্চীকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । আন্গমানিক 
চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাহার দাক্ষিণাত্য অভিযান 
কালে পল্পৰ নরপতি বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেন। বিষ্ণুগোপ নামটি পল্লব বংশের অনেক 
নরপতিই গ্রহণ করেছিলেন--কুতরাং সমুত্রগুপ্তের সমসাময়িক এই বিষ্ণুগোপের 
সহিত প্রাকৃত লিপির উল্লিখিত “ধর্নপরায়ণ, শক্তিশালী এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা” 
পল্লবরাজ শিবস্ধন্দবর্মণের কি সম্বন্ধ ছিল তা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। ইহা নিংসন্দেহ 
যে পরবর্তী পল্পবরাজগণ তেলে এবং কানাড়ীয় দেশের বহুলাংশ জয় করেছিলেন । এমন 
কি মহীশূরের গঙ্গ এবং বৈজয়ন্তাপুরের কদ্বগণ চুটু সাতক্ণিদের পরে তারা এই রাজ্য 
অধিকার করেছিলেন এবং পল্লবরাজগণের আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন। “লোকভাগ” 
থেকে জানা যায় যে ৪৩৬ ্রীষ্টাবে সিংহবৰ্মণ নামক একজন পল্লব নরপতি কাঞ্চীর সিংহাসনে 


আরোহণ করেছিলেন । 
ষষ্ট শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বু ভারত 


সিংজ্বিষ্ণুর সিংহালনারোহণের সঙ্গে পল্পববংশের ধারাবাহিক 


৮২ যুগে যুগে ভারত 


ইতিহাস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । সিংহবিষ্ণ বাহুবলে চের, চোল: ও পাণ্ত্য রাজ্য জয় করে 
তামিলগণের এক রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক এক্য স্থাপন করেন । তিনি সিংহলরাজকে পরাজিত 
করেছিলেন | পিংহবিষ্ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মামন্পুরমের বরাহগুহায় সিংহবিধুঃ 
এবং তীর দুই মহিষীর প্রতিকৃতি আবিস্কৃত হয়েছে । 

' _ সিংহবিষ্ণুর পর তীর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ কাঞ্চীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তীর রাজত্বকালেই পল্লব ও চালুক্য বংশের বংশানুক্ৰমিক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় । চালুক্য 
নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয়-বাহিনী পল্লব রাজধানী কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল 
এবং পুলকেশী মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন । কিন্তু মহেন্দ্রবর্মণের পরাজয়ের পরেও 
চোল-চালুক্য সংঘর্ষের অবসান হয় নাই । 

মহেন্দরবৰ্মণের পুত্র নরসিংহবম্ণ পললৰ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পিতার 
পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করে চালুক্য রাজধানী বাতাপী অবরোধ করেন। 
দ্বিতীয় পুলকেশী নরসিংহ্বর্ণণের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। নরসিংহবন্ণ এই বংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। ' নরসিংহ বর্মণ মমলপুরমে ( মহাবলীপুরমে ) একটি দুর্গ নির্মাণ 
করেন। মহাবলীপুরমের রথমন্দিরগুলি তীর শিল্পান্গরাগের পরিচয় প্রদান করে। এক 
একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ড খোদিত করে এই মন্দিরগুলি ('সঞ্তরথ' ) নিমিত হয়েছিল । 


দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্পবরাজ নরসিংহ্বর্ধণকে পরাজিত 
করেন এবং পল্লবরাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। অবশ্য পল্লবগণ কাঞ্চী পুনরুদ্ধার 
করেছিলেন । প্রথম বিক্রমাদদিত্যের পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অষ্টম 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে চালুক্যগণ পুনরায় পল্লবরাজ্য আক্রমণ করেন । পল্লবরাজ নন্দবর্মণ 
চালুক্যদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলেন | রাজধানী কাঞ্চী চালুক্যদের হস্তগত হল। 
পল্লবগণ এই সময়ে দক্ষিণের পাণ্যগণ কর্তৃকও আক্রান্ত হয়েছিলেন__পাপ্যগণ কাবেরী নদী 
পৰ্যন্ত ভূখণ্ড অধিকার করেছিলেন । অবশেষে চোল নরপতি আদিত্য চোল নবম শতাব্দীর 
শেষভাগে শেষ পল্লবরাঁজ অপরাজিতবর্মণকে পরাজিত করে তীর রাজ্য অধিকার করেন । 


পল্লববংশের কৃতিত্ব ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পল্পবগণের 
বাজত্বকাল স্মরণীয় যুগ । পল্নবগণই প্রথম দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাদের সাত্রাজ্য সীমা উত্তরে তুঙ্গতত্রা ও পেন্নার হতে দক্ষিণে প্রায় সিংহল পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। বহু বৈষ্ণব, আলভার এবং শৈব নায়নার পল্পব রাজত্বকালে আবিভূর্ত 
হয়েছিলেন | পল্লবদের অধীনে কাকী ব্রা্ণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । 
পল্লবগণ শিল্পের একান্ত পৃষ্টপোষকতা করেছেন। কাঞ্চীর অসংখ্য মন্দির তাদের স্থাপত্যও 
তাঙকবর্গীতির নিদর্শন । কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির দ্বিতীয় নরসিংহ বর্ণণের অক্ষয় কীতি। 


।খ) চোল সাআজ £ মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে সুদূর দাক্ষিণীতোর 
চোল রাজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। চোল রাজ্যের নোঁবাণিজোর উল্লেখ কোন কোন 


গ্রীক বোমক রচনায় পাওয়া গেলেও চোলদের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে 
বিশেষ কিছু জান! যায় না। 


দক্ষিণ ভারতের কথা ৮৩ 


খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ট শতকে চোলরাজা পলবদের অধীনে চলে যায় । তাঞ্জোরের চোলবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয় প্রথমে পল্পবদের সামন্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রথম আদিত্য 
{৮৭১-৪০৭ খ্ৰীঃ ) পল্লবদের দুর্বলতার স্থযোগে পল্লব এলাকা সমূহ দখল করেন। তিনি 
পাণ্ডাদের কাছ থেকে কঙ্গুদেশ জয় করেন। প্রথম আদিত্যের আমলেই চোল রাজ্য 
স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। 

তার পুত্র প্রথম পরন্তক ( ৯০৭-৯৫৩ খ্রীঃ) পাণ্ডা রাজ্য আক্রমণ করেন ও এ 
রাজ্যের রাজধানী মাদুরা লুঠন করেন। ৯১৫ খ্রীঃ তিনি পাণ্য ও সিংহলের যুগ্মবাহিনীকে 
পরাস্ত করেন। পরন্তকের সময়ে চোল রাজ্যের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির যুগের স্থত্রপাত হয় । 

রাজরাজ (৯৫-১০১২ )£ দ্বিতীয় পরস্তকের দ্বিতীয় পুত্র প্রথম রাজরাজ ৯৮৫ 
সনে পুনরায় চোলশক্তিকে গড়ে তোলেন। তিনি চের ও পাণ্য রাজাদের পরাজিত 
করেন। ভেঙ্গীর পূর্ব চালুক্য রাজ্য তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করেছিল । এক নৌবহর 
গঠন করে তিনি সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করে পিংহলের কিছু অংশ এবং 'সাগরের 
দ্বীপগুপিঃ জয় করেছিলেন । এইভাবে রাজরাজ চোলশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তার রাজত্বকালে চোলরাজ্যের মধ্যে বর্তমানের মাদ্রাজ বিভাগ, 
মহীশূরের কিছু অংশ, কুর্গ, সিংহলের উত্তরাংশ এবং “সাগরের দ্বীপগুলি’ (সম্ভবতঃ 
লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ ) অন্তভূক্তি ছিল। 


রাজেন্দ্র চোলদেব (১০১২-১০৪৪ খ্রীঃ)? রাজরাজের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্র 
-যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন চোলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা । সিংহাসনে 
বসেই তিনি পিতার ম্যায় রাজাবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। তীর আমলের তাত্রলিপি 
"ও তরুমালাই পর্বতলিপি থেকে তার রাজত্বের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় । তিনি চালুক্যরাজ 
সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন । রায়চুর, দোয়াব, কুলপক, মালখেদ, সিংহল, আরবসাগরের 
দ্বীপ শান্দিমঞ্জি, পশ্চিম চালুক্যরাজা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, উড়িস্তা, পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করে 
“এক বিশাল সাত্রাজা গড়ে তোলেন । 

পিতার মত তিনিও শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে সাগর পথে অভিযান পরিচালনা 
করেছিলেন । ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহল দখল করেন। ১০২৫ খ্রীঃ নাগাদ 
তিনি বর্তমান ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে অভিযান চালান । এই অভিযানের ফলে 
শ্রীবিজয় ( স্থমিত্ৰা ); অধিকার করেন। এছাড়া মালয় উপদ্বীপ, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, 
'পেনাংএর নিকটবর্তী কেদাহ তার অধিকারে আসে । কাধতঃ সমগ্র বঙ্গোপসাগর একটি 
চোল হদে পরিণত হয়। এছাড়া পিতা কর্তৃক বিজিত দ্বীপদমূহের উপরও রাজেন্দ্রের 
কতৃত্ব অন্ষুণ ছিল। নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই বহির্ভারতে চোলগণ যুদ্ধবিগ্রহ 
চালিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল । চোলগণ যে দুদ্র্য নৌশক্তি গড়ে তুলেছিল সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । 

রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চীনের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন । 
তখন একাদশ শতক হতে চীনের সাথে নিয়মিত বাণিজ্য শুরু হয়। দক্ষিণ ভারত 


থেকে চীনে বপ্তানী হত তুলাজাত বস্তু, মশলা, স্থগদ্ধি ইত্যাদি । 


৮৪ যুগে যুগে ভারত 


রাজেন্দ্র চোল পালরাজ প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে গঙ্গইকোগু বা গঙ্গাবিজয়ী 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম নামে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন । 

রাজেন্দ্র চোলদেবের মৃত্যুর পর রাজাধিরাজ রাজত্ব করেন । তিনি নিংহলের বিদ্রোহ 
কঠোরভাবে দমন করেন । রাজাধিরাজের মৃত্যুর পর অধিরাজেন্ত্র চোল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। অধিরাজেন্দ্রের শাসন জনপ্রিয় ছিল না । তিনি আততায়ীর হাতে 
নিহত হন। তার পরবর্তী চোলরাজগণের দুর্বল শাসনকালে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ কুমার 
কুলোতুঙ্গ সিংহাসনে বসেন। 

চোলদের পভন ৪ কুলোত্ত.ঙ্গের পরে তার অযোগ্য বংশধরদের শাসনকালে 
চোলরাজ্য ক্রমশঃ পতনের পথে অগ্রসর হতে থাকে । চোলরাজ্যের দক্ষিণ অংশ পাপ্যগণ 
অধিকার করেন। অন্যান্য অংশগুলির অধিকারের প্রশ্নে কাকতীয় এবং হোয়সলদের 
মধ্যে বিবাদ বাধে | চোলদের আমলে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে রাজনৈতিক 
এক্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়ে, কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে, দক্ষিণ ভারত বিভক্ত. 
হয়। শেষ পর্যন্ত ১২৫০ খ্রীঃ নাগাদ কাকতীয় রাজা গণপতি চোলদের দুর্বলতার স্থযোগে 
কাঞ্চী দখল করে নেয়। 

চোলদের শাসনব্যবস্থ। £ চোলগণ এক সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন । 
চোল রাজাদের লিপিগুলি থেকে (15927109923) এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক 
তথ্য পাওয়া যায়। চোলরাজা কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। চোল বংশের রাজকুমার 
কোন কোন প্রদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন | 'কোন কোন অঞ্চলে সামন্তগণ 
রাজার “তি আগ্ুগত্য স্বাকার করে এবং কর ও সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে শাসনভার, 
পেতেন। “মগ্লম' বা প্রদেশগুলি 'কোট্রমে” এবং “কোট্রম'গুলি “নাডু'তে বিভক্ত ছিল। 
কয়েকটি গ্রাম বা ‘কুড়ম' নিয়ে জেলা গঠিত হত শাসন-ব্যবস্থার সর্বনিম্লে ছিল গ্রাম। 
জমির এক ঝষ্টাংশ রাজস্ব হিনাবে আদার করা হত। তখনকার ্বরণমদ্রার নাম ছিল কানু” 
ভূমি রাজন্বই ছিল প্রধান আয়। 


গ্রাম্য স্বায়ন্তশাসন £ চোলদের রাজত্বে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের এক সুন্দর পদ্ধতি 
চালু ছিল৷ নীলক শাস্ত্রী মহাশয় চোল-লিপিগুলির ভিত্তিতে ইহার প্রামাণ্য বিবরণ 
দিয়েছেন। গ্রামের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গ্রামসজ্ঘ ( Village Assemblies )। 
গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের নিয়ে গ্রামসজ্ঘ গঠিত হত। গ্রামসজ্ঘগুলি ছুই রকমের 
ছিল--উর' এবং “সভা, | রে? স্থানীয় অধিবানীরা মিলিত হয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
আলোচনা করত । প্রতি উরে” একটি কাধনিবাহক সমিতি ছিল। ব্রা্ণদের গ্রামগ্ুলিতে 
ছিল সভা" বা “মহাসভা” । এই “সভাঃগুলির হাতে প্রচুর ক্ষমতা! ছিল। এরাই ছিল গ্রামের 
জমিজমার মালিক। এরাই ট্যাক্স বা কর আদায় করত। গ্রামের ছোটখাট মামলা-মোকর্দিমার 
নিষ্পত্তি এরাই করত। প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল এদের উপর। দেবমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ 
ও দীঘি বা পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা এরাই করত। নাটকের অনুষ্ঠানের জন্য এ 
“নাটকশালা' নির্মাণ করত ৷ 'নভার” সভ্যগণ নির্বাচিত হতেন। সাধারণতঃ দেবমন্দিরে 
‘সভার’ বৈঠক বসত । ঢোল দিয়ে ‘সভার’ বৈঠক ডাকা হত এই 'সভীম্গুলি ও 

; সভা’গুলি অবশ্য রাজ- 
কর্মচারীদের সাধারণ পরিচালনায় কাজ করত। বিচার রাজস্ব, ধণ, পথ ও পুকুর ধর্মস্থান 
রক্ষণাবেক্ষণ আইন শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ে স্বায্নততশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রচুর ক্ষমতা ছিল। 


সপ্তম অধ্যায় 
(ক) সমাজ অর্থনীতি ও সহস্ফ্রৃততি 
(৭ম থেকে ১২শ শতাব্দী ) 


রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনায় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের 
তি অনেক ধীর । ফলে আগের যুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পরের যুগেও থেকে যায়। 
আবার নতুন যুগের মূল বৈশিষ্টাগুলিও সহজেই চিনে নেওয়া যায়। এইভাবেই প্রত্যেক 
এতিহাসিক যুগে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রত্যেক 
যুগের পরিবর্তনের ধারা ভিন্ন রকমের হয় । আলোচ্য যুগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম 
হ্য়নি। 

এই যুগের সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থার উদ্ভব । সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে সমাজের প্রধান স্থানে 
রইলেন তারা, বারা ভূমিতে কোন কায়িক শ্রম না দিয়েই ভুমি থেকে জীবিকা নির্বাহ 
করতেন। রাজা বা শাসকই ছিলেন আইনত সমস্ত ভূমির মালিক। কিন্তু উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী, রাজারা 'ও তাদের অনু5রবর্গ বংশপরম্পরায় স্থানীয় প্রধানগণ 
সমরকুশলী বীরগণ এবং উপজাতির ও গোষ্ঠী দলপতিগণ সীমিত অঞ্চলের রাঁজন্ব, 
ভোগ করতেন। এদের কারও এলাকা ছিল বড় আবার কারও বা শুধুমাত্র 
একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এলাকা ছিল। এই ভূখগুগুলি “রাজস্ব দেয়া 
ভূখণ্ড ( ইংরাজীতে £126) নামে পরিচিত ছিল । শাক ব! রাজা এগুলি ভূম্বামীদের 
ব্যবহারের জন্য দান করতেন এবং পরিবর্তে ভুস্বামীগণ কর, খাজনা, শ্রম এবং সর্বোপরি 
আন্গগত্য প্রদান করতো । শাসকর! ইচ্ছা করলে এইভাবে দেয় ভূখণ্ড কেড়ে নিতে 
পারতেন। কিন্তু কার্যতঃ বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত না হলে তা করা 
হত না। এই সব ভূম্বামীরা আবার তাদের অন্গতদের মধ্যে ভূমির অংশ ভাগ করে 
ইজারা দিতেন । এইভাবে নানা স্তরে বিভক্ত ভূ্বামী শ্রেণী গড়ে ওঠে। এরা 
ভূমির উপর বংশগত অধিকার দাবী করতেন। ক্রমে সরকারী পদও বংশানুক্ৰমিক 
হয়ে যায়। এই ভূঙ্বামী শ্রেণী নিজ নিজ এলাকায় রাজন্ব সংগ্রহ করতেন, অপরাধীর 
বিচার করতেন, জরিমানা আদায় করতেন, জমির উপর অধিকার খাটাতেন। এই 
ভাবে কায়িক শ্রম না দিয়ে তারা ভূমি থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সামন্ত প্রথার 
বিকাশের ফল হুল স্ুদুরপ্রসারী । এর ফলে রাজা বা শাসকের ক্ষমতা ও মর্যাদা হাস 
পেল। তাঁর! সামন্তশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। সামন্ত প্রধানদের 
আধিপত্যের ফলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। অবশ্ঠ বিশৃঙ্খল ও অরাজক 
যুগে সামন্ত প্রধানরা কৃষক ও দুর্বল শ্রেণীর জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা গ্রহণ করেছিল। 
নয়ত সাধারণ জীবনযাত্র৷ হয়তো স্তব্ধ হয়ে যেতো|। 


৮৬ যুগে যুগে ভারত 


বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত বর্ণবিভাগ প্রথা এ যুগের ও সমাজের ভিত্তি ছিল। নিয্নবর্ণের: 
পক্ষে প্রযোজ্য নানা বিধিনিষেধ এই যুগে আরো কঠোর হয় স্মৃতিশান্্রকার পরাশর-__ 
শৃদ্রদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ, শূত্রদের সঙ্গে মেলামেশা, শূদ্রদের কাছে থেকে পাঠ গ্রহণ 
নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ এ যুগে নিন্দনীয় ছিল। 
বিভিন্ন কর্মীসংঘ, যেমন, তাতী, জেলে, কামার, কুমোর, মুচী, স্বর্ণকার, শিকারী, নাপিত 
প্রভৃতি এই যুগে জাতি শ্রেণীভুক্ত হয়। এই যুগের স্মৃতিশান্্রকাররা হস্তশিল্পকে নিম্ন পেশা 
বলে গণ্য করতেন | এই যুগে রাজকীয় সংস্থায় কর্মরত ব্রাহ্মণ, শৃদ্রপহ বিভিন্ন বর্ণের লোক 
নিয়ে গঠিত হয় কায়স্থ জাতি। আবার বিভিন্ন বিদেশী জাতিগুলিও হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত 
হয় এবং বিভিন্ন বর্ণের অন্তভূক্তি রাজপরিবার রাজপুত্র ব| রাজপুত নামে অভিহিত হয়ে 
ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা লাভ করে। তবে যতটা মনে করা হয় ততটা জাতিভেদের কঠোরতা 
ছিল না। ব্যক্তি বা দল উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারতো । বহু স্থানীয় উপজাতি 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে সমাজের অন্তভূর্তি হয়। তারা বিবাহ ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানে 
নিজেদের আচারবিধি মেনে চলতো । এইভাবে সমাজ ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠে। 

পূর্বযুগের মত এই যুগেও সমাজে নারীজাতির বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না। 
অন্ধভাবে স্বামীসেবা ও স্বামীর আদেশ পালনই নারীর ধর্ম বলে বিবেচিত হৃত। নারীর 
বিবাহের বয়স হ্রাস করা হয়। ফলে উচ্চশিক্ষার পথও রুদ্ধ হয়। এই যুগের বিভিন্ন 
নাটকে অবশ্য রাজপরিবারের নারীদের চিত্রাঙ্কন ; সঙ্গীতে ও কবিতা রচনায় দক্ষতার, 
উল্লেখ পাওয়া যায়। গৃহে নারীর সন্মান ছিল। পরিত্যক্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের 


দায়িত্ব স্বামীকে গ্রহণ করতে হতো। বহুবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি নান! কুপ্রথা এই 
যুগে প্রসারলাভ করে। 


এই যুগে ভারতের স্ত্রী-পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি । 
পুরুষরা ধুতি ও স্রীলোকের! শাড়ি পরতো । সাধারণ লোক স্থতী-ব্তর ব্যবহার করতে। li 
কিন্তু ধনীরা রেশমী ও প্ুন্ম মসলিন ব্যবহার করতো । ্ত্ী-পুরুষ নিবিশেষে অলঙ্কার 
পরতো । বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে ভারতীয় রাজাদের অলঙ্কারপ্রিয়তার কথা 
জানা যায়। এই যুগে বহু অঞ্চলে ও উচ্চবর্ণের মধ্যে নিরামিষ খাছ্ছের প্রচলন ছিল। 
তরে মধুর, ঘোড়া, বনমোরগ ইত্যাদির মাংস খাওয়া যে নিষিদ্ধ ছিল না তার গ্রমাণ, 
পাওয়া যায়। সাধারণ খাদ্য হিসাবে গমের প্রচলন এ যুগে হয়নি। কোন কোন, 
স্বতি লেখক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত-_এই তিন বর্ণের মন্ধপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও 
এই যুগের সাহিত্যে মগ্তপানের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে উৎসব 
অষ্ঠানে, শিকারে ও বিবাহভোজে মদ্যপানের প্রচলন ছিল। রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরাও, 
মন্যপান করতো। প্রমোদ ভ্রমণ, সীতার, মুষ্টিযুদ্ধ, বিভিন্ন পশুপাখীর লড়াই, পাশ৷ 
খেলা, শিকার প্রভৃতি রাজা ও জনসাধারণের অবসর বিনোদনের মাধ্যম ছিল। : 

জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে এই যুগে বিশেষ কোনও অবনতি ঘটেনি । ভারতীয়: 
কি আগের মতই উন্নত ছিল। জমির উর্বরতা ও কৃষকদের দক্ষতার সগ্রশংস 
উল্লেখ বিভিন্ন পর্যটকদের রচনার পাওয়া যায় । তেমনি হস্তশিল্প, ধাতুবিদ্া ইত্যাদির 


সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ৮৭ 


ক্ষেত্রেও উচ্চমান বজায় ছিল। এই যুগের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সমস্ত 
প্রধানরা রাজাদের মতই জাকজমক ও সমারোহে বাস করতেন । তারা সুসজ্জিত প্রাসাদ, 

বিদেশী পোষাক, প্রসাধন দ্রব্য, মূল্যবান রত্ু ও সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। 

তাদের গৃহে প্রচুর স্ত্রীলোক ও গৃহভৃত্য থাকতো । বড় বড় ব্যবসায়ীরাও রাজকীয় জীবন 

যাপন করতো । তবে দেশের সবত্র সুখ সমৃদ্ধি বিরাজ করতো-__এ ধারণা ঠিক নয়। 

খাদ্যদ্রব্য সস্তা ছিল বটে তবে বহু লোক পেট ভরে খেতে পেতো না। দারিদ্র্যের জালায় 

অনেকে দস্থ্য ও লুষঠনবৃত্তি গ্রহন করতে বাধ্য হত। ছুতিক্ষ প্রায়ই লেগে থাকতো । 

গ্রামের কৃষকদের জীবন ছিল ছুবিষহ। তাদের সামন্ত প্রধানদের গৃহে বেগার খাটতে 

হতো! সামন্ত প্রধানদের উত্পীড়ন, খুশীমত অর্থ আদায় ইত্যাদি জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে 

গিয়েছিল। 


অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগ উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে ছিল জড়ত্ব ও অবক্ষয়ের যুগ । 
৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ইউরোপে অন্ধকারময় যুগের শুরু হয়। তার 
অবশ্যস্তাবী ফল হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভীষণ অবনতি ঘটে । এর কলে উত্তর ভারতের 
ব্যবসাবাণিজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের 
বেশ উন্নত ও লাভজনক অর্থাৎ অনুকূল বহির্বাণিজ্য চলতো । এই ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ 
হয়ে যাওয়ায় উত্তর ভারতের অর্থ নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। নগরগুলি ও নাগরিক 
জীবন জৌলুষহীন হয়ে পড়ে । আবার ইসলামের অভ্যুত্থানের ফলে স্থলপথে বৈদেশিক 
বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । উত্তর ভারতে স্বর্ণমুদ্রার ঘাটতি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ । খ্ৰীষ্টীয় 
দশম শতকে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় শক্তিশালী আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে 
ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমে ক্রমে পুনরুজ্জীবিত হ্য় । ভারতীয় বন্ধ, গন্ধ দ্রব্য ও মশলার 
ব্যাপক চাহিদা থাকায় আরব বণিকরা ভারতের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে তোলে। এই 
সময়ে উত্তর ভারতে মালব প্রভৃতি জায়গায় নৃতন নূতন শহর গড়ে ওঠে। কিন্ত খ্ৰীষ্টীয় 
ছয় শতক থেকে শুরু করে পূর্বভারত বিশেষ করে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে চীন 
ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ক্রুত বাণিজ্যের প্রসার ঘটে । ভারতীয় রাজারা 
বিশেষ করে পাল ও সেন রাজারা এবং দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও চোল রাজারা বৈদেশিক 
প্রসারের জন্য চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময় করেছিলেন। স্থলপথে বাণিজ্য এ সময়ে 
নিরাপদ ছিলনা । তাই ভারত ও চীনের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। দক্ষিণপূব 
এশিয়ার দেশগুলি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যাত্রা বিরতিস্থল হিসাবে 
কাজ করত। জাভা, স্ুমাত্রা, স্থবণদ্বীপ ( আধুনিক ইন্দোনেশিয়া ) প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রপথে 
বাংলাদেশের তাত্রলিপ্ত বন্দর থেকে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করতো । চীনের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের প্রধান সমুদ্র বন্দর ছিল ক্যান্টন। চোল রাজারা বিশাল নৌশক্তির অবিকারী 
ছিলেন এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গোপসাগর 
কার্যত চোল হে পরিণত হয়। এই লাভজনক সামুদ্রিক বাণিজ্য বাংলাদেশ ও দক্ষিণ 
ভারতকে অর্থ নৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছিল । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে 


৮৮ যুগে যুগে ভারত 


ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে খ্ৰীষ্টীয় বারো শতক পর্ধন্ত। এর পর চীনা ও 
আরবদের সঙ্গে ভারতীয় জাহাজগুলি প্রতিযোগিতায় হটে যেতে থাকে । ফলে খ্ৰীষ্টীয় 
তেরো শতক থেকে ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যে আবার মন্দা শুরু হুল। ব্যবসায়িক 
যোগাযোগের সুবাদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বহু ভারতীয় বসতি স্থাপন করে। 
বৌদ্ধ ও হিন্দুধৰ্ম এ অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারিত হয় । 


ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে একদিকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের 
ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাঁয় অপর দিকে হিন্দুধর্মের পুনরুথান ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। 
খ্ৰীষ্টীয় আট ও নয় শতকে বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র পূর্বভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা দেশের 
পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালরাজাদের পতনের পর এঁ অঞ্চলে 
বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্ত হয়। এছাড়া সহজ, সরল বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। 
বৃদ্ধকে দেবতাজ্ঞানে পুজা শুরু হয় অনেক আগেই । এখন সেই পুজা ক্রমশ জটিল হতে 
লাগলো । বৌদ্ধপর্মে তান্তিকতা প্রবেশ করলো-_-কঠোর আত্মসংঘম, জপতপ, যোগাভ্যাস 
গোপন আচার-অন্ুষ্ঠানের দ্বারা অতিপ্রারুত শক্তি অর্জনের চেষ্টা চলল। বহু হিন্দু 
যোগীসম্প্রদায়ের উদ্ভব হল যাদের মধ্যে গোরখনাথ প্রবর্তিত নাথ সম্প্রদায় 
উল্লেখযোগ্য । এই যোগীরা অনেকেই নিম্নবর্ণের ছিলেন। তীরা বর্ণবিভাগ মানতেন 
না। জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের জন্যই এই পথ খোলা ছিল |. এইভাবে বৌদ্ধধর্মের 
একেবারে বিলুপ্তি ঘটল না। তবে তা ভিন্নরূপে প্রকাশ পেল এবং হিন্দুধর্মের কাছাকাছি 
চলে এল । 


জৈনধর্ম পশ্চিম ভারতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল । চালুক্য রাজারা 
জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন। মালবের পারমার রাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
দক্ষিণ ভারতে শ্ী্ীয় নবম ও দশম শতকে জৈনধর্মের কঠোরতা ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার 
অভাবে জৈনধর্মের অবনতি ঘটে । হিন্দুধর্মের এই যুগে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। শিব 
ও বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং এদের পূজাকে কেন্দ্র করে শৈব ও বৈষ্ণৱৰ আন্দোলন 
গড়ে ওঠে। পূর্ব ভারতে স্বষ্টির কারণ হিসাবে নারীশক্তির পূজা৷ শুরু হয়। হিন্দুরা 
দুর্গা, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি দেবীর এবং বৌদ্ধরা তারাদেবীর পূজা শুরু করলো। এই 
যুগে বহু উপজাতি হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের দেবী ক্রমে শিব ও বিষ্ণুর 


সঙ্গিনীরূপে পূজিত হতে থাকলো । এই সাংস্কৃতিক আত্ীকরণে লোককাহিনীর 
অনস্বীকার্য । ১১১ 


ধৰ্মীয় ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদ নামে ধর্মীয় আন্দোলন খুবই উল্লেখযোগ্য । 
আচারসরব্ প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও কঠোর আত্মসংযমের পরিবর্তে ঈশ্বর ও পূজকের 
প্রেমের প্রাণময় বন্ধন--ভক্তিবাদের মূলকথা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন 
নয়নার ও আলওয়ার নামে পরিচিত জনপ্রিয় সাধকরা। এরা জাতিভেদ মানতেন না। 


তাই এঁদের প্রদশিত ভক্তিপথ সকলকে আকর্ষণ করেছিল। খ্ৰীষ্টীয় বারো শতকে 


সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ৮৯ 


লিঙ্গায়েত আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাসব ও তীর ভাগিনেয় 
চরবাসব। এঁরা ছিলেন শৈব। এরাও জাতিভেদ মানতেন না। তাছাড়া উপবাস, 
ভোজ, তীর্থযাত্রা ও পশুবলি তারা বর্জন করতেন ৷ সামাজিক ব্যাপারে তীর! বাল্য- 
বিবাহের বিরোধিতা করেন ও বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন । এইভাবে গণমুখী শক্তিশালী 
ধর্মীয় আন্দোলন ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে । 
পাশাপাশি গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী পুঁথিগত ও বুদ্ধিবাদী আন্দোলন। এর নেতা 
ছিলেন শঙ্করাচার্য। সম্ভবতঃ খ্ৰীষ্টীয় নবম শতকে তিনি কেরলে জন্মগ্রহণ করেন। তীর 
দর্শন ‘অদ্বৈতবাদ’ যা “দ্বিতীয় রহিত মতবাদ" নাষে বিখ্যাত। তীর মতে মুক্তির প্রধান 
উপায় হল, জ্ঞান এবং বেদই সত্য জ্ঞানের চরম উৎস ৷ শহ্বরাচার্ষের হিন্দুদর্শনের নূতন 
ব্যাথা হিন্দুধর্ম শক্তি সঞ্চার করে এবং দক্ষিণ ভারত থেকে জৈনধর্ম নির্বাসিত হয়। 
কিন্তু বেদান্ত দর্শনের আবেদন কেবলমাত্র পণ্ডিত ও.বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । 
জনমানসে এর প্রভাব পড়েনি । এগরো শতকে বিখ্যাত পণ্ডিত রামান্জ বেদের 
এতিহোর সঙ্গে ভক্তিবাদের মিলন ঘটিয়ে ভক্তিবাদকে প্রবল আন্দোলনে পরিণত করেন। 
বামাগ্ুজের পর মাধবাচার্য, রামানন্দ, বল্লভাচার্ধ প্রমুখ দার্শনিকগণ তার মতবাদ অনুসরণ 
করেন। এইভাবে এই যুগের শেষে ভক্তিবাদ হিন্দুঘমাজে সকলের নিকট গ্রহণীয় হয়ে 
ওঠে। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বযুগের শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন এই যুগে হয়নি । ব্রাহ্মণ 
ও উচ্চবর্ণের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল । অর্থাৎ জনশিক্ষার প্রচলন হয় নি। গ্রামে 
গ্রাম্য পুরোহিত বা! ব্রাহ্মণ লেখাপড়া শেখাতেন। কোনো কোনো মন্দিরে উচ্চশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্যবিষয় ছিল বেদ, বেদান্ত ও বাকরণ। শিশুদের বর্ণমালার সঙ্গে কিছু 
কিছু গণিত শিক্ষা ও দেওয়া হত। কিন্তু বিজ্ঞানচর্ঠায় উৎসাহ ছিল না । বৌদ্ধবিহার ও 
মঠগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল । এই বিষয়ে নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদন্তপুরী প্রভৃতির" 
নাষ উল্লেখযোগ্য । কাশ্মীরও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই যুগের 
পণ্তিতরা নৃতন ধ্যানধারণা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে নিজেদের সযত্তে সরিয়ে 
রাখতেন । পুরাতন বিদ্যার পুনরাবুত্তিতেই তারা ব্যস্ত ছিলেন । এই বিজ্ঞান-বিমুখতা 
ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের অনগ্রসরতার একটি মূল কারণ হয়ে দাড়ায় এবং এর জন্যে 
ভারতকে মূল্যও দিতে হয় প্রচুর । 

শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই যুগ গৌরবময় ৷ 
দাক্ষিণাত্যে পল্লব, চালুক্য ও চোল রাজত্বকালে ভারতীয় শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ 
খঘটে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে। 

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে 
এই সাধারণ বিশেষ বৈশিষটগুলি মনে রেখে এখন আমরা পাল-সেন, চালুক্য, পল্লব, রাষ্টকুট 
চোল প্রভৃতি আমলে এই বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচন! করতে পারি। 

পাল-সেনযুগ £ পাল ও সেন যুগের সাহিত্য গ্রহথমূহ বিশেষ করে মা 
নদী রচিত 'রামচরি » থেকে এই যুগের সামাজিক, অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া 


৯০ __ যুগে যুগে ভারত 


যায়। খ্ৰীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে স্থলেমান নামে জনৈক আরব বণিক ভারতে 

আসেন । তার রচনা থেকেও পাল রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 

তিব্বতী বিবরণ থেকেও পালরাজাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এই সমস্ত বিবরণী 

থেকে জানা যায় যে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নর, পাল শাসনে বাংলাদেশে সমাজ, সাহিত্য 
সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয়েছিল £ সেন রাজত্বকালে রাজনৈতিক 
প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পেলেও অন্যান্য উৎকর্ষ অব্যাহত ছিল । সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত” 
থেকে বাঙ্গালী জাতির সহজ, সরল, অনাড়দ্বর জীবনযাত্রার কথা জানা যায়। পোষাক" 
পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না, কিন্ত স্রীপুরুষ নিবিশেষে অলংকার ব্যবহারের রীতি ছিল । 

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কপালে সি'দুরের টিপ পরতেন । নারীজাতির স্থান ছিল উচ্চে ॥ 
নারী জাতিকে সম্মান দেখানো বাঙ্গালী কৃষ্টি বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালীর খাদ্য এখনকার' 
মতই ছিল। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস- শাক-সজী, দুধ ও দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন বাঙ্গলার প্রধান 
খাদ্য ছিল। বাঙ্গালা সমাজ-জীবনে পৃজাপার্বণ ও নানা অনুষ্ঠানের প্রাচুধ ছিল। এই 
সামাজিক ও ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত, বান্যের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও পাশা, দাবা 
প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল। পরিবহণের জন্য গরুর গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, নৌকা প্রভৃতি: 
বাবধৃত হত। সমাজে জাতিভেদ প্রচলিত ছিল। সেন যুগে বল্লাল সেন ঝৌঁলীন্ প্রথার 
প্রবর্তন করেন। হিন্দুমমাজকে নৃতনভাবে গঠন করার জন্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই 
তিন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি বিধিনিষেধ, 


আরোপ করা হয়। জাতিগত পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্গুণ রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। 
যাই হোক হিন্দুসমাজ এর ফলে আরো৷ রক্ষণশীল হয়ে পড়ে । 


গ্রাম ও নদীমাতৃক বাংলাদেশে কৃষিই ছিল অর্থ নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ৷ জমির 
উবরতাহেতু বাংলাদেশ শশতসমপদে পূর্ণ ছিল ৷ ক্ুষি ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যে সে যুগে প্ৰভুত 
উন্নতি হয়েছিল। সক্ষম কার্পাস ও স্থতী বন্ধ, গণ্ডারের শিং, টিন প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী 
হত। তাঘ্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ছিল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। এই বন্দরগুলি থেকে সমুদ্রপথে 
বণিকগণ সিংহল, ব্র্গদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্ীপ, মালয়, সুমাত্ৰা ও চীনদেশে বাণিজ্যের 
জন্ত যাতায়াত করতে|। অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করলেও সন্্ান্ত ও ধনা ব্যক্তিরা 
শহরে বাস করতে! । সম্পদশালী ও মনোরম শহরের অভাব ছিল না। 'রামচরিত) গ্রন্থে 
রাজধানী রামাবতীর বর্ণনা পাওয়া যায়।, সোন্দর্য ও এশবর্ষে এই নগরী পূর্ণ ছিল। 

পাল ও সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগে বাঙ্গালী মনীষার এক অপূর্ব বিকাশ 
ঘটে। পাল যুগে চধাপদ নামে বহু বৌদ্বগান ও দোহা রচিত হয়। এই চর্যাপদগুলিই 
বাংলা ভাবার আদিরূপ। লুইপাদ, কাহুপাদ, চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 
সঙ্গ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’; গৌড় অতিনন্দের কাদগ্গনী ও হলারুধের ‘অভিধান 
রত্বমালা” এই যুগে রচিত হয়। চক্রপাণি দত্ত ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ 


সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি - নস 


শাস্বজ্ঞ। তার রচিত 'চিকিৎস৷ সংগ্রহ' উল্লেখযোগ্য৷ স্মৃতি শাস্তজ্ঞ শ্রীকর, জীমূত 
বাহন, শ্রীধর ভট্ট এই যুগে জন্ম নেন। সেনরাজ বল্লাল সেন 'দান সাগর’ ও “অদ্ভূত: 
সাগর’ নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব, পবনদূত রচয়িতা 
ধোয়ী, কবি উমাপতি ধর সেন রাজত্বকালে আবিভূর্ত হন । 

বৌদ্ধধর্ম পাল যুগের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে | ফলে ভারতের অন্যান্য অংশ 
থেকে অবলুপ্ত হলেও পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম সগৌরবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে নানা 
পরিবর্তন আসে । এর মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। বুদ্ধ, ক্রমে হিন্দুদেবতা বিষ্ণুর 
অবতার রূপে দ্বীকৃত হন। ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম ইত্যাতি বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করে। 
অবশ্য সেন বংশের আমলে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় । 


পালরাজারা বৌদ্ধ শিক্ষা ও ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম পালরাজা 


গোপাল ওদন্তপুরী বোদ্ধবিহার নির্ধাণ করেন। বিখ্যাত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মপালের' 


সময়ে পুনরুজ্জীবিত হয় । তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার গ্রহণের জন্য দুইশত গ্রাম. 
পৃথক রাখার ব্যবস্থা করেন। ধর্মপাল বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করেন এবং 
খ্যাতির দিক থেকে নালান্দার পরেই এর স্থান ছিল। মগধে গঙ্গাতীরে মনোরম প্রাকৃতিক 
পরিবেশে এই বিহার অবস্থিত ছিল। দেবপালের আমলে মোমপুরী বিহার নিমিত হয় । 
এই বৌদ্ববিহারগুলিতে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত, ন্যায়শাপ্র, ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হত। 
এইগুলি ক্রমে বিখ্যাত শিক্ষাকেন্ত্রে পরিণত হয় । সেই যুগের শ্রেষ্ট পণ্ডিতগণ এই শিক্ষা- 
কেন্দ্রগুলিতে অধ্যাপনা করতেন । ভারত ও ভারতের বাইরে তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে- 
শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হতেন। দীপঙ্কর জ্ঞান বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যাপনা 
করতেন । 

পালযুগে তিব্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত: 
শান্ত রক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর তিধ্বতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তারা এক- 
নূতন ধরণের বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেও পালরাজাদের 
বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তিশালী 
শৈলেন্বংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্সাবলঙ্বী ছিলেন এবং বহুবার তারা পাল রাজসভায় দূত, 
পাঠান । শৈলেন্দ্রাজ বালপুত্রদব দেবপালের নিকট নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের 
অনুমতি চান এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য পাচথানি গ্রাম দান করার অনুরোধ জানান । 
দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করেন । 

চিত্ৰশিল্প, স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ষে পাল ও সেনযুগে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । এই যুগের 
শিল্প নিদর্শনগুলি অধিকাংশ মুনলমান আক্রমণের সময়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । তবুও 
যে সামান্য নিদর্শনগুলি থেকে গিয়েছে তার থেকে এ যুগের উন্নত শিল্পের পরিচয় পাওয়া 
যায়। গোপাল নিমিত ওন্তপুরী বিহার স্থাপত্য শিল্পের এক হুন্দর নিদর্শন । পাল- 
যুগের বিখ্যাত শিল্পী ধীমান ও বীতপাল ও সেনযুগের শিল্পী শুলপাণির নাম 
উল্লেখযোগ্য । ধাতুমূতি নির্মাণে এই যুগের শিল্পীরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 


3২ যুগে যুগে ভারত 


পালধুগের স্থাপত্য ও শিল্পবীতির অনুকরণে তিব্বতে ও সুবর্ণবীপে বৌদ্ধবিহার নিমিত 
হয়েছিল। মৃৎশিল্প, পোড়ামাটির কাজ (ঢেরা কোটা) প্রভৃতি পাল যুগের অভিনব অবদান । 


পোড়ামাটির নিদর্শন দারুশিল্পের নিদর্শন 


পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির কাজে এবং অসংখ্য তৈজসপত্রে তার অপূর্ব 
নিদর্শন দেখা যায় । 

চালুক্য যুগ 2 এই যুগের সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় 
নি। তবে বাদামীর চালুক্যরাজারা গোড়া হিন্দু ছিলেন। তাই মনে হয় সমাজে 
ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল এবং সমাজ বর্ণবিভক্ত ছিল। চালুক্য রাজাদের সময়ে নানা 
বৈদিক ধর্মের অনুষ্টান ও যাগ-যজ্ঞাদির কথা জানা যায়। ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষেত্র এই 


সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি চি? 


সময়ে প্রচুর উন্নীত ঘটে । তার ফলে আথিক সমৃদ্ধি আনে । প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরে 
আরব সাগরের তীরবর্তী বন্দর সমূহে তাদের একচেটিয়া বাণিজা “ছিল । চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাঙ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ 
করেন। তার বিবরণী থেকে চালুক্য রাজোর শক্তি ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায় । কল্যাণের 


ধ্যানমগ্ন শিবের ত্রিমৃতি, এলিফ্যাণ্টা 


চালুক্যরাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে বসব নামে একজন ধর্ম প্রচারক “লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়” 
নামে এক শৈব সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ মানতেন না । তীর্থযাত্রা, 
পশুবলি, ভোজ, উপবাস তারা বর্জন করতেন। সামাজিক ব্যাপারে তীরা বাল্যবিবাহের 
প্রসারে বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন। 


চালুক্য আমলে স্থাপত্য, ভাস্ক্ধ ও চিত্রশিল্পের অভূতপূর উন্নতি হয়েছির। হাতা 
গুহা ও অজন্তা গুহায় চালুক্য যুগের শিল্পোৎকর্ষের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের সময়ে বাতাপী বা বাদামীর নিকট পাহাড় কেটে একটি বিরাট 
মণ্ডপযুক্ত মন্দির নিমিত হয় । 

চালুক্যরাজ যষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতি লক্ষ্যনীয় । 
রাষ্ট্র বিজ্ঞান, বিচার ব্যবস্থা, জ্যোতিষ শান্ত, চিকিৎসা শান, অলঙ্কার শান্ত, রসায়নবিদ্ধা,”. 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করেন। চালুক্য রাজারা কানাড়া ও তেলেগু_ 
এই দুই আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিতে পৃষ্ঠপোষকত| করেছিলেন । এই সময়ে মহাভারতের 
তেলেগু সংস্করণের কাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় খ্র্টীয় তেরো শতকে । 


২৪৪ যুগে যুগে ভারত 


রাষ্ট্রকুট যুগ্ন: রাষ্ট্র আমলে সমাজে জৈনধর্ণের প্রীধান্ত থাকলেও শৈব ও 
“বৈষ্চবধৰ্যও শক্তিশালী ছিল! এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ইসলাম ধর্মও প্রচারিত হয় । 
মুসলমানরা এই রাজো বসবাস করার এমনকি বন্দর সমূহে মসজিদ নির্মাণ করার অন্গমতি 
পায়। এর থেকেই বোঝা যায় যে রাষ্্রকুট আমলে যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ 
করা হতো ৷ রাষ্টকুট রাজাদের উদার নীতির ফলে দেশের বহির্বাণিজোর প্রসার ঘটে 
ও সম্পদ বুদ্ধি পায়। সমসাময়িক পর্যটক আল্‌ মাস্থদি ও আরব বণিক সুলেমানের 
বিবরণী থেকে রাষ্ট্রকুট রাজাদের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির কথা জান। যায় । ভৃগুকচ্ছ ছিল 
শ্রেষ্ট বন্দর । এই বংশের রাজারা শিল্প ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাদের 
রাজসভায় একদিন বাজশেখরের ন্যায় বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত আবার অপরদিকে প্রাকৃত 
ও অপভ্রংশ ভাষার পণ্ডিত ও কবিদের সমাবেশ হয়েছিল। রাষ্্রকুট রাজ অমোঘবর্ষ 
জীনসেন নামে জনৈক ভিক্ষুর নিকট জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় 
'জীর্ণসেন “পার্শ্ব-অভ্যুদয়’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন । “জয় ধাবল’, 'বিত্ুমালিকা+ 
প্রভৃতি দার্শনিক ও সাহিত্য গ্রন্থাদি এবং “নার সংগ্রহ’ নামে গণিতশান্তের একটি মূল্যবান 
গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয় । 
অমোঘবর্ধ নিজ রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন এবং মালক্ষেত্র বা মালখেদ এ নূতন 
রাজধানী স্থাপন করেন | রাষ্ট্রকুটরাজ পরমরুষ্ণের নিমিত ইলোরার কৈলানাথ মন্দির 
এই যুগের শ্রেষ্ট শিল্প নিদর্শন | 
চন্দেল্ল যুগ £ প্রতিহার শক্তির দুর্বলতার ফলে মধ্যভারতে যে কয়টি রাজশক্তির 
অভ্যুথান ঘটেছিল বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লগণ ছিলেন.তাঁদের অন্যতম । চন্দেল্লবংশের পূর্বতন 
নৃপতিগণ প্রতিহার রাজশক্তির অধীনে “খর্জর বাহক" বা বর্তমান খজুরাহোতে রাজত্ব 
করতেন । তাদের রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল জেজাকভুক্তি। খজুরাহো, মহোবা এবং 
কালিপ্তর ছিল এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান ৷ কালিগুরের সুরক্ষিত দুর্গই ছিল চন্দেরদের 
সামরিক শক্তির কেন্দ্রস্থল | 
্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর তিনজন শক্তিশালী রাজার সমরনীতির ফলে চন্দেল্পশক্তির 
চরম বিকাশ ঘটে ৷ তাঁরা হলেন হর্ষদেব (৯০০-৯২৫ খ্রীঃ), যশোবর্া এবং ধর্গ (আন্গুমানিক 
৯৫৫-১০০০ খ্রীঃ) । শেষোক্ত রাজার রাজত্বকালে চন্দেল রাজ্য উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী সাত্রাজারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
ধঙ্গের রাজত্বের প্রথমাংশে গোয়ালিয়র, যমুনা নদী, কালিগ্তর, জব্বলপুর জেলার 
উত্তরসীমা এবং ভিলসা ছিল চন্দেল্ল রাজোর প্রত্ান্তে অবস্থিত। কিন্তু ধঙ্গ শেষ পর্যন্ত 
গোয়ালিয়র রক্ষা করতে পারেননি । ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগেই কচ্ছপঘাত বংশীয় বজদামন 
'উহা অধিকার করে'নেন। গজনীর সবৃক্তগীন পরিচালিত মুনলিম অভিযানের বিরুদ্ধেও 
সন্মিলিত হিন্দু শক্তির অন্যতম ছিলেন ধঙ্গ। 
ধঙ্গের উত্তরাধিকারী ছিলেন তীর পুত্র গণ্ড ( ১০০৮-১৭ খ্রীঃ) পৈতৃক সাত্রাজোর 
উপর তীর পূর্ণ কতৃত্ব বজায় ছিল। গণ্ডের পর বিদ্যাধর ( ১০১৭-২৯ খ্রীঃ ) সিংহাসনে 
আরোহণ করেন |: জনৈক মুসলিম এতিহাপিক লিখেছেন যে বিগ্ভাধরই ছিলেন সে 
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সময়ে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট । বিদ্যাধর কেবলমাত্র প্রতিবেশী পরমার 
এবং কলচুরি শক্তিকেই দমন করেননি গজনীর স্থপতান মামুদেয় বিরুদ্ধেও তিনি শক্তিশালী 
প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন । বিদ্যাধরের মৃত্যুর পর কলচুরি এবং মুসলিম অভিযানের 


কর্ণদেবকে পরাজিত করে চন্দেলবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের 
'পৃষ্ঠপোষকরূপেও কীতিবর্যা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পরমদ্দি বা পরমাল চন্দেল বংশের 
শেষ শক্তিশালী নরপতি। ১১৮২ হীষ্াবে পুথীরাজ চৌহান এবং ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ 
কুতুবুদ্ধিন আইবকের নিকট তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ফলে চনে শক্তির 
গৌরবও অস্তমিত হয়। স্থানীয় রাজশক্তিরপে অবশ্য তারা দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন । 


সংস্কৃতি, শিল্পকলার ক্ষেত্রে টন্দেল্লগণের যথেষ্ট অবদান ছিল। অনুপম ভাস্কর্য সমন্বিত 
খঙুরাহের মন্দিরগুলি তাদের রাজত্বকালেই নিমিত হয়েছিল। ্রষ্টীয দশম হতে দ্বাদশ 
শতাব্দী পৰ্যন্ত থজুরাহোতে বহু মন্দির নিহিত হয় । স্থানীয় বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন একটি 
শিলালিপিতে উক্ত হয়েছে চন্দেলরাজ ধঙ্গ শিব মরকতেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করেন । 

চন্দেলযুগের এই মন্দির নগরীর প্রাচীনতম মন্দির চতুঃষটি যোগিনী নিমিত হয় 
আন্যানিক নবম শতকে | উচ্চ চতুঃদ্ধোণ মঞ্চের উপর একটি প্রাঙ্গণের চতুস্পার্শে রচিত 
হয়েছিল পরস্পর সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকার মন্দির শ্রেণী । 


পল্লব যুগ £ পল্পব রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তবে বিষ্ণুর উপাসক, 
শিবের উপাসক ও জৈনধর্মের অনুরাগী রাজাও এই বংশে ছিলেন। পরধর্মসহিষ্ণুতার 
নীতি পল্লব যুগে অনুষ্থত হয়েছিল । চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাও পল্পবরাজ নরসিংহ- 
বর্মনের রাজত্বকালে এই দেশ পরিভ্রমণ করেন। তার বিবরণী থেকে জানা যায় যে পল্লব 
রাজ্যে অনেক বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং সেগুলিতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন | তীর বিবরণী 
থেকে পল্লব রাজ্যের ভূমির উর্বরতা, শস্তের প্রাচুর্য ইত্যাদির কথা জানা যায়। কাঞ্চি 
নগরীর অন্দর বর্ণনা তার রচনায় পাওয়া যায়। 

শিল্পক্ষেত্রে পল্পব আমলে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। কাক্চির তরিপুরাস্তকেশ্বর ও এরাবতেশ্বর 
মন্দির এবং মহাবলীপুরম-এর মুক্েশ্বর ও কাঞ্চির কৈলাসনাথের মন্দির পল্পব শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন | বড় বড় পাহাড় কেটে এই মন্দিরগুলি নিমিত হয়েছিল । এইগুলির নির্মাণ 
কৌশল, কুম্ম কারুকার্য আজও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । মহাবলী পুরম-এর দপ্তর” 
মন্দিরগুলি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নিমিত হয় । পল্লব স্থাপত্য ও শিল্প ভারতের 
শিল্পের ইতিহাসে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে । 

পরবরাজাদের পৃষ্টপোষকতায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটে । কাঞ্চি ও 
সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিরাতাজুর্নীয়ম প্রণেতা কবি 
ভারবি, সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন | - পল্পবরাজ- মহেন্দ্রবৰ্মা নিজেও 
একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন । 


মহাবলীপুরমে পর্বতগাত্রে খোদিত ভাহ্বর্য 
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চোলযুগ £ চোলযুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের, অসাধারণ উন্নতি ঘটে । চীন ও. 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠায় চোল সাম্রাজ্য ধনসম্পদে 
রশ্্শশালী হয়ে ওঠে।  চোলরাজারা তাঞ্জোর, গন্কইকোণ্ড, চোলপুরমঃ কাঞ্ধী প্রভৃতি 
বড় বড় রাজধানী নির্মাণ করেন। ওঁ সব নগরের এশর্ষ ও প্রাচুর্য ও নগরবাসীদের 
বিলাসবহুল জীবনযাত্রার কথা জানা যার । কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসায়ীসংঘের কথা জানা 
যায় যাঁরা জাভ| বা যবদীপ ও স্ুমাত্রার সংগে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো । চোলযুগের 
শাঁসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য _বৈশিষ্য হল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ॥ উর বা গ্রামীণ 
সাধারণ পরিষদ এবং মহাসভ। বা ব্রাহ্ম! বয়স্ক পরিষদ গ্রামের শীসনকার্য পরিচালনা 
করতো । রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, চাষের জমিতে জল বিতরণ 
করা প্রভৃতি যাবতীয় দায়িত্ব তার! পালন করতো। এই যুগের সাহিত্যে চোলরাজা” 
তাদের মন্ত্রী ও ধনী ব্যবসায়ীদের জশাকজমবপূর্ণ জীবনের বিবরণ পাওয়া যায় । 

চোল যুগে ভাহ্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের, বিশেষতঃ মন্দির শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে ।* 
চো শিল্পের বৈশিষ্ট্য-ই হল উহার বিশালতা।। বড় বড় পাহাড় কেটে তা! থেকে মন্দির 


তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির 
নির্মাণ ও নানাবিধ স্ুক্মকারুকার্য করা চোল শিল্পীদের শিল্পকৌশলের উৎকর্ষের চরম 
নিদর্শন । এই নূতন মন্দির-স্থাপত্য দ্রাবিড় শিল্পরীতি নামে পরিচিত। মন্দিরগুলির ' 
মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্ের হল গোপুরমূ। দেবযূত্তি যেখানে স্থাপিত হষ্ততার উপরে থাকত 
একটি চূড়া কিন্তু প্রধান দেবগৃহ বা গ্ভগুহাটি হত সিংহদ্ধার থেকে অনেক দূরে । 
গর্তগৃহের সম্মুখে মণ্ডপ বা প্রশস্ত হলঘর এবং দেওয়াল ঘেরা আঁকাশ ছোয়া কারুকার্যময় 
তোরণদ্বার ব| গোঁপুরম্_এই হল জ্রাবিড় মন্দির-শিল্প। মন্দিরগুলি ক্রমে ছোটখাট 


যু. যু. ভারত- ৭ 


৯৮ বুগে বুগে ভারত 


নগরে পরিণত হয়। এখানে পুরোহিতদের বাসগৃহ, অতিথিশালা, যাত্রীনিবাঁস 
খাঁকতে|। কোনো কোঁনো মন্দির অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। এমনকি মন্টিরগুলো থেকে 
টাকা খণ দিত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোগ নিত। সাধারণ লোকের কাছে মন্দির 
শুধুমাত্র পূজাস্নার স্থান ছিল না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র ছিল। 
এই রীতির সর্বোক্ুষ্ট ও সুপরিকল্পিত মন্দির হল প্রথম রাজরাজ নি্িত তাঞ্জোরের 
বৃহদীশ্বর মন্দির। গঙ্গইকোও চোলপুরমের মন্দিরও চৌলযুগের মন্দির স্থাপত্যের আর 
একটি সুন্দর নিদর্শন | দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু মন্দির নির্মিত হয় | 

চোলযুগের জলসেচ ব্যবস্থা 
উল্লেখযোগ্য । কাঁবেরী ও অন্য 
নদীগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 
হত। সেচের জন্য বহু পুফ্করিণী 
খনন কর! হয়। চোলনগরী 
গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমে ছিল বহু 
পুফরিণী। 

চোল আমলে ভাঙ্কর্য শিল্প 
ছিল উন্নতমানের | উদাহরণ 
স্বরূপ, এববণবেলগোঁলায় গোমতে- 
শ্বরের বিরাট যুতির কথা৷ উল্লেখ 
করা যায়। নৃত্যরত শিবের 
বা নটরাজের যুতিগুলি, বিশেষ 
করে ব্রোগ্ত-নিধিত মৃতিগুলি 
অতুলনীয় শিল্প সৃষ্টি । 

চোলযুগে সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতির পাঁশাপাশি 
আঞ্চলিক ভাষাঁতেও সাহিত্যের 
উন্নতি ঘটে । তিরুমূরহি নামক গ্রন্থে শৈব ও ? 
হয়। তামিল ্রপদী সাহিত্যের অন্তর্গত কনের রামায়ণ এই যুগে রচিত হয়। পুযালেণ্ডির 
নলবের” নল-দময়্তীর প্রেমকাহিনীর তামিল সংস্করণ । অন্যান বহু কবি রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে বহু কাব্য রচনা করেন ও এই ছুই মহাকাব্যকে 


জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন । এইভাবে গ অ শাপাশি 
সাত অসামানত উন্নতি ঘট গোল নৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি 


উড়িষ্যা যুগ £ 

৪ 8০ যুগের ইতিহাসে উড়িহাকে সাধারণতঃ কলি বলা হত। গুপ্তযুগের শেষভাগে 
লদদেশে গদ বংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করতেন। মহানদী হতে গাদাবরী পর্যন্ত 

বিন্তার্ণ অঞ্চল কলি নামে পরিচিত ছিল । কলিঙ্গ নামে একটি নগরও ছিল । গঞ্দ 


/ 


সমাজ, অর্থন তি ও সংস্কৃতি ৯৯ 


বংশের একটি শাখা মহীশ্র অঞ্চলে এবং অন্য একটি শাখা কলিঙ্গে রাজত্ব করত। 
'মহীশূরের গঙ্গবংশকে কলিলের গঙ্গবংশীয়দের থেকে আলাদা দেখাবার জন্য এই বংশকে 
পশ্চিম গন্দ এবং কলিম্বের রাজাদের প্রাচ্য গঙ্গ নামে উল্লেখ করা হয়েছে । 
ইন্্রবর্ধন ছিলেন প্রাচ্যগন্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা । এই বংশ প্রায় চারশ’ বছর রাজত্ব করেন ৷ 
্ীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চালুক্য ও চোল রাজ্য কতৃক কলিঙ্গ রাজ্য বারবার আক্রান্ত 
ইয়েছিল। ১০৭৮ খ্ৰীষ্টাবে বজ্হন্ত অনন্ত বর্মন নামে এক শক্তিশালী রাজা চোড়গঞ্গ 
( ১০৭৮-১১৪৭ত্রীঃ) ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রে্ঠ নরপতি। তিনি চোলরাঁজ! এবং 
পাল রাজাকে পরাজিত করে গোদাবরী থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। 
তীর সময়েই পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল । তিনি ছিলেন ধর্ম, 
শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক | তীর পৃষ্টপোষকতায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহু গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল । অনন্ত বর্মনের পরেই বাংলার সেন রাজগণের সামরিক দক্ষতার দক্ষিণ 
পচ্চিমগন্ চোড় গন্দরাজগণের হস্তচ্যুত হয় । সেন বংশের রাজত্বে মুসলিম অভিযানে 
বিধ্বস্ত হলেও গ্বংশ পূর্ব-দক্ষিণে মুসলমানদিগের অগ্রগতি অনেকদিন পর্যন্ত প্রতিরোধ 
করেছিলেন। চোড়গঙ্গের বংশধরগণের মধ্যে প্রথম নরসিংহ (১২৩৮-৬৪) ছিলেন 
অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । তাঁর সময়েই কোণারকের সর্ব মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল । 


উড়িগ্তার স্বাধীন গ্গরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী হয় পুরীর জগন্নাথ দেবের 
মন্দির । মন্দিরই হল উড়িক্লার বৈশিষ্ট্য । খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাবী 
পর্যন্ত মন্দির নির্মাণ উড়িগ্লাবাসীদের নেশায় পরিণত হয়েছিল । মন্দিরগুলে। প্রধানতঃ 
ভূবনেবর, পুরী, এবং কোঁণারককে কেন্দ্র ক'রে নির্মিত হয়েছিল এবং অধিকাংশ মন্দিরের 
গঠনশৈলী ছিল ভ্বনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের অন্করণে। একমাত্র ভূবনেশ্বরেই ছোট 
বড় পাচ শতাধিক মন্দির রয়েছে । মন্দিরগুলির অপূর্ব স্থাপত্য রীতি, অলঙ্করণ ও বাস্তব 
জীবনের চিত্র রূপায়ন দর্শকদের বিস্মিত করে। উড়িগ্যার মন্দিরশিল্পের সর্বশ্রেট স্মারক 
কোণারক সূর্য মন্দির । সমগ্র মন্দিরটি যেন স্থররথের পরিকল্পনা । 

এছাড়া রাজস্থানের রণকপুর ও আবু পাহাড়ের দীলওয়াঁরা মন্দিরের সুস্থ কারুকার্য 
শিল্প প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। খ্রষ্টীয় নবম ও দশম শতাঁবীতে দক্ষিণ ভারতের বহু 
জৈন মন্দির ও স্তম্ভ তৈরী হয়েছিল। কর্ণাটকের গন্বরাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। 

বহিবিশ্বেন সাথে ভারতের বাণিজিনক ও সাংস্কৃক্ি সম্পর্ক ৪ 

প্রাচীন কাল হতেই ভারতবর্ষ বহির্গৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাক্কতিক সীমারেখাঁর 
মধ্যে কুপমণ্ুকের জীবন যাপন করে নাই । হ্রগ্না সভ্যতার আমল থেকেই ভারতের সাথে 
সম্পর্ক ছিল সুমের, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়ার (টাইগ্রীস ও ইউফেটিসের মধ্যবর্তী 
ভূভাগ )। পারসিকদের সাথেও যোগাযোগ হছিল ভ'রতের। আলেকজাগারের 
আক্রমণের ফলে গ্রীকদের সাথেও ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সম্রাট অশোক ধর্ম 
প্রচারক পাঠিয়েছিলেন সিংহলে, আলেকজাত্্রিক়া প্রভৃতি অঞ্চলে। মৌরধযুগের পরে 


বি যুগে যুগে ভারত 


মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলেন বাহলীক, গ্রীক, শক, পহলব ও কুবাঁণরা । তারাই ভারতের 
সামনে মধ্য এশিয়ার সিংহদরজা খুলে দিয়েছিলেন । 
সুদূর অতীতকালেই ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়া, তিব্বত, শীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুত্র ছিল ধর্ম, 
সংস্কৃতি ও বাণিজ্য । ভারতের বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিরা,-শ্রীলঙ্কা ও তিব্বত গ্রহণ করেছিল । 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বোদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধ্ও প্রচারিত হরেছিল। ভারত মহাসাগরের 
দ্বীপগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে ছিল বলেই বামন পুরাণে রয়েছে 'দ্বীপময় 
ভারত’ কথাটি । ভারতীয় বণিকগণ এইসব দেশে বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করত । 
ভারতীয় ধর্মপ্রচারক এবং ভারতীয় বণিকদের প্রভাবে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়। 
জুড়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর ভারত। বৃহত্তর ভারতে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ভাষা, লিপি, 
সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল. বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল ভারতীয়দের 
বাজার ও বাসস্থান। আজও এইসব দেশে ভারতীর শিল্পকলা, স্থাপত্য ভান্ব্য ও 
সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার তাঁকলামাকান মরুভূমি খনন 
করে বৌদ্ধ সুপ ও বিহার, বৌদ্ধ, হিন্দুর দেবদেবী যুতি, ভারতীয় ভাষা ও লিপিতে 
লিখিত পুথি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে । এই অঞ্চল সম্পর্কে প্রত্ুতন্তব্দ্‌ স্যার 
অরেলস্টেইন বলেন অঞ্চলটি দেখার সময়ে তার মনে হয়েছিল যে 
তিনি প্রাচীন ভারতেরই একটি নগরে ঘুরে বেড়ী”চ্ছল | 
বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থলপথ ও জলপথ এই দু’ পথেই প্রসার লাভ করে। এই 
সুত্রে ভারতীয়রা দেশান্তরে গিয়ে বসবাস করেছেন । গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপনিবেশ । 
সেখানে প্রসারিত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি । 
স্থলপথ ৪ স্থলপথে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রধানতঃ মহাযান-বৌদ্ধর্ম আশ্রয় করে মধ্য 
এশিয়ায় প্রবেশ করে । মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে এবং চীন থেকে কোরিয়া হয়ে 
জাপানে প্রবেশ করে । মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিবরণ ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাও 
নামক চীনা ভ্রমণকারীগণ উল্লেখ করেছেন । । ্‌ 
কুষাণ সম্রাট কণি্ক 'ও ভারতীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবে মধ্য এশিয়ার যাযাবর 
জাতিগুলি বৌদ্ধধৰ্ম গ্রহণ করেছেন। মধ্য এশিয়ার গান্ধার বিশেষ করে আফগানিস্থান, 
বমিয়ান, খোটান, কাশগড়, প্রভৃতি স্থান ছিল কথিষের সাশ্রাজ্যতবক্ত। বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল খোটান। পূর্ব তুক্কিস্ত EE 
নু তুক্স্তানের কুয়েনলুন পর্বতের উত্তরে এবং 
তাঁকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তে ইহার অবস্থান। ভারতের বৌদ্ধ পণ্ডিত আর্থ 
বিরোচন খোটানের রাজার শিক্ষাগুু ছিলেন। খোটানীদের বিশ্ব আরা 
স অঙ্গসারে স 
অশোকের পুত্র খোটাঁনে এসেছিলেন এবং ভারতীয় রাজবংশ দীর্ঘকাল খোটানে রাজত্ব 
করেছিল। ২১১ পৃঃ পূর্বে সর্বপ্রথম খোটানে একটি বৌদ্ধবিহথার প্রতিষ্ঠিত হয় । 
খোটান ৪ সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সা ভারত থেকে পাখির 
পর্বতমালা অতিক্রম করে কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান হয়ে শবদেশে প্রত্যাবাণন করে- 
ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তখন থেকে খোঁটানের সমৃদ্ধি বজায় ছিল 


~ 
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এবং সেখানে বহু বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্কু ছিল। অনেক চীনাবৌদ্ধ শিক্ষালাভের জন্য 
খোটানে শিক্ষ! গ্রহণ করতেন । তিনি খোটানের রাজা বিজিত সিংহের নাম উল্লেখ 


খোঁটান থেকে বৌদ্ধধর্ম পার্বতী অঞ্চলে বিস্তৃত হর । চীনা তুকীস্থানের অন্তর্ভূক্ত 
প্রধান চারিটি রাজ্য ছিল ভক্ষক, কুচা, অগ্নিদেশ (কারামার ) এবং কাওদাঙ (তু্কান )। 
কুচা ছিল সৰ্বাধিক শক্তিশালী রাজ্য । চীনে বৌদ্ধ ধ্মপ্রচারে কুচা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করে। চৈনিক স্ত্রে জানা যাঁয় যে খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কুচায় প্রায় এক 
হাজার বৌদ্ধনুপ ও মন্দির ছিল। কুচার প্ডিতগণ বৌদ্ধশান্ত্রের বহু গ্রন্থ চ নভাঁষাঁয় 


১০২. যুগে যুগে ভারত 


অনুবাদ করেন। তুফর্ণান রাজ্যের উইগুর তুর্কগণ একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের 
অনুগামী ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দর বিখ্যাত মোঙ্দল নায়ক চো-গিজ খানও বৌদ্ধধর্মের 
অগ্রগামী ছিলেন। আজও মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান ও মঙ্গোলিয়ায় অগণিত 
নরনারী বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে । 

চীন £ কণিন্ধের যুগ থেকে ভারতবর্ব ও চ নের মধ্যে হয়েছে রাষ্ট্রদূত ও পণ্ডিত বিনি- 
ময় এবং অবাধ বাণিজ্য । ভারতবর্ষ হতে ধর্ম মিত্র, সংঘত্ৃতি প্রভৃতি বৌদ্ধ পত্তিতগণ চীনে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গিয়েছিলেন । বৌদ্শাসতে স্থপত্ডিত কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্দন চীন 
সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনে গিয়ে চীন ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্াদির অনুবাদ করেন। ভারতীয় 
গণিতশাস্তর, সঙ্গীত ও চিকিৎসাবিষ্ঠা চানে সমাদর লাভ করে। অপর দিকে চান থেকেও 
আসে বহ জ্ঞানীগুণী চৈনিক পরিব্রাজক । ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছাড়াও চীনের সাথে 
ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। চান! রেশমের বন্ধ ভারতে খুবই সমাদৃত ছিল। 


ভিববত £ অভীশ দীপংকর £ দুর্গম তিন্তেও বোদ্ধধ্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম 
শতাব্দীতে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তৎকাল ন তিরতরাজ অ্রঃ-সাউ 
গাম্পো চ ন ও নেপালের রাজ-পরিবারে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ তিনি তীর রাণীদের 
প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খোটানে তখন ভারতীয় লিপি প্রচলিত ছিল। 
অঙ-সাৎ, গাম্পে! খোটানের ভারতীয় লিপি তিন্বতে প্রচলিত করেন। বাংলায় পাল 
শাসনকালে তিরতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষঠঠ হয়।" বহু তিব্বতী নালন্দা, 
বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিষ্ছালয়ে অধ্যয়ন করত। একাদশ শতাব্দীতে পালরাজ 
নয়াপালের রাজত্বকালে তিরতের রাজার আমন্ত্রণে বিক্রমশিলা মহাবিহারের মহাঁচার্ 
অত শ দীপংকর শরীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা করেন। তিনি তের বংসর তিবতে ছিলেন। 
১০৫৩ ্ীস্টাব্দে ৭৩ বসর বয়সে তিরতেই দীপংকর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
তিব্বতের মন্দির ও গুক্ষার ভারতীয় বৌদ্ধশান্তের অমূল্য গ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে। 
দীপংকর কর্তৃক পালরাজ নয়াপাঁলকে লিখিত পত্রের তিব্বতীয় অন্থবাদও তান্জুব নামক 
[তিতা সংকলন গ্রন্থে দেখা যায়। অতীশ দীপংকর ও অন্যান্য ভারত'য় প্রচারকগণ 
তিন্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তারা তিবতে যে সব ধর্মসংস্কার করেন, 
তারই উপর তিন্বতের বতমান লামা-বোদ্ধ ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত । 

দীপংকর শ্রীজ্ঞানের তিন্বত যাত্রাকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গুরুতপূর্ণ রাজনৈতিক 
পরিবর্তন দেখ! দিয়েছিল । এই সব অঞ্চল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস তুকীদের দ্বারা অধিক্ুত 
হয়েছিল। ধর্ণরক্ষার জন্য মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ুগণ ভারতের বিহারগুলিতে আশ 
সন্ধান করেন। বঙ্দদেশ ছিল ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শেষ আশ্রয়স্থল ৷ 


সমুদ্রপথ £ স্থলপথ ব্যতীত জলপথেও ভারতের সঙ্গে বাইরের দেশের সম্পর্ক গড়ে 

৷ ইন্দোনেশিয়া, কম্বোজ (কম্বোডিয়া ) ভিয়েতনাম, মালয়, ব্ৰহ্ধদেশ, খাইল্যাগড 

প্রভৃতি দৃ্দিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রপথে ভারতের 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল । বৈদেশিক সুত্র, যেমন অজ্ঞাতনামা গ্রাক নাবিক কতৃক 
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লিখিত “পেরিপ্লীস অব দি এরিখি)য়ান্‌ সী” গ্রন্থে অথবা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, জাতক 
কাহিনী, কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে “সুবর্ণভূমির"্র উল্লেখ রয়েছে। 

ুবর্ণভূমি £ অতি প্রাচ'ন কাল থেকেই ভারতীয় বণিকগণ স্থবর্ভূমি বা জব্দ পের 
সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। স্ববর্ণভূমি যে বিশেষ কোন দেশ তা নয়। দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার সব অঞ্চলই প্রাচীন যুগে সুবর্ণভূমি বা সুবধর্ীপ নামে পরিচিত ছিল। 
ভারতীয় বণিকগণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মশলা ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য 
করত। বাণিজ্য থেকে প্রচুর লাভ হৃত বণিকদের । তাই তার! এই অঞ্চলের মাঁটিকে 
বলত সোনার মাটি বা স্থবর্ণভূমি | 

বসতিত্থাপন ও সাংস্কাভিক প্রভাব £ খ্র্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি ক্ঠক 
রচিত ভূগোল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু বন্দরের নাম জানা! যাঁয়। নামগুলি ভারতীয় । 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলির ভারতীয় নাম প্রমাণ করে যে এই সময়ে বহু ভারতীয় 
বণিক: সুবর্ণভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল । শুধু বণিকগণই নয়, প্রাচীন এবং 
মধ্যযুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় রাজবংশ রাজত্ব করত। এই অঞ্চলের উপর 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অপরিসীম ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নান! দেশে সংস্কৃত 
পুথি ও অন্থশাঁসন, বৌদ্ধ শস্গ্রন্ বুদ্ধ এবং হিন্দু দেবদেবীর যুতি, ভারতীয় ভান্কর্য ও 
স্থাপত্যের নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণের কাহিনী আজও 
অত্যন্ত জনপ্রিয় । জুকর্ণ, রড়া নামের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয় । 
ইন্দোনেশিয়ার বিমান ভারতের পক্ষী দেবত। গরুড়ের নামাঙ্কিত। 

যণোধরপুর বা অন্কোরঠোন £- গর্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতয় শতাৰ্দীতেণ 

“কদদোজে হিন্দুরাজ্য প্রতিষিত হয়। কম্বোজ রাজ্যের প্রাধান্তের দিনে সমগ্র কন্বোডিয়া, 


অঙ্কোরভাটের মন্দির 


লাওন, কোচিন, চীন, থাইল্যাণ্ড, ত্রমাদেশ ও মালয় উপদ্ধীপের কিয়দংশ এই 
'রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কম্বোজরাজ সপ্তম জয়বর্মন আঙ্কোরঠোম (নগরখাম?) নগর 
পুনঃ নির্মাণ করেন। অস্কোরঠোমের প্রাচীন নীম ছিল যশোধরপুর। নবম শতকে 


১০৪ গে যুগে ভারত 


যশোধরপুর প্রথম নির্মিত হর । অক্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির কঙ্োজ রাজবংশের একটি 
অবিস্মরণীয় কীতি। অস্কোরভাট মন্দির পুথিব র অন্যতম শ্রেষ্ট স্থাপত্য শিল্পরূপে 
পরিগণিত হয়। কঙ্গোজরাজ জয়বর্মন দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন । 
জয়বর্মন কর্তৃক নিণিত অঙ্কোরঠোম নগর ছিল প্রাীর-বেষ্টিত। প্রত্যেক দিকে নগরের 
প্রাচীর দুস্মাইল বিস্তৃত ছিল। নগরের কেন্দ্রে ছিল বেয়ন মন্দির । অক্কোরভাট 
মন্দির অঙ্কোরঠোঁম নগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত । 

কম্বোজ? কন্বোজ (বহমানের কাম্পুচিযা) ছিল সংস্কৃত শিক্ষার গীঠস্থান। 
এখানকার শক্তিশালী রাজারা! যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় জয়বর্মন, যশোবর্মন এবং দ্বিতীয় 
শূ্ববর্মন প্রভৃতি ছিলেন শক্তিশালী । তাঁরা ছিলেন শিবের পূজারী । সংস্কৃতে লেখা সে 
সময়ের ( খ্রষ্ট শতাব্দী থেকে ) বহু শিলা ও ধাতুলিপি আবিদ্লত হয়েছে । | 

চম্পা 2 কঙ্বোজের কাছেই অবস্থিত ছিল প্রাচ ন হিন্দুরাজ্য চম্পা (বহমান দক্ষিণ 
‘ও উত্তর ভিয়েতনামের কিছু অংশ নিয়ে )। চম্পার রাঁজারাও ছিলেন শৈব এবং রাজভাষা 
রূপে সংস্কৃত স্বাকৃতি লাভ করেছিল । এখানে ছিল বহু বৌদ্ধবিহার ও হিন্দ্মন্দির | 
ভারতীয় বেদ এবং ধর্মশাস্ব চগর এক গীঠস্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল চম্পা । 

মালয়? গুপযুগর শেষ দিকে মাঁলয়ে ভারতীয়দের বসতি স্থাপনের কথা জানা 
যায়। পঞ্চম শতাব্দীর কয়েকটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়গণ: মালয়ে 
রাজ্য স্থাপন করেছিল । অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য মালয় উপদ্বীপ 
পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। 

জাভা! £ খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দতে জাভা, বালী, সুমাত্ৰা, বোর্নিও, প্রভৃতি দ্বীপ এবং 
মালয় উপদ্বীপ, যবদ্ব'প বা জাভায় শৈলেন্দ বংশের শাসন প্রতিচিত হয়। শৈলেন্দ 
বংশের শাসকগণ- মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। বাঙালী. বৌদ্ধ কুমার 
ঘোষ জনৈক শৈলেন্দ্ৰ বংশ'য় মহারাজের গুরুর পদ অলংকৃত করেন। সে সময়ে বল্গদেশ 
ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র । শৈলেন্দরাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় বিহার নির্মাণ করেন। 
তিনি বিহার পরিচালনার জন্য পালরাজ| দেবপালের নিকট পাচখানি গ্রাম প্রার্থনা 
করেন। দেবপাল এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। 

“শৈলেন্দ্রাজগণ ভারত এবং চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। 
আরব বণিকদ্রের বিবরণ থেকে শৈলেন্্র বংশের এশর্যের কথা জানা যায় । 

বরবুদ্ুর ৪ জাভার শৈলেন্দ্র বংশের শ্রেষ্ট কীতি বরবুছুর স্তুপ নির্মাণ । ভারতের 
বাইরে কোথাও এত বড় স্তূপ দেখা যায় নি। বিশাল সুপটিতে বুদ্ধ ও বুদ্ধের জীবনের 
কুন বহু মূৰ্তি RE | পনবৃপ্তবকে পৃথিৱীৰ ‘অষ্টুয আশ্চৰ্য’ 

ইয়। বরবুদুর পাহাড়ের মৃত থে পর্ব 
ভাই | নীচ থেকে উপর পর্যন্ত নয়টি স্তর । সবার 
: চোলের ( ১০১২-১০৪৪ খ্রীঃ) আক্রমণে শৈলেন্দ্র বংশের 

পতন আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্্র রাজশক্তির অবসান হয় । 


সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ১০৫ 


শৈলেন্দ বংশের পতনের পর বিজয় নামে রাজা পূর্ব যবন্ধাপে [একটি হিন্দু রাজবংশ 
প্রতিটা করেন । তীর রাজধানী ছিল তিক্তবিব। তিক্তবিনের যবদীপীয় নাম মজপহিত । 


বরবুদুর ভূপ 


চতুদশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপ মজপহিত সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভূক্ত ছিল। সিংহল, শ্যাম ও ব্র্ধদেশে গিয়েছে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় শিল্পরীতি। 
সিংহলের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে আছে স্পষ্ট ভারতীয় ছাপ। অন্থ্রাধাপুরের শিল্প কেন্দ্র 
যেন ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রেই একটি সংস্করণ । ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি: দেশের মঠ 
মন্দিরই কেবল নয়, নদ-নদী 'ও মানুষের নামেও রয়েছে ভারতীয় প্রভাব । 
প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব 

বিস্তার করেছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে শেষ দিকে ইসলামধর্ষের জোয়ার আসার 
আগে পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মই ছিল অপ্রতিদন্থী। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দুশক্তিগুলি 
ইসলামের নিকট বিজিত হওয়ার পরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
রাজবংশ রাজত্ব করেছিল । এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা উন্নততর সমবয়ধমী 
ভারতীয় সংস্কৃতির ম্পর্শলাভ ক'রে তাদের জীবনধারা গড়ে তুলেছিলেন। তা বলে 
বৃহত্তর ভারতের ইপনিবেশিক- সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কিন্তু তথাকথিত উপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । ভারত শোষণের পরিবতে সভ্যতার আলোকবতিকা 
নিয়ে সে সব অনগ্রসর দেশে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেছিল । ভারতের সঙ্গে 
এই সংযোগ ছিল মৈত্রী বা শৌহাদে'র__ শোষক ও শোষিত বা শীসক ও শাসিতের 
সংযোগ নয় । এই কষ্টিশীলতার অভিনব হুখ-স্থৃতিই আধুনিক ভারতকে করেছে ওদের 
বন্ধু। বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক বন্ধুত্বের হাত মেলে দিয়ে কবিগুরু বলেছেন 

“এনেছি শুধু বীণা 

দেখতো চেয়ে আমারে তুমি 

চিনিতে পার কিনা” 


অক্টস অধ্যায় 
মধ্যযুগে ভারত (১৭০৭ সন পর্যন্ত ) 
Medieval India (Till 1707) 


১। ভারতের মধ্যবর্তাকালের ইতিহাসকে মুসলিম যুগে ভারত না 
বলে ‘মধ্যযুগে ভারত’ বল! যুক্তিযুক্ত কেন? 

মানব সভ্যতার কাল ব! সময়টিকে পণ্ডিতগণ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি 
পর্যায় বা স্তরে ভাগ করেছেন নিছক সুবিধার জন্য। প্রাচীন যুগ আমাদের বর্তমান 
কাল থেকে অনেক দূরে ও অনেক আগে । সেই সুদূর অতীত এবং বর্তমান কালের 
মধ্যবর্তী সময়টিকে আমরা! মধ্যযুগ নামে আখ্যায়িত করে থাকি। কিন্ত কোন একটি 
বিশেষ দিন ব| বছর থেকে ইতিহাসের যুগ সুচনা হয় না। কেবলমাত্র স্থবিধার জন্যই 
বিশেষ ঘটন। কিম্বা বছরকে কোন যুগের সুচন। বলে অভিহিত করা হয় মাত্র। 

আমাদের দেশে যুগ বিভাজনের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা রয়েছে। প্রায়ই দেখা 
যার ইতিহাসকে ‘হিন্দু যুগ” ‘মুসলিম যুগ’, ইত্যাদি ভাগে ভাগ করতে । কিন্তু প্রশ্ন হল, 
যদি শাসকবর্গের ধর্ম দিয়েই যুগ নির্দেশ করা হয় তবে ইংরেজ শাসনের যুগকে খ্রীষ্টান যুগ’ 
বলা হয় না কেন? এই যুগটিকে তে! বৃটিশ যুগই বলা হয়ে থাকে। 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে “হিন্দ ইতিহাস” বলা যায় কি? যে বিচিত্র ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রভাবে প্রাচীন ভারতের জীবন গড়ে উঠেছিল তার যথার্থ স্বীকৃতির বদলে 
শুধু ‘হিন্দু যুগ’ কথাটি ব্যবহারের মধ্যে সংকীৰ্ণতা অনুপ্রবেশ করে। তেমনি ইসলামের 
ভারত প্রবেশের পর থেকে ভারতের সব কিছু পরিচয় কি মুসলিম কথাটির মধ্যে প্রকাশ 
পায় ? তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান্‌, ইংরেজ প্রভৃতি অধ্যায়ে 
ভাগ করার মধ্যে গলদ থেকে যাঁয়। যেমন বলা যাঁর যে কোন কালেই ভারতবর্ষের" 
অধিকাংশ লোক বৌদ্বধর্কে গ্রহণ করে নি। মুসলিম যুগে মধ্যভারত ও রাজস্থানের 
বহু অঞ্চল হিন্দু শাসনে ছিল । বস্তুতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এই ধরনের আখ্যায় 
যুগের প্ররুত বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয় না। যেমন প্রায়ই দেখা যায় মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী 
জয় থেকেই মধ্যযুগ হিসেব করা হয় । এক্ষেত্রেও কিন্ত লক্ষ্য রাখা হয় না যে, যেসব 
নিদর্শন দিয়ে মধ্যযুগকে চিনতে পারা যায় সেসব নিদর্শনের সুচনা হয়েছিল অনেক 
আগে থেকেই, যেমন সামন্ততন্ত্রের উব। তাই যুগ নিদর্শনের বিশ্লেষণ দিয়েই যুগের 
; সত্য । তাই রাজ। হিন্দু ছিলেন কিছ মুমলযান ছিলেন সে 
বিচার চলে না। জায়গীর প্রথা যেমন জুলতানী শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করেছে, হিন্দু 
রাজাঁদেরকেও তেমন করেছে । স্ৃতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে 
বুগ-বৈশিষ্ট্য দিয়েই যুগকে চিহ্নিত করা বাঞ্চনীয়, ধর্ম বা সম্প্রদায় দিয়ে নয়৷ 


মধ্যযুগে ভারত ১০৭ 


রর ২। ম্ুলভানী যুগের ইতিহাস রচনার নানাবিধ উপাদানের সংক্ষিপ্ত 
ববরণ_ 

ত্রয়োদশ শতকের একেবারে গোড়া হতে অর্থাৎ কুতুবউদ্দিনের দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণের সময় থেকে (১২০৬ সন) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাঁনিপথের যুদ্ধের 
(১৫২৬ সন) পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ইব্রাহিম লোদীর শাসন পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের 
কালকে স্থলতানী যুগ বলা হয় । স্থলতানী যুগের তুর্ক-আফগান শাসকের! সরকারী 
দলিল পত্র রক্ষা করতেন এবং সভাপণ্ডিতদের ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিতেন | ফলে 
সুলতানী যুগের এঁতিহাসিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলিকে 
নিদ্নলিখিতভাঁবে ভাগ করা হয়। যথা 


(ক) সরকারী দর্গিল পত্র $ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ফুতুহা-ই-ফিরোজ 
শাহী নামে এক আত্মচরিত রচনা করেন । এছাড়৷ তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি ফাঁসী 
ভাষায় অনুবাদ করিয়ে দূলাইল-ই-ফিরোজশাহী নামে প্রকাশ করেন । 


(*) সমকালীন এভিহাদিকগণের রচনাসমূহ £ মীন্হাজউদ্দিন সিরাজের 
তবকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান থেকে ১২৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত হ্বলতানী 
সাম্রাজ্যের এক ধারাবাহিক ইতিহাস সন্নিবিষ্ট আছে। হাসান নিজামী রচিত তাজ-উল্‌- 
মাসির-এ কুতুবউদ্দিন ও ইল্তুত মিসের রাঁজত্রকালের প্রথম দিকের এক প্রামাণিক গরন্থরূপে 
গণ্য করা হয়। জিয়াউদ্দিন বরণীর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে খলজা ও তুঘলক 
বংশের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া রয়েছে শামস-ই-সিরাজ আফিফের 
তুঘলঘ বংশের উপরে লেখা তাঁরিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থ । অপর এক উল্লেখযোগ্য 
এীতিহাসিক হলেন আমীর খসরু । তীর খাজাইন-উল্‌-ফুতুহ গ্রন্থটি খলজী ও তুঘলক 
রাজতের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত যূল্যবান। স্থলতাঁনী যুগের অপর এক খ্যাতনামা 
এতিহাসিক ছিলেন ঈশাম*, তাঁর রচিত ‘ফুতুহ’-উন্‌-“সাঁলাঁতিন’ (রাজাদের বিজয় )। 
খলজী ও তুঘলক রাজত্বের অনেক মুল্যবান তথ্য এতে সন্নিবিষ্ট আছে । 


(গী বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণী 2 মহন্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে 
মরক্কোর অধিবাসী ইব্‌ন বতুতা ভারতে আসেন । তীর ভ্রমণ কাহিনী “রাহেলা” হ'তে 
তুঘলক যুগের ইতিহাসের বহু তথ্যাদি পাঁওয়1 যায়। এ-ছাঁড়া ইটালীর ভেনিসের 
অধিবাসী মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনা থেকে দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যাঁয়। 

(ঘ মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন ৪ স্থলতান৷ যুগে মুদ্রা থেকে শাসকদের 
রাজত্বকাল, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ধাতুশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে জানা যায় । 
এছাড়া মসজিদ, প্রাসাদ, ও ভাক্কমশৈলীর দান্ত স্বরূপ রয়েছে কুতুবমিনার, আলাই 
দরওয়াজা প্রভৃতি এই যুগের শিল্পকলা ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে। 


( আমীর খসরু রচিত ‘খাঁজাইন-উল-ফুতুহ এবং মহম্মদ জায়সী রচিত পদুমাবত 
নামক গ্রন্থ ছুটিতে মূল্যবান এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় । 


০৮ যুগে যুগে ভারত 


৩। ইসলামের ভারত আগমন £ - 

হজরত মহম্মদের দেওয়া নৃতন আদর্শ নিয়ে আরবের মানুষ এক্যবদ্ধ হয়ে এক 
নবীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন এবং আরব জাতিকে নৃতনভাবে উদ্দীপ্ত করেন। ধর্মীয় এক্য 
রাজনৈতিক শক্তিকে সন করে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হজরতের পরলোক গমনের পরে একশ 
বছরের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনে ইসলাম 
ধর্ম ও আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন যুদলমানগণের 
ধর্মগুরু (“খলিফা”) অর্থাৎ হজরতের উত্তরাধিকারী । তিনি রাষ্ট্রেরও প্রধান আবাঁর 
ধর্েরও প্রধান। এমন জায়গায় আরব সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল যেখান থেকে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগ হয়েছে সহজেই | উভয় সংস্কৃতি থেকে রস নিয়ে আরব 
সংস্কৃতি তখন জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, গণিতে, চিকিৎসায় এবং শিল্প স্থাপনে হয়ে উঠল পরিপুষ্ট। 


সিন্ধুতে আরব অভিযান £ আরব নৌশক্তি তখন খুবই প্রবল। মহম্মদের 
“জন্মের আঁগে থেকেই আরবদের জাহাজ আসত ভারতে বাণিজ্য করতে! পরে বহু 
মুসলমান বণিক ভারতের পশ্চিম-উপকুলে ঘর বাঁধেন। তাঁরা অনেকেই ভারতীয় মেয়ে 
বিয়ে করেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে মহম্মদের ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও করেন | ফলে অনেক 
ভারতীয় মুসলমান হন। মুসলমানগণ শান্তিপ্রিয় বণিকের মতই প্রথমে দক্ষিণ ভারতে 
এসেছিলেন, তখন কোন বুদ্ধ ব| রক্তপাত কিছুই হর নি। কিন্ত উত্তর ভারতে তীর! 
শান্তশিষ্টের মত আসেন-নি। নৌশক্তির জোরেই ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরবের। ভারতের সিন্ধু 
অঞ্চলে অভিযান করেন। তখনকার রাজ! দাহির তাঁদের অভিযান প্রতিহত করতে চেষ্টা 
করেও ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতের মধ্যে আরও ঢুকবাঁর জন্য আরবদের চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ 
হয়। রাজস্থান. অঞ্চলে প্রতিহার রাজার৷ তাদের প্রতিহত করতে ও রুখতে 
পেরেছিলেন । অবশ্য সিন্ধু অঞ্চলে আরব অধিকার আরও কিছুকাল টিকে ছিল । 


রাজনৈতিক জর পরাজয় বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় নি। তবে আরবদের আগমনের ফলে 
ভারতের পশ্চিম সমূদ্রতীরে বড় বড় নৌবন্দর এবং ব্যবসায়ের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। আর 
'আরব সংস্কৃতি এবং ইসলাম ধর্মের সাথে ভারতের পরিচয় হয়েছিল । আবার ভারতীয় 
ধর্ম, দর্শন, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত, জ্যোতিষ শাস্ত্র হতে আরবগণ বিশেষ উপরুত হয়েছিল । 


8৪। ভারতে মুসলমান শাসনের সুচনা 2 


মহম্মদ-বিন-কাশেমের পরবর্তী শাসকগণের মধ্যে জনেইদ ভারতে আরব 
অধিকার বিস্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আরবদের মধ্যে শিয়া ও সঙ্গি সম্প্রদায়ের 
পরস্পর বিদ্বেষ, আরব শাসকবর্গের অসহিষ্ণু আচরণ এবং গর্জর-প্রতিহার ও চালুক্যগণ 
কতৃক আরবদের বাধা দানের ফলে ভারতে আরব অধিকার ও শাসনের ভিত মজবুত 
হতে পারে নি। তাই ৩০* বছর ধরে আরবদের সিন্ধু শাসনে ভারতের ভিতরে আর 
অগ্রসর হতে পারে নি। ক্রমে আরব অধিকার ক্ষীয়মান হয়ে ঘুর বংশীয় নেতা মহম্মদ 


মধ্যযুগে ভারত ১০৯ 


ধোরীর আক্রমণে আরব শাসনের শেষ চিহটুকুর অবসান ঘটে । ভারতে স্থায়ী মুসলমান 
সাম্রাজ্যের সুচনা গজনীর স্থলতানগণের ভারত অভিযানের সময় হতেই-ধরা যেতে 
পারে। 

চালুক্য ও গুর্জর প্রতিহারগণের প্রতিরোধে আরবগণ প্রতিহত হবার পর হতে গজনী 
রাজ্য কতক ভারত আক্রমণের অন্তর্বতাঁকালে ভারতবর্ষ কোন শক্তিশালী একচ্ছত্র সম্রাটের: 
অধীন ছিল না। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী হতে তু 
জাতীর মুসলমানের! ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে থাকে । তাদের বারংবার আক্রমণের 
কলে উত্তর পশ্চিম ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন, 
শাহীবংশের রাজগণের অধীন ছিল। আর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে গুরদর, প্রতিহার; 
চালুক্য ও রাষ্ট্রকটগণ রাজত্ব করতেন। আজমীর ও দিলী তখন ছিল চৌহান বংশের অধীন । 
মালবের পরমারগণ, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লগণ, কনৌজের গাহড়বাঁলগণ নিজেদের মধ্যে 
ক্ষমতার ছন্দে লিপ্ত ছিলেন । এই রাজনৈতিক অনৈক্য উত্তর ভারতীয় রাজগণের দূর্বলতা 
ও পরে পরাজিত হবার অন্যতম কারণ হয়েছিল। সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক আক্রমণ- 
কারীদের বাধাদানের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেন নি। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক 
আক্রমণকারীগণ রাজনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিরুদ্ধ 
অভিযানে অগ্রসর হবার স্থযোগ লাভ করে। আবার উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু 
রাজগণের যখন পতন হতে থাকে তখনও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজগণ স্থানীয় স্বার্থ ও যুদ্ধ 
বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন । ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার 
পর এক শতাব্দ র মধ্যেই দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলি মুললমাঁনদের অধীন হয়ে পড়ে। 
এবার আরি আরব নয়, তুকি-আফগাঁন অভিযান । 


(স্থুলতান মামুদ্ ৯৯৮-১০৩৪ খ্ৰীঃ ) 


৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে গজনীতে একটি শক্তিশালী রাজবংশ স্থাপন করেন অলিপ্চগীন ॥ 
৯৭৭-৭৮ সনে পাঞ্জাব অঞ্চলের শাহী বংশের রাজ! জয়পালের সাঁথে চলে ওখানকার 
সুলতান সবুক্তগীনের কয়েকবার সংঘর্ষ ! কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় বিপদ এল. 
একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । এ সময় গজনীর স্থলতান মামু ১৭ বার উত্তর 
ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হানা দেন। শাহী রাজ্য ছাড়া সৌরাষ্ট্র, থানেশ্বর, কনৌজ, 
যথুরা পর্যন্তও তাঁর অভিযানের অন্তভূক্ত হয়। তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল 
গুজরাটের সোঁমনাথ মন্দির ল্ঠন ৷ কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও ধনরত নিয়ে যান গজনীতে । 
এখানে স্বায়িভাবে রাজ্য না গড়ে ভারতের সম্পদ নিয়ে মামুদ সাজিয়ে তোলেন নিজের 
গজনঁকে। তীর সভাঁতেই ছিলেন কবি ফিরদৌসী, ভ্রমণকারী অন্বিরণী, ্তিহাসিক 


উতবী, দাৰ্শনিক ফরাবী । 
ভুলতীন মামুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল ৪__হুলতাঁন মামুদের ভারত 


১১০ যুগে যুগে ভারত 


“নির্বিচারে হত্যা করেছেন ভারতীয়দের এবং দেবমন্দিরও ধংস করেছেন। ভারতে গজনীর 
সামরাজ্যবিস্তার তর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে 
অভিযানের ফলে সেখানকার অধিকাংশ স্থানে তুকি আধিপত্য বিস্তারলাভ করে। এদিক 
থেকে তিনি ভারত আক্রমণের যে দরজা খুলে দিয়ে গেলেন সেই পথেই হয়েছিল পরবর্তী 
সময়ে মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ । এছাড়া মাসুদের পুনঃ পুনঃ অভিযান এবং 
প্রতৃত পরিমাণ ধনরতত লুঠন উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয় এবং 
বারবার আক্রমণ প্রতিহত করতে দিয়ে উত্তর ভারতে সামরিক শক্তিও হ্রাস পায়। 
পরবর্তীকালে মুসলমান অভিযানের সাফল্যের পথে ইহা সহায়ক হয়। সর্বশেষে মামুদের 
হিন্দুধৰ্ম বিরোধা আঁচরণের ফলে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে 
যথেষ্ট বাঁধা সৃষ্টি হয় 


ভারতীর সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সম্পর্কে ছল্‌ বিরূণীর অন্তিমত 2 
অন্‌ বিরণ' ছিলেন স্থলতান মামুদের সভায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী খ্যাতিমান 
পণ্তিত। অন্‌ বিরূণী (৯৭০-১০৪৮ শ্রীঃ) স্থলতান মামুদের সহিত ভারতে এসেছিলেন । 
তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি 
হিন্দু দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন । তিনি ছুটি সংস্কৃত 
গ্রন্থ আরবা ভাষার এবং কয়েকটি আরবী গ্রন্থ ফার্সী ভাষার আবাদ করেন। তীর পুস্তক 
-“তহকিকৃই-হিন্দ হতে একাদশ শতাৰ্দীর প্রারম্ভে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়ক বহু তথ্য জানা যাঁয়। সুলতান ঘামুদের ভারত অভিযানের প্রান্গালে 
ভারতের অবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ এর থেকে পাওনা! যায়। তিনি বলেছেন হিন্দুদের 
মধ্যে বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুগণ নানাবিধ 
মুত্তির উপাসন। করতেন । দেবমন্দিরগুলিতে প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চিত থাঁকত। জাতিভেদ 
প্রথা কঠোরভাবে প্রচলিত থাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্য ছিল না। সে সময়কার 
বিচার-ব্যবস্থা ছিল উদার। গুরুতর অপরাধ করলেও ব্রাহ্মণদের প্রাণদণ্ড হত না। 
অপহৃত সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তিভোগ করতে হত। কোন কোন 
অপরাধে অপরাধীর অনচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকলকে উৎপন্ন 
শস্তের এক-বষ্ঠাংশ রাজকর হিসেবে দিতে হত | 


তিনি ভারত বিষয়ক বর্ণনায় ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের বিদ্যার 
“একমুখীনত| ও সঙ্কীৰ্ণ দষ্টিভদীর কথা বলেছেন। তিনি নিজে অবশ্য ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । তিনি বলেছেন, ভারতীয় পণ্ডিতরা ছিলেন 
উদ্ধত, দাম্ভিক, নির্বোধ, আত্মাভিমানী ও অবিচলিত। তাঁদের স্বভাব হলে! যে তাঁদের 
অভিত জ্ঞান সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন না। বিদেশীদের তো দূরের কথ! 
নিজের দেশের ভিন্ন জাতির লোকেরা যাতে তাদের জ্ঞানের বিন্দুমাত্র অবগত হতে না৷ 


মধ্যযুগে ভারত ১১১ 


পারে সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতর! খুব সতর্ক ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা 
ব্যতীত অন্ত কোন স্ষ্ট জীবের বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল না৷ 1” 


জ্ঞানকে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এবং নান! ধ্যান-ধারণাকে একেবারে 
আমল না দেওয়া-_ভারতীয়দের এই যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, তা আমাদের অনগ্রসরতার 
অন্যতম প্রধান কারণ, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে । 


৫। অভিযান থেকে দাআজা গঠন £ 


গজনীর স্বলতান মাযূদের উপযুপরি ভারত আক্রমণের ঘটনা থেকে ভারতীয় 
রাজা মহারাজাদের যে শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল তা হুনি। তারা আগের মতই 
আবার পরস্পর ঝগড়া বিবাদে মত্ত হলেন । দেশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল । 
এই সময় অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গজনীর এক নতুন ঘোর বংশীয় সুলতান 
মহম্মদ ঘোরা ভারত আক্রমণ করেন। 


ঘোর বংশ £ মহম্মদ £ঘাী (১১৭৫-১২০৬ খ্রীঃ) 2 আকগানিস্থানের হিরাট ও 
গজনীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘোর নামে একটি রাজ্য ছিল। গজনীর সুলতান মামুদ এই 
রাজ্য জয় করেন। কিন্ত মামুদের মৃত্যুর পর ঘোর বংগীয় গিয়াস্থদ্দিন ও তার ভাই মুইজুদ্দিন 
মোহম্মদ ঘোরা গজনী পুনরাধিকার করেন। মোহম্মদ ঘোরীর নাম হল মুইজুদ্দিন 
অহম্মার-বিল-লায। প্রথম দিকে মুইজুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি ও 
উচ্চাকাজ্দী ব্যক্তি। তিনি স্থলতান মামুদের পদান্ক অন্ুদরণ করে ভারত-বিজর়ের জন্য 
উদ্যোগী হন। ভারত-বিজয়ই ছিল তীর জীবনের প্রধান আকাঙ্ফা। 


তখন আফগানিস্থান থেকে ভারতে আসার দুটো পথ ছিল। এক মুলতানের পথে, 
দ্বিতীয় পঞ্জাব হয়ে । মহম্মদ ঘোরী প্রথম ভারত অভিযানে আসেন মূলতানের পথে । 


১১৭৫ শ্ীা্ে তিনি মূলতান আক্রমণ করে সেখানকার আরব শাসনের অবসান 
ঘটান। এই অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পর বংসর তিনি উচ. দূর্গটি অধিকার 
করেন। কিন্তু গুজরাট আক্রমণের সময় তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমের নিকট 
শোচনীরভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়েও মহম্মদ বোর একটুও দমলেন না। পর 
বৎসর তিনি পেশোয়ার জয় করেন এবং স্বলতান মামুদের বংশ্ধরের কাছ থেকে লাহোর 
অধিকার করেন। অতঃপর উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দিল্লী ও আজম রের 
চৌহান বংশীয় নৃপতি পৃথু রাজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাঁধে। কনৌজরাঁজ জয়চন্দরের সঙ্গে 
পূরীরাজের পূর্ব বিরোধ থাকার প্রথম তরাইনের যুদ্ধের সময় জয়চন্্র নিরপেক্ষ ছিলেন । 
১১৯১ খুষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ যোরী পরাজিত ও আহত হুন এবং পৃ্ীরাজ 
জয়লাভ করেন। কিন্তু পর বৎসর তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর কাছে পরাজিত 
ও নিহত হন (১১৯২ খ্ীষ্টাবে)। অতঃপর ১১৯২ গরষ্টাবে মহম্মদ ঘোরা জয়চন্দরকে যুদ্ধ 


পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন । 


» 


EEE 


১১২ যুগে যুগে ভারত 


মহম্মদ ঘোরীর কুতিত্ব £ ভারতে মুনলমান প্রত স্বায়িভাবে স্থাপনের ব্যাপারে 
এহ্‌ম্মদ ঘোরীর কৃতিত্ব ও অবদান বড় কম নয়। তিনি অসামান্য সাহন ও বাহুবলে শব 
ঘোর রাজ্যকে আফগানিস্তান থেকে সুদূর বাংলাদেশ পর্যন্ত এক স্ববিস্তৃত সাম্রাজ্যে পরিণত 
করেন। তিনি স্থলতান মামুদের মত ধনরত্ব লুঠনের আশায় ভারত আক্রমণ করেননি 
স্থায়ী রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তার উদ্দেশ্য। জাতিভেদ আর আত্মকলহে 
ভারতীয় হিন্দুরাজার! অনৈক্যের দুর্বলতায় যে কত হীনবল, মহ্‌ম্মদ ঘোরী তা টের 
পেয়েছিলেন । দ্বিতীরত, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তু অশ্বারোহী সৈন্যের ক্ষিপ্রতা 
ও অসিচালনার সামনে হিন্দু পদাতিক সেনাদের সাবেকী কায়দায় যুদ্ধ প্রণালী অচল। 
এই সব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি সহজেই ভারতের মাটিতে মূদলমান শাসন প্রতি 
করেন । তিনি ছিলেন যেমন একজন দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক সেনাপতি, তেমনি দূরদর্শী 
শাসক ও সংগঠক । যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও, তিনি কবি ফকরদিন ও নিজামি 
উরভির সমাদর করতেন ৷ তুক্কাঁ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ভারতের ইতিহাসে 
তার নাম স্মরণীয় । 


কুত্বউদ্দান আইবক (১২০৬-১০ গ্রীঃ৷ ৪ মহম্মদ ঘোরার মৃত্যুর পর তার ক্রতদাস 
ও পরে সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীতে তুর্কী শাসনের পত্তন করেন। তার 
স্থাপিত রাজবংশ দাসবংশ নামে অভিহিত । এই বংশের তিনজন প্রধান সুলতান_ 
যথাক্রমে কুতুবউদ্দিন, ইলতুর্থমিস ও গিয়ানুদ্দিন__প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন । এই 
কারণে দিলীর তুকা রাজবংশ ইতিহাসে দাসবংশ নামে খ্যাত। 


কুতব্উদ্দিন কর্তৃক দিল্লীতে স্থলভানী পিট £ কুতুবউদ্দিন প্রথম কয়েক 
বছর মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিরূপেই রাজ্য শাঁসন করেন। তাঁরপর ( ১২০৬ শ্রীঃ) 
তিনি দিতে স্থলতান হন । তিনি এবং তার পরবর্তী কয়েকজন স্থলতান প্রথম 
জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস । সেইজন্য এই রাজবংশকে দাঁপবংশ বলা হয়। অতীত 
বনে যাই থাকুক না কেন, এরা কিন্ত নিজেদের দক্ষতার গুণেই হয়েছিলেন 
সুলতান । রর 


/ 


কুতৃবউদ্দিন মাত্র চার বছর ( ১২০৬-১২১০ খ্রীঃ ) রাজত্ব করেছিলেন । ভারতে তুর্কী 
সথলতাঁনী রাজ্য বিস্তারে কুতুবউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করেন । তিনি গোয়ালিয়র, 
কাঁলিগ্তর ও গুজরাট জয় করেন। বক্তিয়ার খলজী নামে তীর এক অন্থচর ৯২০৫ গ্রীঃ 
লক্গণসেনকে পরাস্ত করে বাংলা জয় করেন। বাংলার রাজধানী নদ যার রাজা তখন 
লক্গণসেন ॥ তিনি পূর্ববন্ধে পালিয়ে যান । কুতুবুদ্দিনের চরিত্রে দয়া ও নি রতার বিচিত্র 
সমাবেশ ছিল। দিল্লীর কুতুবমিনারের কাজ তিনি আরম্ত করেন। কুতুবউদ্দিনের' 


মধ্যযুগে ভারত ১১৬ 


মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে দলাদলিতে এক পক্ষের সাহায্য নিয়ে কুতুবউদ্দিনের জামাতা 
ইল্তুত মিস স্থলতান হলেন ১২১১ শ্রীঃ। 


ইলতুভ.মিস (১২১১-৩৬শ্ৰীঃ অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদ ই ইল্তুত্‌ মিস 
প্রথমেই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করলেন | দিলী, বদাউনী, অযোধ্যা, বারাণনীতে তার 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ’ল । তারপর তিনি যন দিলেন বাইরের বিপদের দিকে । গজনীর 
স্থলতান তাজউদ্দিন ইলদুজ ও পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার দিশ্নীর দিকে 
লোভাতুর দুষ্টির প্রতিকারে উভয়কেই তিনি পরাস্ত করেন। এই সময়কার খুব বড় 
ঘটনা হ’ল ভারতে মঙ্গল বিজেতা চেঙ্গিস খানের হানা তিনি খারিজম রাজ্যের 
শাহ-এর পিছু নিয়ে পাঞ্জাবে ঢুকে পড়েন। শাহ্‌ ইল্তুত্‌মিসের সাহায্য চাইলে তিনি 
তা দেননি । ফলে চে্দিসের অভিযান ভারতকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দিল্লর 
স্থলতানী বিপদমুক্ত হয় । এরপর তিনি বাংলাদেশে দিল্লীর অধিকার কায়েম করেন। 
রাজপুতানায়ও তীর প্রভাব প্রপারিত হয় । তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল বিচক্ষণতা 
এবং দূরপুষ্টি। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে স্থলতানা সাম্রাজ্যের ভিত হুদঢ করেন। তাই 
ইলতুত.মিসকে উত্তর ভারতে তুকীবিজয়ের প্রকৃত সংস্থাপক বলা যায়। ইল্তুত মিস 
ছিলেন জ্ঞানী-গুণীর পুষ্ঠটপোষক এবং দাননীলতায় সদাশয়। দিল্লীর কুতুবমিনারের 
নির্যাণকার্য তীর সময়েই শেষ হয়| 

শেষ বয়সে ছেলেদের অযোগ্যতায় 
চিন্তিত, হয়ে তিনি৷ কন্যা রাজিয়াকে 
সিংহাঁসনের জন্য মনোনীত করে যান। 
কিন্ত সমাজে তখন মেয়েদের কতৃত্ব মানতে 
অনেকে রাজা ছিলেন না। 

রাজিয়ার যোগ্যতা থাকা সত্বেও 
রক্ষণশীল আমীর এবং মোল্লাদের ষড়যন্ত্রে 
তাকে সিংহাসন ও প্রাণ_ছুইই দিতে হয় 
(১২৪০ খ্ৰীঃ )। 

িয়ান্ুদ্দিন বলবন 2 (১২৩৭-৮৭গ্রীঃ) EE 
রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুকাঁ প্রধানদের বিরোধের গিয়াস্থদ্দিন বলবন 
মধ্যে উলুগ খা নামে এক তৃকী্রধান রাজ্যের সকল ক্ষমতা ধীরে ধীরে করায়ত্ত করে শেষ 
পর্যন্ত ১২৬৫ শ্রী দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইতিহাসে তিনি গিয়ানুদ্দিন বলবন 
নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর দিলীর স্বলতানীতে এক সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় 
শাসনের যুগ শুরু হয়|) 

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও সামরিক সংস্কার £ সিংহাসনে আরোহণের 
পূর্বে ভাল মানুষ ইলতুতমিসের এক ছেলে নাসিরউদ্দিন মামুদের হুলতানী চালাবার 


2357 
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সময় আমীর হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা রাজতন্বের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
সাহায্য করে। ইলতুতমিসের আমিল থেকে ৪০ জন আমীরের একটা চক্র রাষ্ট্রে 
ক্ষমতা দখল করেছিল! তাঁরাই ষড়যন্ত্র করে স্ূলতান অদল-বদল করতেন। এই 
তু অভিজাতদের কখনও কখনও বলা হত “চল্লিশ চক্র” বা “চহলগানী*। বলবন 
যখন উলুগ খা ছিলেন তখন তিনিও ছিলেন এই চল্লিশ দাস চক্রের একজন) অতীত 
অভিজ্ঞতা থেকে তাই তিনি তিনটি নীতি গ্রহণ করলেন--(ক) রাজ্যের সঠিক কতৃত্ব 
এবং সুলতানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ; থে) শাসিনব্যবস্থা নৃতন করে সাজানো এবং (গ) 
মোঙ্দল আক্রমণ প্রতিহত করা । 


বলবান প্রথমেই “চহলগানী” অর্থাৎ তুকীঁ অভিজাতদের ক্ষমতা চূর্ণ, অভ্যন্তরীণ - 
বিপদ, রাজতন্ত্রের ক্ষমতা! ও মর্ধাদা বৃদ্ধি করতে এবং মোঙ্গলদের বাঁধা দিতে সফলকাম 
- হওয়ার জন্য তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী (পদাতিক এবং অশ্বারোহী ) নৃতন করে 
গড়লেন। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহীদের তিনি দমন করলেন | আমীরদের ক্ষমতা 
কেড়ে নিলেন। অনেকের জায়গীর ফিরিয়ে নিলেন। বুঝিয়ে দিলেন রাষ্ট্র নার উপরে 
এবং স্বলতাঁন-ই সব ক্ষমতার উৎস ৷ 


মোজল আক্রমণ ও বাংলার বিদ্রোহ দমন £ বলবনের রাজত্বকালে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতে মোগল আক্রমণ আরম্ভ হয়। বলবান তীর সেনাপতি ও 
ছুই পুত্রের সহায়তায় মোঁঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিপদ 
বা বিশৃঙ্খলাকে কড়া শাসনের মাধ্যমে প্রতিকার করে সীমান্তে বিপদের মোকাবিলা 
করেন। কারণ অভ্যন্তরীণ গোলযোগই বাইরের শত্রুকে হাতছানি দেয়। এই সময়েই 
'মোদল আক্রমণের সুযোগে বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খা বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন। 

বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা! করলে তাঁকে দমন করবার জন্য 
বলবন দু'বার সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন । কিন্ত ু'বারই স্বলতানী সেনাদল পরাজিত 
হলে, বলবন স্বরং তুঘরিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। নে যুদ্ধে পরাজিত তুঘরিল খা 
প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্ত হুলতানের সেনাবাহিনীর হস্তে নিহত হন। 
অতঃপর বলবন নিষ্ঠরভাঁবে তুঘরিল খাঁর অন্ুগতদের হত্যা করেন। এইরূপে বাংলার 
বি্োহদমন করে বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুষরা থাকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন। 


সুলভানী জাআজ্যের সুদুটকরণ £ তুকী সুলতানগণের মধ্যে কৃতিত্বের দিক . 
থেকে বলবানকে শ্রেষ্ট বলা যায়। দিল্লীর স্থলতানীর ভিতরে ও বাইরে সেই 
বিপদ্াবস্থায় বলবনের মত দুদচেতা সুলতান না হলে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং 
মোন্বল আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তিনি স্বেচ্ছাচারী আমীর- 
গণকে দমন করে সায়াভ্যের ভিন্িকে দচ করেন। ডাঃ আর. পি. ত্ৰিপাঠীর মতে, 


মধ্যযুগে ভারত ১২৫, 


তিনি রাজকীয় ক্ষমতার সাথে রাজকীয় দায়িত্ববোধের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। মৌলিক 
কোন শাসন সংস্কার তিনি করতে পারেন নি সত্য; প্রজাহিতকর কাজও তেমন করতে 


পারেন নি। কিন্তু রাজ্যের স্থায়িত্ব এনে এবং স্থলতানের মর্যাদা বাড়িয়ে পরবর্তীকালে 
আলাউদ্দিন খিলজীর পথপ্রদর্শকরপে পূর্বসথরার ভূমিক! পালন করেন। তিনি 


১১৬: যুগে যুগে ভারত 


বিদ্বান ও জ্ঞানীগুণীর সমাদর করতেন। মিন হাজউদ্দিনের মত এঁতিহাসিক, আমীর; 
খসরুর মত কবি এবং নিজামীর মত স্থলেখকের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তীর সময়ে 
দিলী মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয় । 


৬। খলজী সাআজ্যবাদ 


বলবনের পরে আবার শুরু হল উত্তরাধিকার নিয়ে ছন্দ। এই সুযোগে বৃদ্ধ বয়সে 
সিংহাসনে বসলেন থলজী বংশের জালালউদ্দিন ফিরোজ । তীর সমর সবচেয়ে বড় ঘটনা 
হল দিলীর কাছে নব মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা । পরাজিত যে সব মোন্ধলরা ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করল, তাদেরই নাম হল নব-মুসলমাঁন। শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য, 
জালালাউদ্দিন তাদের দিলীর কাছে উপনিবেশ গড়তে দিলেন । 

আলাউদ্দিন খলকী £ জালালউদ্দিনের ভাইপো আলাউদ্দিন ছিলেন “কোরার 


শাঁসক। তিনি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পন! 
নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে এগোলেন। তিনি 
১২৯৩ সনে মালব আক্রমণ করে অজন 
সম্পদ সংগ্রহ করলেন । তারপর ১২৯৬ 
সনে দেবগিরি আক্রমণ করে আনলেন 
অনেক সম্পদ । এইসব অভিযানের ফল 
হল খুবই গুরত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতের 
সম্পদ টেনে দেওয়া হুল উত্তর ভারতে। 
দক্ষিণ ভারত হল দুর্বল। দক্ষিণ 
ভারতের দরজা খুলে গেল। দক্ষিণের 
টাকা-পয়সা হাতে পেয়ে আলাউদ্দিন 
সহজেই দিল্লীর সিংহাসনের দিকে. 
তাকালেন । ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে 
যুবরাজ আলাউদ্দিন স্বলতান 
জালালউদ্দিনের প্রাণনাশের ব্যাবস্থা 
করে ১৯২৬ সনে নিজেই হলেন স্থলতান। অর্থ দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করলেন ৷ 


১২০৬ সনে দিল্লীর স্থলতানী প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলেও এই সাম্রাজ্য তখনও ক্যবদ্ধ 
'হয়নি। স্থূলতানদের ক্ষমতা ছিল উত্তর প্রদেশ, বিহার,?গোয়ালিয়র, সিন্ধু, রাজস্থান আর 
মধ্য ভারতের এক অংশে সীমাবদ্ধ। বাঙ্গালাদেশ [সুযোগ পেলেই স্বাধীন হয়ে যাচ্ছিল 
প্রাদেশিক শাসকরা ছিলেন প্রায় স্বাধীন। অনেক স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। 
মোদ্দলরাঁও অনবরত হানি! দিচ্ছিল। ও 

তাঁর সিংহাসন দখলের পদ্ধতি যতই মন্দ হোক, আলাউদ্দিন "খলজী এইসব বিষয়েই 


মধ্যযুগে ভারত ২২৭ 


পতা দেখিয়েছিলেন । তিনি উত্তর ভারতে স্থলতানীকে নিষন্টক করেছিলেন, 
মোদ্বলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। দক্ষিণ ভারতে অভিযান করে সর্বভারতীয় 
সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। শাসন সংস্কারও করেছিলেন । 


শাঁলাউদ্দিনের অধীনে সাআ।জ্য গ্রৃতিষ্ঠাঃ আলাউদ্দিন খলজী ছিলেন 
সাআজ্যবাদী। তিনি আলেকজাণারের ন্যায় দিগ্বিজয় নীতি গ্রহণ করেন। তাই তিনি 
সমগ্র ভারতে সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধাভিযান শুরু করেন। সিংহাসনে 
আরোহণ করেই আলাউদ্দিন যে সব সামরিক অভিযান চালনা" করেন তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হ’ল ১২৯৭ সালে গুজরাটের বিরুদ্ধে, তারপর রণথম্থরের বিরুদ্ধে (১৩০১ শ্রীঃ), 
চিতোরের বিরুদ্ধে (১৩০৩ খ্রীঃ) এবং মালবের বিরুদ্ধে (১৩০৫ সনে )। এরপর 
তিনি মাণড, ধার ও চাকন্দরী প্রভৃতি রাজ্যও অধিকার করেন। সবচেয়ে 
বড় অভিযান ছিল চিতোরের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধের সাথেই রাণী পন্মিনীর গল্পটি 
যুক্ত। যদিও এতিহাসিক জি. এইচ. ওঝা ও কে. এন্‌. লাল. এই কাহিনীর 
সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বস্তুত কাশ্মর ও বন্দদেশ ছাড়া সারা উত্তর 
ভারতে তিনি স্থলতানী সাম্রাজ্য প্রসারিত করেন। এ ছাড়। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিহত করতে সফল হন । উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেই এবার তিনি 
-তাঁকালেন দক্ষিণ ভারতের দিকে । 

দক্ষিণ ভারত অভিযান 2 আঁলাউদ্দিনের শাঁসনকাঁলেই দক্ষিণ ভারত সর্বপ্রথম 
মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। দাক্ষিশাত্যে তখন প্রধান রাজ্য ছিল চারটি__দেবগিরি, 
তেলেঙ্গানা, গোর সমুদ্র এবং পাণ্য। এছাড়াও ছিল কেরল, ম্যা্গালোর প্রভৃতি 
জায়গার কয়েকটি ছোট রাজ্য । এইসব রাজ্যে পারস্পরিক অনৈক্য ও অভ্যন্তরীণ 
গেলেযোগ আলাউদ্দিনের জয়লাভের পক্ষে সহায়ক হয় ।- তিনি ১৩০৮_-১৩১৩ খ্রীঃ এর 
মধ্যে একে একে সবক'টি রাজ্যকে পরাজিত করে তাঁর অন্থগত রাজ্যে পরিণত করেন। 
দক্ষিণ ভারতের ধনদৌলত; শক্তিশালী সেনাবাহিনী পোষণ করতে এবং উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত রক্ষা করার কাঁজে সহায়ক হয়। দাক্ষিণাত্য অভিযানে সমাটের প্রিয় সেনাপতি 
মালিক কারুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । এইভাবে খলজী-রাঁজ্য এক বিশাল সাম্রীজ্যে পরিণত 
হয়। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের পর ভারতে ইতিপূর্বে আর কখনো! এরূপ রাজনৈতিক এক্য 
স্থাপিত হয় নি। এক কথায় খলজী জঙ্গীবাদের ফলে আলাউদ্দিনের আমলেই স্থলতানী 
সাম্রাজ্য বিশাল আঁকার ধারণ করে । 

শাঁদনব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণ £ আলাউদ্দিন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসনের 
পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি যথার্থ ই বুঝেছিলেন যে, আমীর ও ওমরাহদের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। তাই তিনি তাঁদের, এমনকি 
মৌলভীদেরও গ্রাথ করেন নি। নানাবিধ উপায়ে তিনি তাঁদের রা 
ক্ষমতাও প্রভাব ধর্ব করতে: সচেষ্ট হন তিনি এক বিশাল! সামরিক 


১১৮ যুগে যুগে ভারত 


বাহিনীর সাহায্যে অভ্যন্তরীণ অরাজকাঁতা দমন করতে ও কেন্দ্রীয় শাসন 
শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হন। তাই সুলতানের ক্ষমতা যাঁদের উপর নির্তরনীল অর্থাৎ 
শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, তার সংস্কারের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করেন। এ 
সম্পর্কে তিনি এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যার পরিকল্পনার জন্য তিনি 
অভিনন্দনযোগ্য, যদিও ফলাফলের জন্য নয়! তা হচ্ছে দ্রব্যযূল্য নিরম্বণ 
বা রেশনিং ব্যবস্থা । তাদের ভরণ-পোবণের দায়িত্ব স্থলতানের অবশ্য কর্তব্য 
ছিল। কারণ তাদের অস্তিত্বেন সঙ্গে ুলতানের অস্তিত্ব ছিল অদ্াঙ্গীভাবে জড়িয়ে । 
ফলে তাদের আহার ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাতে কম দামে সংগ্রহ করতে 
পারে সেইজন্য তিনি জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেন। “শাহান-ই-মওী’ ও “দেওয়ান-ই- 
রিয়াসৎ উপাধিধারী দুজন কর্মচারীর উপরে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর 
করবার দায়িত্ব ছিল। ক্লুষক ও বণিকদের তিনি বাধ্য করলেন নিয়ন্ত্রিত 
মুল্যে পণ্য সরবরাহ করতে। ফলে ব্যবস্থা এমন দরাড়িয়েছিল যে তাদের 
বাইরে থেকে বেশী দামে মাল কিনে দিল্লীতে সস্তায় বিক্রি করতে হ'ত। এই মুল্য 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবলমাত্র দিলী ও তার আশেপাশে চালু ছিল বলে কেবলমাত্র ওঁ 
স্থানের অধিবাসীরাই স্থবিধা ভোগ করতো, কিন্তু দেশের সর্বত্র ইহা প্রচলিত না 
থাকায় সারা দেশের মানুষের কাছে কোনরূপ স্ৃবিধাঁজনক হতে পারে নি। কে. 
এস. লাল-এর মতে এই ব্যবস্থার ফলে বণিকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং এই কারণে ব্যবসা 
বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছিল । এই ব্যবস্থায় চাষীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হু ৷ ফলে স্বাভাবিক 
কারণেই আলাউদ্দিনের প্রবর্তিত যুল্যনিয়ন্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা তীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
ভেঙ্গে পড়ে । 

ইতিহাসে স্থূলতান আলাউদ্দিন প্রায় সারা ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই 
রয় হয়ে আছেন। তিনি নিঃসন্দেহে একজন সাহসী এবং সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। 
তীর পূর্বগামী বলবনের পথ অনুসরণ করে সাগ্রাজ্যকে বিস্তত করেছিলেন। প্রধানত 
সামরিক প্রয়োজনের তাঁগিদেই তিনি পণমল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন । খলিফরি 
বন্ধুনরজ্দু. এবং ধর্মীয় অনুশাসন থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করে তিনি রাজক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস 
পেয়েছিলেন । কিন্ত তীর সামরিক রাঁজতঙ্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বালির বাঁধের 
উপর। তাঁর সর্বপরধান ব্যর্থতা ছিল এই যে, তিনি হুদুচ ভিত্তির উপর রাজতন্রকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । তার শেষ জীবনেই এই ব্যবস্থায় ভাঙনের লক্ষণ 
দেখা দিল এবং তাঁর মৃত্যুর কিছু পরেই এটা ধ্বসে পড়ল। আলাউদ্দিন ছিলেন 
দ্বৈরতনত্রী শাসক। এীতিহাপিকগণ শাঁসকরূপে আলাউদ্দিনের মূল্যায়নে পরস্পর বিপরীত 
মন্তব্য করেছেন | মরকোর পর্যটক ইবন বতুতা তকে যেমন বলেছেন একজনশ্রেঠ হুলতান, 
সেখানে জিয়াউদ্দিন বরণী তাকে ফ্যারাুদের চাইতেও বেনী রক্তপিপাস্থ বলে অভিহিত 
করেছেন। কেহ কেহ বলেন বরণীর এরূপ মন্তব্যের পেছনে কারণ ছিল যে মোল্াতঙ্ের 
সমর্থক ছিলেন বরণী আর আলাউদ্দিন ছিলেন সেই মোল্লাতস্তের বিরোধী । তিনি যে শুধু 


মধ্যযুগে ভারত ১১৯ 


বীর যোদ্ধা ছিলেন তাই নয়, তাঁর শাঁসনসংস্কারের মধ্যেও ছিল নান! উদ্ভাবনী প্রতিভা ৷ 
তিনি ছিলেন গুণীজনের পৃ্পোষক । আমীর খসরু, সুফী সন্ত নিজামুদ্দিন আউলিয়া 
পর্যন্ত আলাউদ্দিনের আল্ুকুল্য লাভ করেছিলেন ।- দিল্লীর এক বিখ্যাত মসজিদের 
তোরণরূপে নির্মাণ. ( আলাইদরওয়াজা ) তার সাংস্কৃতিক বোধের পরিচায়ক । কিন্ত 
সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রজাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্থায়ী 
হতে পারে নাই। 


- শসিন বিভাগে তার সাহা যার্থে মন্ত্রী থাকা সত্বেও তিনি ছিলেন সকল শক্তির আধার । 
বস্তুত মন্ত্রীরা ছিলেন তার আদেশ পালন করার মর্যাদাপূর্ণ কেরাণী। তিনি প্রাদেশিক 
শাসকগণের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী করেন। স্থলতানের গুপ্তচরগণ 
রাজকর্মচারী ও অভিজাতদের মনে. আতঙ্কের স্থট্টি করে কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী 
করে তুলতে সাহায্য করেছিল কিন্ত স্বৈরাচারী একক অধিনায়ক রাঁজকর্মচারী বা প্রজার" 
স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভর করে না। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ীও. 
হতে পারে না। জঙ্দীশাহীতে সামরিক নেতারাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে । সামরিক 
সেনাপতি মালিক কাঁফুর তাই করেছিলেন। ফলে আবার দেখা দেয় রাষ্ট্রনৈতিক 
অস্থিরতা । ক্ষমতালোলুপ অন্ততম শক্তিশালী আমীর গাজীমালিক গিয়াস্থৃদ্দিন তৃঘলক 
নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। 


৭। অহ্ম্মর-বিন-তুঘলকের শাসনের সংক্ষিপ্ত মু্যারন_ গিয়ানদ্দিন 
তুঘলক তাঁর মাত্র পাঁচ বছর রাজত্বকালে সাম্রাজের গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন । 
তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশ ১৪১২ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। তারপর সুলতান হলেন 
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অথচ অব্যবস্থিত চিত্ত, আবেগপ্রবণ ও মিশ্র চারিত্রিক 
উপাদানে গঠিত এক বিন্ময়কর ব্যক্তিত্ব মহন্মদ-বিন-তুঘলক। নানা গুণের অধিকারী 
হওয়া সত্বেও তার রাজত্বকাল ছিল ব্যর্থতা ও অভিশাপে পূর্ণ। মহন্মদ-বিন-তুঘলক 
শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কয়েকটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কৃষিকার্ষে 
অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেন। 


সিংহাসনে আরোহণের অল্পকীল পরেই মহম্মদ-বিন-তুঘলক দিলী- থেকে দেবগিরিতে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। স্থলতানের এই সিদ্ধান্তটি তার সবচেয়ে বিতর্কমূলক 
পদক্ষেপ । দক্ষিণ ভারতে মুসলিম রাজ্য বিস্তারের কেন্দ্র ছিল এই দেবগিরি। 
দক্ষিণ ভারতে স্শাসন প্রতিষ্ঠার বসিনায় স্থলতান দেবগিরিকে দ্বিতীয় রাজধানী 
করবাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেবগিরির নৃতন নাম হল দৌলতাবাদ। এছাড়া 
মোন্দল বিপদ থেকে দূরে থাকাবার ইচ্ছায় তিনি নূতন রাজধানী গড়ে তোলেন দেব- 
গিরিতে। দিদী থেকে দৌলতাবাদের দূরত্ব ১৫০০ কিলোমিটার, তার উপরে সময়টা ছিল 

পরিশ্রম ও প্রচণ্ড উত্তাপে বহুলোকের প্রাণহানি হয়। 


ৰ্ঘ পদযাত্রার ) 
গাল ত ত পারলেন ঘে মী থেকে যি ভরত শাসন করা যেমন অসম্ভব : 


১২০ যুগে যুগে ভারত 


দৌলতাবাদ থেকে উত্তর ভারত শাসন কারও সহজসাধ্য নয়। কয়েক বছর পর তিনি 
ফিরে গেলেন দিল তে ব্যর্থতার স্মৃতি বহন করে । 
মুদ্রা-ব্যবন্থার সংস্কার £_মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার তার রাজত্বের এক প্রসিদ্ধ ঘটনা । 
তখন দেশে শ্বর্ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। তিনি তার বদলে তামার নোট 
প্রবর্তনের আদেশ দিলেন । অর্থ- 
নৈতিক তত্বের দিক থেকে বিচার 
করলে তীর এই সংস্কার আদৌ ভুল 
ছিল না। ত্রয়োদশ শতকে চীনে 
কাগজের নোট প্রবর্তিত হয়েছিল। 
সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল অল্প মূল্যে 
বেশী নোট প্রবর্তনের মাধ্যমে 
কোধাগারকে সমৃদ্ধ করা ; জনসাধারণকে 
ঠকাবার মতলব তাঁর ছিল না। 
কিন্তু সেই যুগের চেতনার তুলনায় এই 
সংস্কার অনেক বেনী অগ্রসর ছিল । 
সুলতান খেয়াল করেন নাই যে তামার 
রঃ নোট লোকে সহজেই জাল করতে 
মহম্মদ-বিন-তুঘলক পারে। নোট জাল করবার বিরুদ্ধে 
কোন কার্ধকর' ব্যবস্থাও অবলম্থিত হয় নাই । এই সংস্কার প্রবর্তনের পরে দেখ! গেল যে 
দেশে জাল নোটের ছড়াছড়ি । বরণী লিখেছেন £ “প্রতি হিন্দুর ঘর একটি টাঁকশালে 
পরিণত হল ।"-প্রতিটি কামার কামারশাঁলে তামার নোট তৈয়ার করত।” বাজারে . 
এত বেশী পরিমাণ তামার নোট আসার ফলে পুরানো মুদ্রার দর বেড়ে গেল এবং নৃতন 
তামার নোটের দর খুবই কমে গেল। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হল। 
চার বৎসর পরে সুলতান এই সংস্কার বাতিল করলেন এবং জাল টাকার দাম রাজকোষ 
থেকে স্বর্ণ বা সোনা বা রূপার টাকায় ফেরত দিলেন। স্বভাবতঃই এতে রাজকোষের 
অবস্থা খুবই সঙ্দিন হয়ে উঠল ।  মুদ্রাব্যবস্থার এই সংস্কারের মধ্যে সুলতানের সাহসিকতা! 
এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে তামার নেট প্রচলনের প্রচেষ্টা 
. বাস্তযিক অভিনব । কিন্তু এই সংস্কারকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন 
তৈরি করতে তিনি সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছিলেন । 


জনপাধারণের বিক্ষোভ £__ মহম্মদ বিন-তুবলকের কার্যকলাপের ফলে লোকের 
মধ্যে বিক্ষোভ পুঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল। 7 চরম নিষ্ঠুরতার 
সহিত তিনি বিতোহ দমনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ শান্ত হলনা । স্তর 
দক্ষিণে ‘মাবার’ (মাদুরা) স্বার্ধানতা ঘোষণা করল। বাংলার শাঁসনকর্তাও দিদীর 
কতৃত্ব অস্ব কার করলেন। দক্ষিণাপথে বাহমনী রাজ্য এবং হরিহর ও বুন্ধা নামে 
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ল্রাতৃয়ের উদ্যোগে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হল। দিলীর হুলতানী শাসনের 
পতন শুরু হল, যদিও ইহা আরও প্রায় চার দশক টিকেছিল | 

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আর একটি পরিকল্পনা হ’ল দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা যমুনার 
মধ্যবর্তী স্থান ) ভূমি-রাজন্ব বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেওয়া । তিনি ঠিক ঠিক মত ধার্ষ 
'রাজন্ব আদায়ের আদেশ দেন কিন্তু সেখানে হ’ল দুভিক্ষ। কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ও 
বিক্ষোভ দেখা দেয়। সুলতান যদিও সাহায্য ও খয়রাতি নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাতে 
কিন্তু ক্ষয়-ক্ষাতির পরিমাণকে লাঘব করতে পারে নি। 

মহম্মদ-বিন-তৃঘলকের আরও একটি পরিকল্পনা ছিল। ইহা ছিল তীর দিখ্িজয়ের 
বাসনা । এই উদ্দেশ্যে তিনি একবার মধ্য এশিয়ায় রাজ্যজয়ের জন্য সেনাবাহিনী 
গড়েছিলেন। সেই অভিযান হ’ল না কিন্ত অর্থের অপব্যয় হয়ে গেল প্রচুর । হিমালয়ের 
দুর্গম কারাজল অঞ্চলে তিনি এক অভিযান পাঠালে তাঁর অধিকাংশ সৈন্য পথরুষ্টে মারা 
যাঁয়। মহম্মদের এই সামরিক ব্যর্থতার ফলে দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধুতে বিদ্রোহ দেখা 
দেয় | ইতিমধ্যে মহন্মদ-বিন-তুঘলকের মৃত্যু হয়| 

সমসাময়িক লেখক বরণী ও ইবন্‌ বতুত। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন। কিন্ত ডঃ ইশ্বরী প্রসাদ ও গার্ডনার ব্রাউন এ-মতের বিরোধিতা৷ করেন । 
তাদের মতে মহম্মদ-বিন-তুবলক-কে এল. ফিন্‌-ষ্টোনের কথা অনুযায়ী «বিকৃত মন্তি্*” 
বা পাগল বলা যায় না। বরং তীর সংস্কারগুলি ছিল, যেমন একদিকে উদ্ভাবনী শক্তির 
পরিচায়ক, অপর দিকে অবশ্য বাস্তববুদ্ধির অভাবজনিত ক্রুটি। যুগের বিচারে তার 
চিন্তা ছিল অগ্রগামী । ডঃ ত্রিপাঠির মতে, তিনি মোলাদের উপদেশকে আমল না! 
দিয়ে আপন বিবেকের অনুশাসনের দ্বারাই বেশী পরিচালিত হতেন । তিনি হিন্দুদের 
প্রতি প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজাঁয় রাখতেন বলে মোলা শ্রেণী তীর বিরোধীতা করতেন । 
তবে, তার চরিত্রে পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা গেলেও ডঃ ঈশ্বর 
প্রসাদের মতে, মধ্যযুগের সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য লোক। তিনি 
অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না এবং তার প্রতিটি কাজকর্মের পিছনেই একটা যুক্তির ভিত্তি ছিল। 
তিনি বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত করতেও চেষ্টা করেছেন । কিন্ত 
কতগুলি প্রধান নীতিতে তীর ব্যর্থতার জন্য দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ, অযোধ্যা, কারা, 
পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কোন কোন বিদ্রোহ তিনি দমন করলেও 
বিদ্রোহ পরিস্থিতির মধ্যেই তীর মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ মহম্মদ-বিন-তুবলকের নানাবিধ গুণ 
থাক! সত্বেও তার পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবার জন্য যে ধৈর্য ও নিষ্ঠ৷ থাকা দরকার 
সেখানেই ছিল তার অভাব। কেহ কেহ তাঁকে পাগল রাজা বললেও আসলে তিনি 
ছিলেন হতভাগ্য রাজা । 

ফিরোজশাহের শাসনে প্রকৃতিগত পরিবর্তন 2 মহম্সদের মৃত্যুর পর আমীর 
ওমরাহগণের অনুরোধে তীর পিত্ব্য ফিরোজশাহ ১৩৫১ রী: দিলীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি মহল্দ-বিন-তুঘলকের নীতি অনুসরণ না৷ করে উপ্টো নীতি গ্রহণ 
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করলেন। তিনি মহম্মদের অনুস্থত ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বদলে উলেমাগণের অধীন হয়ে 
পড়েন। মোনা ও আমীররা মহম্মদের সময় ছিলেন বিন্ছু্। ফিরোজ তুঘলক প্রথমেই 
তাদের দিকে আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেন। আবার তাদেরকে জায়গীর দিলেন । 
যোগ সুবিধা দিলেন আরও নানা ধরনের | মোল্লা মৌলভার! আবার রাষ্ট্রের উপর 
কৰ্তৃত্ব করবার স্থযোগ পেলেন । তাছাড়া ধর্মের ব্যাপারেও ফিরোজ ছিলেন নিজে গৌড়! 
এবং অন্যান্ত ধর্মের প্রতি অন্থদার। তাই জনসাধারণের মধ্যে নান! ধরনের বিক্ষোভ 
জমে রইল। মোলা যৌলভীদের প্রতি সদর ব্যবহারের ফলে ফিরোজ তুঘলকের সিংহাসন 
হারাবার ভর ছিল না। কিন্ত রাজার উপর অন্যান্যদের প্রভাব বাড়ায় স্থলতানী শাঁসনই 
গেল দুর্বল হয়ে। বিহার ও বাংলাদেশের শাসকরা এই সুযোগে করলেন বিদ্রোহ । 
তাঁদের বিরুদ্ধে ুদ্ধাভিযান করেও ফিরোজ কোন স্থায়ী ফল পেলেন না। বরং বাংলাদেশে 
স্থষ্টি হল একটি স্বাধীন স্ূলতানী শাসন ব্যবস্থা | 

অন্যান্য ব্যবস্থা ৫ প্রজাদের উপকারের জন্য তিনি আরও কিছু ব্যবস্থা 
করেছিলেন। বেকার সমস্তার সমাধানের জন্য তিনি একটা কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন 
১ করেছিলেন | দরিদ্র, বিধবা ও অনাথ মুসলমানদের কন্যাদের সাহায্য করবার জন্ত' 

'দিওয়ান-ইখয়রাতি* নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল । : 

জায়গীর প্রথার পুনঃ-প্রবর্তন 2 সগা্ত ব্যক্তি এবং কর্মচারীদের মনোরঞনের 
জন্য তিনি জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করেছিলেন। সাত্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব 
লোকদের জারগীর হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হল। সন্ত ব্যক্তিদের সমর্থন স্থলতানের 
পক্ষে আশু সুবিধাজনক হলেও, শেষ পর্যন্ত এর ফল শুভ হয় নাই। সম্ান্ত ব্যক্তিদের 
ক্ষমতাবৃদ্ধি অনিবার্ধভাবে কেন্দ্রীয় শাসনকে দুর্বল করল এবং স্থলতান জায়গীরদারদের 
সমর্থন ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন পরনদতঃ উল্লেখযোগ্য যে আলাউদ্দিন 
রাজক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জায়গীর প্রথা বাতিল করেছিলেন। পরিবর্তিত অবস্থায় 

পক্ষে সম্ভবতঃ আলাউদ্দিনের পথ অনুসরণ কর! সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্রীয় 

শা নবযব্থ দূৰ্বল হয়ে পড়লে জায়গীরপ্রথা অনিবা্ভাবে শিস করে| 

ধৰ্মীয় মতামত £-_রাজপুত রমণীর পুত্র হলেও ফিরোজ ছিলেন একজন গোড়া 
মুসলমান এবং কোরাণের বিধান মত তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন । 
তিনি মিশরের খলিফার প্রতি পূৰ্ণ আনুগত্য বোঁষণ। করলেন । নিজেকে তিনি খলিফার, 
প্রতিনিধি বলে মনে। আলাউদ্দিনের মত তিমি আদৌ) ধর্মীয় অনুশাসনকে রাষট 
পরিচালনা থেকে আলাদা করে দেখেন নাই। তীর নির্দেশে অমুসলমানদের উপর 
“জিজিরা” কর প্রবর্তিত হল। অমুমলমানদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য উৎসাহ 
দেওয়া হল। 

মঙ্গলকামী ব্যবস্থা ফিরোজ তুখণুক অবশ্ঠ প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি 
কাজ করেছিলেন। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে তিনি কৃষিকার্ধে সহায়তা করেছেন ৷, 
যমুনা নদী থেকে যে খাল তিনি কেটেছিলেন সেটিই ছিল তীর সময়কার অন্ততম উল্েখ- 
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যোগ্য প্রজা-হিতকর কাজ । ফিরোজপুর, ফিরোজাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি কয়েকটি শহর 
তিনি গড়ে তুলেছিলেন । অনেক শিক্ষালয় এবং চিকিৎসালয় তৈরী করিয়েছিলেন । 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাই তিনি ধর্ম ও দর্শন 
তন সম্পর্কে কয়েকখানি সংস্কৃত বই আরবী এবং ফাসীতে অন্থবাদ করিয়েছিলেন । বহুদূর 
থেকে তিনি ছু'খানি অশোক স্তম্ভ দিলীতে আনিয়েছিলেন। তার মধ্যে একখানি 
তিনি নিজের প্রাসাদের ছাদে নতুন করে বসিয়েছিলেন। আজিও দিনীর ফিরোজ 
শাহ কোটিলাঁয় গেলে সেই সুন্দর অশোক সুম্তটি চোখে পড়ে। 

শাঁসকরপে ফিরোজশাহ তুঘলকের জনগণের মঙ্গলবোধিক কর্মসচী তাঁর রুতিতবের 
মতই সাক্ষ্য রূপে থাকুক না৷ কেন, তার হিন্দু নির্যাতনের নীতি, জারগীর ব্যবস্থার পুনঃ 
প্রবর্তন, মধ্যুগীয়ছৃষ্কষতের ন্যায় দাস প্রথার সমর্থন প্রভৃতি তার দুরুষ্টর অভিভাবকরপে 
চিহ্নিত হয়। তার শাসনকালের আগে থেকেই দিলীর স্থলতানীর গৌরব ম্লান হতে থাকে 
একথা সত্যি। কিন্তু ফিরোজশাহ্‌ স্থলতানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনরোধ করার মত বিচক্ষণতাঁর 
অধিকারী ছিলেন না। দাক্ষিণীত্যের বিদ্রোহ দমনের কোন চেষ্টাই তিনি 
করেন নি। আবার বাংলার ছুটি অভিযানই তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবে 
কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তিনি 
উলেমাদের ধর্মীয় অনুজ্ঞ! পালন করে রাজকীয় সততার বিসর্জন দেন এবং জায়গীর প্রথার 
পুনঃ প্রবর্তন করে কেন্দ্রীয় শাঁসনকে দুর্বল ও পন্ধু করে তোলেন। তার মৃত্যুর কয়েক 
বছরের মধ্যেই দিল্লীর পতনোন্মুখ জুলতাঁনী ধ্বসে পড়ে। এই বংশের শেষ সুলতান 
মাহমুদ্রশাহের আমলে সমরখন্দের অধিপতি তৈমূরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন । 

ফিরোজ তুঘলকের পরবর্তী তুঘলক বংগীয় স্থলতানর! ছিলেন অকর্ণন্য। তাঁদের 
অপদার্থতার হুযোগে প্রাদেশিক শাসকরা! বিদ্রোহের স্থ্ট করল। অনেক নৃতন নৃতন 
রাজ্য হুষ্টি হল। স্থলতানী শাসন সীমাবদ্ধ হয়ে রইল" দিলীর আশে পাশে সামান্ি 
জায়গায় । 

তুঘলক বংশের শেষ সম্রাট সুলতান মহম্মদ শাহ ১৪১২ শীঃ মারা যান। পর বছর 
দৌলতখা লোদী দিলীর স্থলতান রূপে ঘোষিত হন। 

৮। তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ-_ ফলাফল স্থলতানী সাম্যের পতন £ 
সৈয়দ ও লোদী বংশ । 

তুঘলক বংশের পতনোমুখ অবস্থার মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের দৃদর্য মোগল নেতা' 
তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন ( ১৩৯৮ রঃ) 1 তিনি খোঁড়া ছিলেন বলে লোকে 
তাঁকে “লগ বলত। তাঁর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল লুঠন। তাঁর দি্লী অভিযানে 
তাঁকে বাধা দেবার কেহ ছিল না। নির্বিচারে হত্যা, লুঠন চালিয়ে শেষে দিল্লীকে 
শবশানে পরিণত করে অভাবনীয় ধনরত্র নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাঁন। 

ভারতবাসীর দিক থেকে বিচার করলে তৈমুরলদ্দের আক্রমণ ছিল ভগবানের 
অভিসম্পাত স্বরণ তাঁর আক্রমণ পতনশীল দিলীর স্থলতানীর উপর চরম আঘাত হেনে 


॥ 
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ছিল । এই আঘাতের স্বল্পকাল পরেই দিল্লীর স্থলতানীর অবসান ঘটে। তৈমুরের 
আক্রমণের পর যে ব্যাপক অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তারই অবগ্যম্তাবী 
ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বাধীনত| ঘোষণা করে। তৈমুরের আক্রমণের ফলে 
পাঞ্জাব ও দিল্লীতে এক ভয়াবহ ছুভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ভারতে তাঁর অভিযানের 
প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ফল ছিল খুব সামান্য । 
নৈরদ বংশ £ তৈমুরের অবর্তমানে লাহোর ও যূলতানে তাঁর প্রতিনিধি খিজির 
। খান আমীরদের পারস্পরিক কোন্দল এবং সুলতানের চরম অযোগ্যতার সুযোগে দিল্লীর 
টি. হস্তগত করেন । খিজির খান যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেন তার নাম সৈয়দ 
বংশ। ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ সন পর্যন্ত এই বংশের চারজন স্থলতান রাজত্ব করেন। 
কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেন নি । কারণ, তারা ছিলেন অকর্মণ্য । বাহলুল 
লোদী নামক জনৈক উচ্চাকাজ্জী কর্মচারী সিংহাসন দখল করে সৈয়দ বংশের পতন 
ঘটান। তীর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ লোদী বংশ ( ১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। 
এই লোঁদী বংশই হুল ভারতের স্থলতানীর শেষ আলোকবর্তিকা । 


লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ শ্ৰীঃ ) 


বহুলুল লোদী (১৪৫১--১৪৮৯ খ্ৰীঃ) £ সৈয়দ বংশের শেষ অক্ক্ণ্য সুলতান 
আলাউদ্দিন আলম শাহকে বিতাড়িত করে বহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রষ্টাবে দিলীর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। লোদীরা জাতিতে আফগান । বহুল লোদী জৌনপুর 
817 করেন। রী 

সকল্দর লোদী (১৪৮৯_-১৫১৭ খ্রীঃ) £ লোদীর মৃত্যুর পর তদীয় 
সিকন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 1১৯৬ 
অঞ্চল জয় করে বাংলার সামান্ত পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তিনি ন্যায় বিচারক 
ও দক্ষ স্থলতান ছিলেন | তার কঠোর শাঁসনাধীনে রাজ্যের সর্বত্র শৃঙ্খলা, শাস্তি ও 
ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 

ইত্রাহিম লোদী ( ১৫১৭--১৫২৬) £ সিকন্দরের মৃত্যু হলে তীর পুত্র ইব্রাহিম 
লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ. করেন । তীর দুর্ব্যবহারে পাঞ্জাবের শাঁসনকতা 
দৌলত থা লোদী অসন্তুষ্ট হন । তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য স্থলতানের 
এক প্রতিদন্দী কাবুলের অধিপতি বাঁবরকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আহ্বান জাঁনান। 
এই বাবর ছিলেন যথাক্রমে তৈমুর ও চেদ্ীজ খাঁর বংশধর | বাবর এই স্ুযোগকে কাজে 
লাগান। ১৫২৬ খ্ৰষ্টাবে৷ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত 
বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন । এভাবে দিল'তে মুঘল অধিকারের হৃত্রপাত 

| 

তুর্ক-আফগান সাআজ্যের পতনের কারণ £_একাধিক কারণে দিলীর 
-জুলতানী শাসনের অবসান ঘটে। 


এ 
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প্রথমত, তুর্ব-আফগাঁন রাজশক্তি সামরিক শোর ও একনায়কতন্ত্ের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। শাসক ব্যক্তিত্ব-সম্পন না হলে শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ত । ফিরুজ তুঘলকের 
পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন দুর্বল ও রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তাদের অক্ষমতার জন্য৷ 
রাজশক্তির ভিত্তি শিখিল হয়ে পড়ে । 

দ্বিতীয়ত, সে যুগে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আইন বলবৎ ন থাকার সিংহাসন নিয়ে 
সহজেই যুদ্ধবিগ্রহের স্ত্রপাঁত হত। ঃ 

তৃতীয়ত, মহম্মদ-বিন-ভুঘলকের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপের ফলে রাজ্যমধ্যে গভীর 
অসন্তোষ ও নানা প্রকার বিশৃঙা দেখা দেয় এবং প্রাদেশিক শাঁসনকর্তারা দিলর কর্তৃত্ব 
অস্বীকার করেন। ফিরুজ তুঘলকের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব সাম্রাজ্যের, 
ভিত্তিকে আরও শিখিল করে দ্বেয়। 

চতুর্থত, তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের স্তভম্বরূপ ছিলেন দিলীর মুসলমান অভিজাত 
সম্প্রদায় । প্রথমদিকে তার] সাহসী, পরিশ্রমী ও কর্মদক্ষ ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে 
তাদের নৈতিক অবনতি ও বিলাসগ্রীতির ফলে তুকা শাসনব্যবস্থাও দুর্নীতিগ্রস্ত ও. 

' দুৰ্বল হয়ে পড়ে । 

পঞ্চমত, তুকী সম্রাটদের অন্দর ধর্মনীতির ফলে তীরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের, 
শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা! লাভ করতে পারেন নি। 

তুর্কী সামাজ্যের অগ্ভিমদশায় তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ (১৩৯৮ ্রষ্টাবে ) এই 
অন্তসারশূন্ঠতা আরও প্রকট করে তুলেছিল। প্রাদেশিক শাসনকতাদের স্বাধীনতা! 
ঘোষণায় যে সাম্রাজ্যের পতন আরম্ত হয়েছিল তারই সমাধি রচনা করেন মোগলবার 
বাবর পানিপথের সমরাদ্ণে ( ১৫২৬ শ্ীষ্টাঝ )। 

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য লোদী স্থলতানর| জিনিসের দামকে লোকের, 
ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনবার জন্য জিনিসের 'দাম বেঁধে দেন। কিন্তু আমীর ওমরাহ্রা 
শক্তিশালী ও দক্ষ কোন স্থলতাদের অস্তিত্ব সহ করতে পারলেন না। তাঁই আমীররা, : 
আবার বিদ্রোহ করলেন। অনেক বিদ্রোহকে সুূলতানর! দমনও করলেন আমীররা 
তখন ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন বাইরের শক্তির সাঁথে । বিহারের দরিয়া খান লোহানী, 
লাহোরের দৌলত খান লোদী, এবং ইব্রাহিম লোহীরই কাকা আলিমখান পর্ব 
হুলতাদের বিরুদ্ধে ছল করে ইব্রাহিম লোদাকে সাজা দেওয়ার জন্য কারুলের আমীর 
জহিরউদ্দিন বাবরকে ডেকে নিরে এলেন। 


৯। স্বাধীনসন্ত্ নিয়ে কতিপয় রাজ্যের উত্থান £ 


_ ইলিয়ান শীছের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে বাংলার অবদ্থা £_ সমগ্র 
হুলতানি আমলে বাংলা দিীর অধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে সচেতন স্তর সা নিয়ে দিলী 
সামাজ্যের একটি অনিশ্চিত অংশ রূপেই ছিল বাংলার রাজনৈতিক পরিচয় । 
বাংলার স্থাবীনতাপ্রিরতাই ছিল দিল্লীর রজনৈতিক বিবাদের অন্যতম প্রধান কারণ। 


2২৬ যুগে যুগে ভারত 


বাংলার মুসলমান শাসকগণ বহুবার দিলীতে প্রভাব ও শাসন হতে মুক্ত হ্বার প্রয়াসে 
এক এক সময় সাফল্য অর্জন করেন । তাই বাংলাদেশকে দুর্বল করে রাখবার উদ্দেশে 
. বলবনের সময়. থেকেই নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল । আলাউদ্দিনের 

মৃত্যুর পর বাংলাকে পরাধীন রাখা প্রায় অনন্তব হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত গিয়াস্থুদ্দিন 
তুঘলক নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে বাংলাকে তিনভাগে ভাগ. করে দেন__পশ্চিম 
বাংলায় লক্গণাবতী, পূর্ব বাংলায় সোনার গাঁ, আর দক্ষিণ বাংলায় সাত গাঁ। কিন্ত 
রাজনৈতিক বিবাদের তাতে কোন হুমীমাঁজা হয়নি । 

বাংলাদেশে তুর্ক আফগান শাসনকালে (প্রায় ৩৫০ বছর) প্রধান ছটি বংশ ছিল 
ইলিয়ান শাহী বংশ এবং হুসেন শাহী, বংশ ৷ মহম্মদ তুঘলক যখন দিল্লীর সুলতান 
তখন ইলিয়াস শাহ ছিলেন দিলীর আমীর। তিনি বাংলাদেশে এসে সাঁমস্ুদ্দিন 
ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪২-৫৭ )# 
সেই সময় থেকেই বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা! হয়। পাওুয়াতে 
ছিল তীর রাজধানী । বাংলা ও বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তিনি নেপাল ও উড়িয়া আক্রমণ করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে বাংলায় ফিরে 
আসেন । ১৩৫৩ খ্রীঃ তিনি সোনার গা দখল করে বাংলায় রাষ্ট্রীয় এক্য পুনস্থাপন 
করেন। তীর সৈন্যবাহিনী কাণী পর্যন্ত অগ্রদর হয়। পূর্বভারতে ইলিয়াস শাহের 
রাজ্য-বিস্ততি সুলতান ফিরোজ তুঘলকের ঈর্ধার কারণ হয়ে দাড়ায়। তিনি বিরাট 
এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাকে দমন করতে এসেও একডালা দূর্গ দখল করতে না 
পেরে দিল্লী ফিরে ঘান। উভয় পক্ষে শাস্তি স্থাপিত হয় এবং বাংলার স্বাধীনতা! বাজায় 
থাকে। 


সিকান্দার শাছ (১৩৫৭-৮৯ ) 


করেন। পিতার স্যায় তিনিও ছিলেন বিচক্ষণ, বীর, যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক । তীর 
শাসনকালে তিনি দিন্ীর বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখতে অনেকাংশে সফল 
হয়েছিলেন। তীর সময়েও ফিরোজ তুঘলক বাংলাকে দমন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন । 
হুনিপুণ শাসক বলে সিকান্দারের খ্যাতি আছে। কিন্ত তার দুর্তাগ্যও কম ছিল না। 
তার পুত্র গিয়াসউদ্দিন বিদ্রোহী হয়ে সোনার গাঁয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করেন 
এবং শেষ পর্যন্ত পিতাকে হত্যা করে সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হন (১৩৯৩-১৪১০ খ্রীঃ) 
কিন্তু পিতৃহন্ত্যা শক্তিশালী শাসক হিসাবে গিয়াসউদ্দিনের খ্যাতি আছে । তিনি 


*“A new chapter was opened in the history of Bongal with the 
accession of Ilyas Shah to the throne of Lakhnawati..."History of 
Bengal. Voll p. 103) 
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চীন সাম্রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন এবং মিং সম্রাট ও বাংলা দেশের মধ্যে এই সম্পর্ক বহুদিন 
'ধরে চলছিল। 


কংসনারায়ণ ও যদু £_ইলিয়াস শাহী বংশের কয়েকজন সুলতানের পর ১৪১৫ 
সনে ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার কংসনারায়ণ বা গণেশ বাংলার সিংহাসন দখল করেন। 
রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জালালউদ্দিন রাজত্ব করেন। ( ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
“করে ফছু হয়েছিলেন জালালউদ্দিন )। 


ইলিয়াস শাহী বংশ আবার ১৪৪২ সনে ক্ষমতা উদ্ধার করে এবং ১৪৮৬ সন পর্যন্ত 
রাজত্ব চালায় । কিন্তু এই সময়ে শাসনের অধোগতি ঘটে । আবিসিনীয় হাবসী 
ক্রীতদাসর| রাঁজসভায় প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাঁদের দৌরাত্ম্য প্রজাসাধারণের দুর্নীতির 
সীম] থাকে না। প্রজা বিদ্রোহের ফলে হাবসী শাঁসন শেষ হয়। বাংলার অভিজাত 
বর্গ আলাউদ্দিন হুসেনকে স্থলতান পদে নিযুক্ত করেন। হুসেনশাহ উপাধি নিয়ে তিনি 
বাংলার ইতিহাসে নৃতন অধ্যায়ের স্থচন!| করেন ( ১৪৮৩-১৫১৮ খ্রীঃ ) 


ভুমেন শাহ £ হুসেন শাহ যদিও ইলিয়াস শাহী বংশোডূত নন, তবুও যুগের 
চরিত্র বিচারে ইলিয়াস শাহী বংশের সঙ্গেই তার নাম উল্লেখ করা সমীচীন । তিনি 
হাঁবসীদের দমন করেন এবং প্রাদাদরক্ষী বাহিনীকেও হীনবল করেন। জৌনপুরের 
স্থলতাঁনদের কাছ থেকে বিহারের অনেকটা অংশ অধিকার. করেন। উড়িস্তার সীমা 
পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং ত্রিপুরা এবং আসাঁমও কিছুকাল অধিকারে রাখেন । 
কূটনীতি সদ্বন্ধে তাঁর অনন্যাসাধারণ ক্ষমতা ।ছিল। 


হুসেন শাহের পুত্র ছিলেন নসরৎশাহ। সুদক্ষ নরপতি হিসাবে তাঁরও সুনাম 
আঁছে। কিন্তু, তীর. সময়েই বাংলাদেশে পর্তুগীজ বোদ্েটেদের উপদ্রব আরম্ভ 
হয় প্রাসাদ রক্ষীদের মতে এই সুলতানের মৃত্যুর পরেই বাংলার দুর্দিন ঘনিয়ে 
আসতে থাঁকে। ১৬৩২ সনে তিনি এক গুপ্থঘাঁতকের হাতে নিহত হলে তাঁর পুত্র 
আলাউদ্দিন ফিরোজ শীহ সিংহাসনে বসেন । রাজনীতিতে তিনি তাঁর পিতার 
ন্যায় বিচক্ষণ ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন, আলাউদ্দিন 
ফিরোজশাহের সরকার ও সৈন্যবাহিনীর সংগঠনে তাঁর: উদার নীতির নিদর্শনের 
"ছাপি আছে। ১ 


সাংস্কৃতিক সাফল্য £ ইলিয়াস শাহী যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল 
হিদুমূদলমান সম্প্রীতি । একত্র মিলে তাঁর! যুদ্ধ করেছিলেন। সংস্কৃতি, বিশেষতঃ 
স্থাপত্যের বিকাশেও ইলিয়াস শাহের অবদান ছিল। : সিকান্দার শাহও ছিলেন স্থাপত্য 
-শিল্পের সহায়ক। পাওুয়ার আদিনা মদজিদ তিনিই তৈরী করেন। ইলিয়াস শাহী 
যুগে মালদহ জেলায় বিখ্যাত নোটন মজিদ নিমিত হয় । হুসেন শাহ এবং তীর পুত্র 
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নসর২ শাহ মালদহের বড় সোন! মসজিদ নির্মাণ করেন। গিয়াসউদ্দিন ছিলেন স্ুফরি: 
ও শ্যায়-পরায়ণ। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে তীর পত্র বিনিময় হ’ত। 

চৈনিক পৰ্যটক মা-ওয়ান এই সময় বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন! বাঙালীর পোষাক” 
মেয়েদের বেশভৃষা, বাংলার বিখ্যাত মসলীন প্রভৃতির উল্লেখ. মা-ওয়ানের বিবরণে. 
আছে। এই রচনা থেকে তখনকার বাংলার আতিথেয়তা এবং সমৃদ্ধির কথাও জানা. 
যায়। 


উদার, ন্যায়-পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী, স্থাপত্য শিল্প অনুরাগী এবং বিদ্যোখ্সাহী হিসাবে 
হুসেন শাহ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন । তার সময় বহু মসজিদ ও চিকিৎসালয় 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দানধ্যানে তিনি ছিলেন অকাতর | 


এই যুগ বাঙালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ ; বন্গদেশের স্বাধীন স্বলতানগণ সরকারী 
, ভাবে বন্ধভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তীর! দিলীর সুলতানের মত ফাসঁ অথবা 
উহ্বভাব| ব্দদেশে প্রচলন করেন নি। ফলে বাংল! ভাবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের 
ভাষারপে বিকাশ লাভ করেছে । তীর রাজত্বকালেই শ্ীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। 
হলেনের সময় বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন৷ ইলিয়াসশাহী এবং 
হুসেনসাহী যুগে কতিপয় কবি ও সাহিত্যিক চৈতন্তদেবের জীবনী অবলম্বনে কাব্য 
রচনায় যশস্বা হয়েছেন যেমন চণ্ডীদাস, মালাধর, বসন, কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, রঘুনাথ 
পণ্ডিত, কৃষ্কমল গোস্বামী, জ্ঞানদাস, বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ রূপ ও সনাতন গোস্বামী এবং 
গোগীনাথ বন এবং মূমলমান কবিদের মধ্যে পুরন্দর খান, উদ্ধরণ সেখ, আবদুল 
গরুর আরাফ প্রমুখ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যদেবের জীবনা অবলম্বন 
করে রুষ্দাস কবিরাজ “চৈতন্য চরিতাঁমৃত রচনা করেন । বিখ্যাত মনসামঙ্গল কাব্যও 
এই যুগে রচিত হয়। এককথায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র হুসেন শাহের দান 
অবিস্বরণীয়। তাঁর আগ্রহ ও আম্মকুল্যে রূপ গোস্বামী রচনা! করে “বিদগ্ধ মাধব’ ও. 
‘ললিত মাধব, | ভাগবতের “অনুবাদ করে মালাধর বন্ধ, গুণরাজ-খা’ উপাধি লাভ. 
করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর এর পাঁষকতায় রা 
মহাভারত অনুবাদ রচনা করেন । রঃ ই 
আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে রচিত বাংলা পু বেশীর র 
পেয়েছে । কিন্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, এবং 8১ টা 
সরুতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত ভাষার চঠার ক্ষেত্রেও আসে এক নব জ 
করে রঘুনন্দনের মত 
স্থৃতিকার, রথুনাথ শিরোমণির মত নৈরায়িক, এবং চতুভূর্জ নি মৃত কা ৰ 
সংস্কৃত চগার ম্্ধাদা বৃদ্ধি করেছেন। মিথিলা, উড়িত্া, গয়া, বারাণনী এবং বৃন্দাবন 
প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দের সঙ্গে বাংলার শিক্ষা সংস্তির সুযোগ স্থাপিত হয় । এই 
যুগে নবদীপের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্তি লাভ করে। 


' স্বাধ ন সত্ব| নিয়ে কতিপয় রাজ্যের উখান ১২৯ 


(খ' বাহুমনি রাজ (১৩৪৭-১৬৬৮ খ্রীঃ ) $ মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ 
ভাগে প্রথম ইসমাইল মুখ নামক একজন মুসলমান নেতার অধীনে দৌলতাবাদে একটি 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হন (১৩৪৭ শ্রীঃ)| তিনি কিছুদিনের মধ্যেই হাঁসান খান বা 
ভ্বা র খান নামে একজন মুসলমান আমীরের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করেন। এই 
হাসান খানই ইতিহাসে হাসান আলাউদ্দিন বাহমন শাহ এবং হাসান গন্গু বাহমনি নামে 
পরিচিত। ডঃ স্মিথ বলেন, হাসান পারস্য দেশীয় বর বাহমনের বংশধর ; স্থতরাং 
তার নাম হল হাসান বাহমন শাহ । বংশের নাম হল বাহমনি বংশ। তীর রাজ্য 
হল বাহমনি রাজ্য । ফেরিস্তা বলেন হাসান প্রথমে গন্দু নামক এক ব্রাহ্মণের দাঁস 
ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজপদ লাভ করে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাঁবশতঃ তিনি হাসান 
গন্ধ বাহমন উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের নামকরণ করেন বাহমনি রাজ্য। 

বাহমনি বংশের আঠার জন স্থলতান ১৩৪৭ খ্রীঃ হতে ১৫১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত একশত 
একাত্তর বছর রাজত্ব করেন । তাদের প্রথমে রাজধানী ছিল বর্তমান হায়দরাবাদের 
অন্তর্গত গুলবর্গা, পরে বিদর। গোয়া ও দাইবুল বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
বাহমনি রাজ্যের ইতিহাস অন্তন্বন্দ, ষড়যন্ত্র নৃসংশতা, নরহত্যা। ও পার্বতী হিন্দুরাজ্য 
বিজানগরের সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষের কাহিনী । বাহমনি বংশের আঠার জন স্থলতানের 
মধ্যে পাচজন নিহত, দুজনের নেশাগ্রস্তত| হেতু অকালমৃত্যু ও তিনজন সিংহাসনচ্যুত 
হন। অন্যদিকে বাহমনি স্থলতানগণ দুর্গ, মসজিদ, সমাধি নির্মাণ, শিক্ষা, বিস্তার 'ও 
জবনসেচের ব্যবস্থ৷ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। 

হাসান গাঙ্গুর রাজত্ব ( ১৩৪৭-১৩৫৭ গ্রীঃ ) রাজ্যলাভের পর হাসান পার্থবতী 
রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করে নিজ রাজ্যের সামা বৃদ্ধি করেন__পশ্চিমে আরব সাগর থেকে 
পূর্বে ওড়িয| পর্যন্ত ও উরে তাণ্তী নদী বরাবর এবং দক্ষিণ সামানা কৃষ্কা ও তুদ্ভদ্রা 
নী বরাবর। এ রাজ্যের দক্ষিণেই ছিল বিখ্যাত বিজয়নগর রাজ্য । তিনি গুলবর্গয় 
রাজধানী স্থাপন করেন। তীর রাজ্য চারিটি তরফ বা বিভাগে বিভক্ত ছিল-_গুলবর্গী, 
হৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর। প্রত্যেক তরফের একজন শাঁসনকর্া ছিলেন । হাসান 
স্তায়পরাঁয়ণ, প্রজাহিতৈষী ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে খুব উৎসাহী ছিলেন । | 

হাসানের অষ্টম বংশধর ফিরু্জ শাহ বাছুমন (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীঃ) £ 
এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ট নরপতি। যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনে তাঁর সমান যোগ্যতা ছিল। 
তিনি ছৃ'বার বিজয়নগর-এর রাজাকে পরাজিত করেন এবং বিজয়নগরের রাজকন্যাকে 
বিবাহ করেন। তিনি তৃতীয় বারের যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজার নিকট পরাজিত হন 
(১৪২০ গ্রীঃ)। এরপর তিনি ভ্রাতা আহম্মদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করতে বাধ্য 
হন। ইসলাম ধৰ্মে তার প্রগাচ অনুরাগ ছিল। গুলবর্গার সময হ্যযশ্রণী ও ভীমা নদীর 
তীরবর্তী বিশাল রাজপ্রাসাদ ফিরুজ শাহ বাহমনের শিল্পন্থুরাগের পরিচয় বহন করে। 
পরবর্তী স্থলতান আহম্মদ শাহও ছিলেন যুদ্ধবিজরী। তিনি বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় 
দ্বেবরার়কে যুদ্ধে হারিয়ে বাঁধিক কর দিতে বাধ্য করেন । গুজরাট, মালব এবং ওয়ড়ঙ্গলের 


যু. ফু ভারত_৯ 


১৩০ যুগে যুগে ভারত 


বিরুদ্ধেও তিনি জয়ী হন৷ বাহমনি রাজ্যের উচ্চাশাও পূণ হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে বাহমনি রাজ্যের অবনতি _ আরম্ভ হয়। এই সময় 
আমীরগণ দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে যান। প্রথম দলে ছিলেন হাবস ও 
ভারতীয় স্ুন্না মুসলমানগণ এবং দ্বিতীয় দলে ছিলেন শিয়া সপ্রদারভূক্ত__দক্ষিণী তুকা 
ইরাণী, মুখল ও কতিপয় আরব । 

দ্বিতীয় দলের নায়ক ছিলেন ইরাণী খাজ। মামুদ গাওয়ান খাজা জাহান। তিনি 
প্রা পঁচিশ বংসরকালব্যাগী পর পর তিনজন স্থলতানের মন্ত্র ত্ব করেছিলেন । তার 
চেষ্টায় বিচার বিভাগের সংস্কার হয় । তিনি স্বয়ং অনাড়্র এবং সহজ সরল জ'বন যাপন 
করতেন। তিনি বিদ্োখসাই। ছিলেন। বিদরের বৃহৎ মাদ্রাসা তিনি নির্মাণ করান। 
নিপুণতা এবং দক্ষতার সাথে তিনি রাজ্যটির হাল ধরেছিলেন । কিন্তু আমীর চক্রের 
ষড়যন্ত্রের ফলে তাকে প্রাণ হারাতে হয় । তারপর অতি দ্রুত বাহমনি রাজ্যের অস্তিত 
লোপ পায়। 


মাসুদ গাওয়ানের শাঁসনকালেই রুশদেশীয় বণিক অকানাসি নিকিতিন বিদর ফর 
করেন। তিনি বাহমনি রাজ্যের প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী, অভিজাত আমীর ওমরাহদের 
বিলাসবহুল জীবন এবং জনসাধারণের দারিন্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন 
“দেশে জনসংখ্যা প্রচুর, গ্রামের লোক স্বপ্ন ও জীর্ণপোষাক পরে থাকে অথচ আমর 
ওমরাহর| যেমন প্রতাঁপশালী তেমনি ধনী |” I 


মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনি রাজ্যের ইতিহাস হল, বেরার, বিজাপুর, 
আহন্মদনগর, গোলকুণ্া ও বিদর-_এই পাঁচটি স্বাধীন খগ্রাজ্যের কাহিন'। বেরারে 
প্রতিষ্ঠিত হয় ইমাদশাহী বংশ, বিজাপুরে আদিলশাহী বংশ, আহম্মদনগরে নিজামশাহী 
বংশ, গোলকুণ্ায় কৃতুবশাহী বংশ এবং বিদরে বারিদশাই বংশ। এইসব রাজ্য সর্বদা 
পরস্পরের মধ্যে কলহে অথবা পার্শ্বতী ভিন্ন রাজ্য মালব, গুজরাট, বিজয়নগর প্রভৃতি 
অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায়ই ব্যাপৃত থাকত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আহম্মদ 
নগর বেরার রাজ্য অধিকার করে। বিজাপুর স্বাধ ন রাজ্যরূপে প্রায় ২০০ বছরের বেশী 
সময় অস্তিত্ব নিয়ে টিকে ছিল। ১৬১৮ সনে বিদর রাজ্য বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। 
১৬৮৬ সনে সম্রাট আঁওরঙ্গজের বিজাপুর রাজ্য মুঘল অধিকারভুক্ত করেন। তার পরের 
বছর গোলকুণ্ডাও মুঘল সাম্রাজ্যতুক্ত হয় । 

বিজয়নগর--(১৩৩৬-১৫৬৫ সন )৪ দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের পাশাপাশি 
দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যটি পত্তন করেন সঙ্গম রাজবংশের ছু'ভাই হরিহর ও বুক (১৩৩৬ 
সন )। তু্তদ্রা নদীর তরে তারা শক্তিশালী বিজয়নগর দুর্গাটি নির্গাণ করেন এবং 
রাজ্যবিস্তারে মন দেন। ১৩৪৬ সনে হৌয়সল রাজ্য তাদের হস্তগত হয় । দশবছর 
পর কাদম্ববংশ শাসিত পার্থবতী রাজ্যটিও তারা অধিকার করেন। এরপর ১৩৬০ সনে 
বর্তমান উত্তর তামিলনাড়ুর রাজ্যটি বিজয়নগরের অন্তর হয় । এইভাবে চতুর্দশ 
শতান্ীর শেষভাগে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত নিয়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে । 


স্বাধীন সত্বা নিয়ে কতিপয় রাজ্যের উখান ১৩১ 


বিজয়নগর ও বাহ্মনি রাজ্যের মধব্তাঁ শস্তসম্পদে সমৃদ্ধ উর্বর রাইচুর উপত্যকার 
দখল নিয়ে বাহমনি রাজ্যের সেনাবাহিনী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দীর্ণস্থায়ী যুদ্ধ চালায়। 
জয় পরাজয় ঘটেছে উভয় রাঁজ্যেরই | বন্গমবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায় 
(১০২২-৪৬ সন)। তিনি রাজ্যের শক্তি দ্বির জন্য শাসন, বাণিজ্য, নৌশক্তি 
ইত্যাদির উন্নতির বিষয়ে বিশেষ যত্ববান হন। ইতাঁলীর পর্যটক নিকোলকন্টি এবং 
পারসিক পর্যটক আবুর রঙ্লাক তাকে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ট রাজা বলে অভিহিত করেছেন । 
কিন্ত পরবর্তী রাজাদের সমর রাজ্যে খুবই ক্ষতি হয়। গৃহবিবাদ ও অরাজকতারূর্ণ 
অবস্থায় সঙ্গম বংশের পতন হয় । 

নরসিংহ শালুভ বিজয়নগরে শালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ( ১৪৮৬ খৃঃ )। এই সময় 
বাহমনি রাজ্য ৫টি ভাগে ভাগ হয়ে যাঁয়। শালুভ বংশের রাজা নরসিংহ অভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। কিন্তু তারপর এই বংশের 
তেমন জোৌলুন থাকেনি । এরপর ১৫০৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হর আর একটি রাজবংশ-_তুলুত 
বংশের প্রতিগাত। ছিলেন তাঁর পুত্র কুষ্ছদের রায় ভুলুভ বংশের শ্রেষ্ট নরপতি। কৃষ্কদেব 
রায়ের (১৫০৯-১৫২৯ সন ) সময় বিজয়নগরের শক্তি ও সমৃদ্ধি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি । 
তিনি বিজাপুরর স্থলতানকে পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাইচুর দোয়াব আবার দখল 
করেন। দক্ষিণ দিকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত তার দখল আসে । তিনি ওড়িন্তা আক্রমণ 
করে ভিজাগাপত্তনম জেলার সিংহাচলম পর্যন্ত বিজয়নগরের রাজ্যস ম৷ প্রসারিত করেন। 
কুষ্তদেব রারের সঙ্গে পত্ুীজ দের সম্ভাব ছিল; তিনি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাটকুলে 
একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন । 

(গ) বিজয়নগর-বাহুমনি সংঘর্ষের প্রকৃতি ৪ *বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উখান 
হতে পতন পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস প্রধানতঃ যুদ্ধবিগ্রহেরই ইতিহাস | এই যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের 
বিভিন্ন রাজ্যের সাথে সংঘটিত হলেও প্রধানতঃ হয়েছে বিজয়নগরের পাশাপাশি উত্তরে 
বাহমনি রাজ্যের স্থলতানদের সাথে। উভয় রাজ্যের মধ্যবর্তী সমৃদ্ধশালী রায়চুর 
দৌরাবের উর্বর শস্তশ্যামলা অঞ্চল ও দুর্গের অধিকার উভয়কে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে 
নামিরেছে। এছাড়া বিজয়নগরের কয়েকজন নৃপতি পোর্তুগীজ বণিকদের সহায়তায় 
ঘোড়া আমদানির বাণিজ্যে বাহমনিকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। তাই বাহমনির পাঁচটি 
রাজ্যের প্রতিশোধ স্পৃহা আগুনে ইন্ধন দেয় । কৃষ্দেব রায়ের আমল থেকেই পোতুগীজদের 
সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হর । তিনি পোতুগীজ আলবুকার্ককে ভাতকুলের দুর্গ 
নির্মাণের অন্থমতি দিয়েছিলেন। পোতুগীজ পর্যটক পায়েস কৃষ্ধদেব রায়ের ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন । সেই সময়ে ভারতের সাথে সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার 
ব্যাপারে পোতুগীজর] ছিল অগ্রগণ্য । কৃষ্তদেব রায় তাঁদের সাহায্যে পারস্ত ও আরব 
থেকে ঘোড়া আমদানি করতে শুরু করেন । অপরদিকে পৌতুগাজ করপক্ষ দাক্ষিণাত্যের 
স্লতাঁনশাহীগুলিতে এই খোড়। আমদানির ব্যাপারে নান! বিধিনিষেধ আরোপ করেন। 
এর ফলে বিজয়নগর একটার পর একটা যুদ্ধে জয়লাভ করতে থাকে, এটা বিশেষ করে 
ঘটে ওই সময়ে অশ্বারোহী বাহিনীগুলি ভারতীয় দেনাবাহিনীগুলির মেরুদগুস্বরপ হয়ে 


১৩২ বুগে যুগে ভারত 


ওঠে। ইতিপূর্বে ভারতের মুসলিম রাষ্টরগুলির পক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী অন্যান্য বন্ধুদেশ 
__যেমন আরব ও পারস্য থেকে খোড়া আমদানীর পথে কোনই অন্ুবিধা ছিল না। 
কিন্তু তখন ভ'রত মহাঁসাগর ও পারন্ত উপসাগরে পৌতুগীজ নৌ-শক্তির আবির্ভাবের ফলে 
বদলে গিয়েছিল সবকিছু । অতঃপর পোতুগিজদের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছিল 
ভারতের কোন রাজ্যকে সমুদ্রপার থেকে ঘোড়া আমদানি করতে দেওয়া হবে। 


কৃষ্ণদেবের মূ-যর পর তার ভ্রাতুপুত্র সদাশিব রায় সিংহাসনে বসেন ( ১৪৪৩-৬৭ ) 
কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ত্রণী শাসকগোষ্ঠীর নেতা মন্ত্র রামরাজার হাতে । রামরাজা 
দাক্ষিণাত্যের মুসলিম শক্তিগুলির পরস্পর পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতে সমর্থ 
হন। তিনি পতুগীজদের সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তি করেন। ফলে বিজাপুর স্থূলতানকে 
ঘোড়া সরবরাহ কর] বন্ধ হয়ে যাঁ়। প্রধানত:-_অখারোহী সৈন্যদের সাহায্যে পর পর 
কয়েকটি যুদ্ধে তিনি বিজাঁপুর সথলতানকে পরাস্ত করেন। তারপর গোঁলকুণ্ডা ও 
আহম্মদনগরের সুলতানদেয় পরাস্ত করবার জন্য বিজাপুরের সাথে মিত্রতা স্থাপন 
করেন। এ থেকে মনে হয় যে এই তিন শক্তির মধ্যে বিজয়নগরের অনুকূলে শক্তিসাম্য 
বজায় রাখা ছাড়া রামরাজার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অবশেষে এই তিন শক্তি 
একত্রে মিলে ১৫৬৫ সনে তালিকোটার নিকটি বাণীহাটিতে বিজয়নগরকে খারাত্মকভাঁকে 
পরাস্ত করে। রামরাজ বন্দ হয়ে নিহত হন। বাণীহাটির যুদ্ধে বিজয়নগরের গৌরবময় 
যুগের অবসান ঘটে । 


আরবীড়ু বংশ ই তাঁলিকোটার বিপর্যয়ের পর বিজয়নগরের রাজবংশ পেন্ুগোণ্ডায় 

. পালিয়ে যান। ১৫৭০ খ্ৰষ্টাবে রামরায়ের রীতা তিরুমল সেখানে আরব ডু-রাজবংশের 

প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর পর রাজধানী চন্দ্রগিরিতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই 

নতুন বংশের শক্তি বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। প্রাদেশিক শাঁসনকর্তাগণ একে একে 

স্বাধীনতা ঘোঁধণা করলেন । কালক্রমে রাজ্যের, অধিকাংশ অঞ্চল বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডার অন্তত হয় । 

বিজযনগরের শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি 2 


বিজযনগরের সম্রাটগণ এক কেন্দীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন 
শাসনব্যবস্থা প্রধানত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
কণা ছিলেন স্ত্রাট স্বয়ং কিন্তু ত| সত্বেও সম্রাট স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গল 
ও জনমতের প্রতি বিজয়নগরের সমাটগরণ কখনও উদাসীন ছিলেন না। কৃষদেব রায় 
রচিত “আমুক্ত মাল্যদা” নামক গ্রন্থে রাজকর্তব্য সহবন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে 
যে, শাসনকার্ধে সম্রাট ধর্মীয় অন্থশাসন ছারা পরিচালিত হবেন। প্রজাবর্গের উপর 
পরিমিত করভার স্থাপন করা, প্রজাবর্গর প্রতি উদারতা প্রদর্শন এবং তাদের নিরাপত্তা 
বিধান করা হবে স্রাটের প্রধান কর্তবা। সুতরাং একথা মনে করা যেতে পারে যে 
বিজয়নগরের সমাটগণ এই সকল আদর্শ সম্মুখে রেখে রাজ্যশাসন করতেন । 


স্বাধীন সব্বা নিয়ে কতিপয় রাজ্যের উখান ১৩৩ 


বেশ কয়েকটি সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব স্বত্বেও বিজয়নগর সাম্রাজ্য দক্ষিণ-ভারতের 
পূর্ববর্তী রাজ্যগুলির চেয়ে ছিল অধিক পরিমাণে কেন্্াতৃত শাসনের অধ ন। সাম্রাজ্যের 
রাজোর মন্ত্রী বা “হাপ্রধান-এর হাতে । “মহারাজার” অধানে থাকত প্রকাণ্ড এক রাষ্ট্র 
পরিষদ, তাতে সভানদরা ছাড়াও সদস্ত হিসেবে থাকতেন প্রধান প্রধান সামন্ত-ভূম্বামা ও 
বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা । প্রাদেশিক শাসনকণার। সরাসরি দায়ী থাকতেন 
“মহাপ্রধান-এর কাছে । এই শাসনক ণাদের কাঁজ ছিল রাষ্ট্রীয় তালুকগুলি থেকে খাজনা 
আদায় করে তা’ রাঁজকোষে জমা দেওয়া-এবং সামন্ততাস্তিক, ‘অমরনায়ক’ তৃম্বামী ও 
সামন্ত-রাজন্যবর্গের কাছ থেকে রাজকর আদার করা। আদারীকত ভূমি-রাজস্বের অল্প 
কিছু অংশ তাদেরও প্রাপ্য হোত। রাজ্যের প্রদেশগুলিকে তখন ভাগ কর! হয়েছিল 
এক একজন রাজকর্মচার র শাসনাধীনে কয়েকটি করে জেলায় । 


কিছু কিছু শঠাধীনে রাষ্ট্রীয় জমি দান করা হোত যোদ্ধাদের, তাদের রাজসেবার 
বিনিময়ে পুরষ্কার স্বরূপ । “অমরনায়ক'দের সঙ্গে 'ইকতাদার'দের, প্রভেদ ছিল এইখানে 
যে 'অমরনারনক'রা-নিজেরাই কৃৰকদের ওপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতে 
পারতেন। এছাড়| জমি হস্তান্তর করণেরও অধিকার তাদের ছিল। “অমরনারক'র! 
নিজের। যে রাজকর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন তার সঙ্গে কুত্কর্দের কাছ থেকে 
আদ্ারযোগ্য রাজন্বের পরিমাণের কোনো সম্পর্ব ছিল না। সামন্ততাম্ত্িক ভূম্বামীদের 
রাজকরের পরিমাণ নির্ভর করত রাজসভায় তাদের ব্যক্তিগত প্রভাবের ওপর | সচরাচর 
“অমর নারকরা তদের তালুক থেকে আদাযীরুত রাজস্বের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ 
রাঁজকোষে জমা দিতেন, সৈন্যবাহিনী পোষণের যাবতীয় খরচ-খরচা৷ তা থেকে বাদ দেবার . 
পরেই । তবে ‘অমরনায়ক’র! এ-ববিদ খরচ কমাতেন এবং ক্রমশ তারা অনেক কম 
সংখ্যায় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করতে শুরু করেন। নীতিগতভাবে “অমর- 
নায়ক'রা তাদের ভূসম্পত্তি বংশপর প্রায় ভোগ দখল করার অধিকারা ছিলেন না, কিন্ত 
কাঁধক্ষেত্রে বিজয়নগরের গোটা ইতিহাস জুড়ে এই সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রায়শই এক একটি 
ভূম্বামা পরিবারের দখুলে আগাগোড়া থেকে যেতে দেখ। গিয়েছিল । অমরনায়কদের 
সেনাবাহিন র অন্তর্গত ছোট ছোট সৈন্যদলের অধিনায়করাও হয় “অমরনায়ক'দের কাছ 
থেকে আর নয়তে| খোদ রাজার কাছ থেকে দান হিসেবে জমি পেতেন । 

প্রবল পরাক্রাপ্ত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিকানার মধ্যে ওই সময়ে মন্দিরগুলিও 
অন্তর্ভূক্ত ছিল। সাধারণতঃ সেগুলি হয়ে দাড়াত আশে-পাশে এক একটা এলাকার মধ্যে 
অর্থ নতিক ও সাংস্কৃতিক এক-একটি কেন্দ্র। আম্থ নিক পুজা-পার্ণ উপলক্ষ্যে তীর্থ- 
যাত্ত রা ভিড় করে আসতেন মন্দিরগুলিতে ; তখন মন্দিরের আশে-পাশে মেলাও বসে 
যেত। কারুশিল্প বণিকর| মন্দিরের কাছাকাছি বাস করতেন এবং মন্দিরগুলিও কখনও 
কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ও মহাঁজনা কারবারে ভূমিকা গ্রহণ করত। কিছু কিছু কারুশিল্পী 
সরামরি মন্দির সংক্রান্ত নানা কাঁজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রাতে 


১৩৪. - যুগে যুগে ভারত 


বেতন পেতেন তাঁরা, উপরন্ত মন্দিরের দেবত্র ভমিরও এক এক টুকরো-লভ্য হতো তীদের ৷ 
কার্যক্ষেত্রে এইসব জমি বংশানুক্রমে ভোগ দখল করা চলত, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সেবার 
কাজটিও হোত বংশানুক্ৰমিক । মন্দিরগুলি ছিল শাসকশ্রেণীর ক্রমোচ্চ স্তর-বিন্তাসের 
একটি, অংশ সেগুলি উর্ধ্বতম সামন্ত-ভূস্বামীকে কর দিত, আবার সেগুলিরও ছিল : 
নিজ নিজ অনুগত ভূত্বামী যারা বাধ্য থাকতেন বিদেশী সেনাবাহিনী বা দক্স্যদের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে লোকবল যুগিয়ে মন্দির রক্ষা করতে । গ্রামীণ সমাজের বিপুলসংখ্যক 
সন্ত অল্পকালের মধ্যেই পরিণত হলেন মালিকের ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া! প্রজার (“পায়া- 
কারি’তে ) ধারা! ফসলের একটা! অংশের বিনিময়ে জমি চাষ করতেন । এই “পাঁয়াকারিরা 
প্রায়ই ভূম্বামীর কাছে ধণে আবদ্ধ থাকতেন এবং যে জমিতে তীর! চাম আবাদ করতেন 
তা যখন হন্তান্তরিত হয়ে যেত তখন ভূমিদাঁসদের মতে৷ তারাও নৃতন ভূষ্বামীর প্রজায় 
পরিণত হতেন। অবস্থার এই অবনতির ফলে কৃ্কদের মধ্যে সময়ে সময়ে অসন্তোষ 
দেখা দিত। সাধারণত, রুধকদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের এই 
প্রতিবাদ প্রকাশ পেত’; তবে ১৩৭৯, ১৫০৬ ও ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় কৃষক বিদ্রোহ 
দমনের উল্লেখও পাওয়া যায় । 


সামন্ততান্ত্রিক ভূম্বামীদের ক্ষমতা নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল শুধু গ্রামাধ্চলেই নয়, 
শহরগুলিতেও। শহ্রগুলির প্রশাসন তখন পরিচালন! করতেন কেন্দ্র শাসন কর্ঠপক্ষের 
নিযুক্ত করা শাসনকধারা (ইতিপূর্বে প্রচলিত র তি অনুযায়ী )। বিভিন্ন জাতির লোক- 
জনকে নিয়ে গঠিত নগর পরিষদগুলির পরিবর্তে এবং সমুদ্র-বন্দর ও বাজারগুলির দেয় 
শুন্ধ নির্ধারণ ও তা আদায়ের ভার নিয়েছিলেন সামন্ত ভূস্বামী ও কুদীদজ ব' মহাঁজনরা । 
. বিজয়নগর রাজ্যে এই সামন্ত ভুঙ্বামীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং ভারা 
ক্রমশ ধন হয়ে ওঠেন । 
ধিজয়নগরের গৌরব ৪ বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার বিষয়ে বহু বৈদেশিক 
পরিব্রাজকের বিবরণ পাওয়া যাঁয়। এই পরিক্রাজকদের মধ্যে ইটাল য় কটি এবং পোতু্পীজ 
হুনিজ প্রধান। পারস্তের দূত আবদুল রচ্জাকও একটি বিবরণী লিখে গেছেন । এই সকল 
বিবরণী থেকে জান! যায়__বিজয়নগর ছিল তখন এক বিরাট সভ্যতার কেন্দ্র নগরটি 
প্রায় ৬০ বর্গ মাইল জড়ে অবস্থিত ছিল। নগরের চারদিকে পর্বতময় বেষ্টনী ছিল। 
নগরের মধ্যে রাজপ্রাসাদ আবার ৭টি প্রাচ রে ঘের! ছিল । নগর-বেষ্টনীর মধ্যে রুবিক্ষত্র 
উদ্ভান, বাজার ও অন্রালিকাশ্রেণী অবস্থিত ছিল। পানীয় জল সরবরাহের জন্য তুদ্দভদ্রা 
নদীতে একটি প্রকাণ্ড বাধ ও সেই সঙ্গে একটি বিরাট জলাশয়ও নির্মিত হয়েছিল । 
জলাশরটি আয়তনে ১৫ বর্গ মাইল ছিল। 


বিজয়নগরের বিপুল আয়তন ও শহরের চারিপাশে সাতটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্গ-্রাকার, 
তার বিশাল জনসংখ্যা, ব'জার ও মণিকারদের মহব্লাগুলির ধরে প্রাচুৎ এবং আমোদ 
প্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। অন্যদিকে, পোতু্গ'জ ইতিহাসবেত্রা কুনিজের ভাষায় 
রুষকরা বাধ্য হচ্ছিলেন তাদের উৎপন্ন ফদলের নয় দশমাংশ “অমরমায়কা'দের দিতে আর 


স্বাধীন সত্বা নিয়ে কতিপয় রাজ্যে উখান ১৩৫ 


“অমরনায়ক'রা রাজাকে দিচ্ছিলেন তাদের আয়ের এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক । মনে 
হয়, নিজ এখানে কৃষক বলতে 'পায়াঁকারি'দেরই বুঝিয়েছেন । 

গ্রামগুলির একটা প্রধান অংশ ছিল ব্রাহ্মণ সভাগুলির কর্তত্বাধীন। প্রায়শই এই. 
্াঙ্মণরা কর্তৃত্ব করতেন খুবই ছোট ছোট এলাকার উপর, এক একটি গ্রাম এমন কি একশো! 
জন পর্যন্ত ব্রক্ষণের এক্তিনারত্ৃক্ত হতে পারত। তা৷ সত্বেও এ'রা ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূন্বামী,- 
কেননা এঁদের হয়ে জমি চাষ করে দিতেন ভাড়াটিয়া প্রজা কিংবা অস্পৃশ্য জাতির 
লোকজন। এই খেত মজুরদের ক্রাঙ্গণেরা ভূমিদাসের চেয়ে বেশি কিছু মনে 
করতেন না। 


পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্স্থচক বড় বড় গ্রাম ণ সমাজ ইতিমধ্যে ভেঙ্গে টুকরে| টুকরো. 
হয়ে গিয়েছিল । সাধারণভাবে সেগুলি এক-একটি গ্রামের জমি জায়গার ভিত্তিতেই . 
গঠিত ছিল। আবাদ; জমিগুলি ভাগ বীটোনারা হয়ে গিয়েছিল, পতিত জমিগুলিই 
ছিল কেবল গ্রাম ণ সমাজের যৌথ সম্পত্তি এবং নিফর। তামিলনাডুতে জলসেচের 
ব্যবস্বাযুক্ত প্রচুর জমি ছিল এবং প্রায়শই সেগুলিকে ভাগ বীটোয়ারা কর! হত স্থরতি 
বা লটার র সাহায্যে, কেননা অপেক্ষাকৃত খরার বছরে উচু ডাঙ! জমিগুলি যথেষ্ট 
পরিমাণে জল পেত না। 


‘অমরনায়ক’র! তীদের আঁদায়ীকৃত খাঁজনার পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন, ফলে 
খাজনার মোট পরিমাণ বুদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। চতুশ শতকের মাঝামাঝি 
সময়ে সিদ্ধান্ত করা হয় যে দেয় খাজনা আদাঁয় দিতে হবে মুদ্রায় । এর ফলে কৃষকদের 
অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপিগুলি দিয়ে বিচার করলে বলতে 
হয়, কিছু কিছ গ্রামীণ সমাজ তখন গ্রামের জমির একাংশ বিক্রি করে দিতে কিংব। 
সরাসরি বাস উঠিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল । ওই সময়ে সমাজের সদস্যরাও 
তাদের পূর্ব অধিকার হারাতে শুরু করেছিলেন । “অমরনায়ক'রা গ্রামের মোড়ল ও পুথি’ 
লেখক নিযুক্ত করতেন। গ্রাম ণ সমাজের সদস্তের ('কম্তচি'র) সম্পতিতে সত্যিকার 
অধিকার ক্রমশঃ বেশি বেশি করে এই তথ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল যে, এমন, 
কি দ্ধ সময়ের ব্যবধানেও জমিতে তীর অধিকার ফিরে পেতে পারেন । 

বিজয়নগরের অর্থ ননতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকগণ তাদের বর্ণনায় পঞ্চমুখ 
ছিলেন । বিজননগরের অধিবাসীগণ মণিমুক্ত। অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করতেন। পতুগীজ 
পর্যটক পাত্রস রাজকোষের অতুলন য় এশ্বর্যের বর্ণনা দিয়েছেন । খা্ধন্রব্যের প্রাচ্যের 
কথা উখে করে তিনি বিজয়নশরকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যে সমৃদ্ধ নগরী রূপে 
আখ্যায়িত করেছেন । কুধি ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা | সাম্রাজ্যের সর্বত্রই 
কৃষির সুবিধার্থে সেচব্যবস্থার মাধ্যমে শন্তের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল । 
জমিদীর শ্রেনীর ক্ষমতার বিস্তারে এবং শোষণ ন তির ফলে কৃষকের জীবনে তেমন 
সুলতা ছিল ন! ৷ সমৃদ্ধশালা কৃবির উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্যে শিল্পের অভাবন য় 
উন্নতি ঘটে ৷: বন্তরশিল্প, মৃত্শির, ধাওুশিল্ল, খনিশিল্প প্রভৃতি জনসাধারণের জীবনযাত্রার 


১৩৬ যুগে যুগে ভারত 


মানকে যথেষ্ট উন্নীত করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সাঁযগ্র র মূল্যও ছিল খুব 
কম। সোনা, রূপা ও তামার প্রস্তুত মুদ্রা ছিল বিনিময়ের মাধ্যম । ব্যবসা বাণিজ্যের 
কেন্দ্ররপেও বিজয়নগর ছিল অত্যন্ত সমুদ্ধ। এখানকার বণিকগণ, পেগু, চন, 
আঁলেকজান্দিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে মণি-মুক্তা, রেশম এবং মালাবার ( কালিকট ) থেকে 
কপূর, গোলমরিচ, চন্দন প্রভৃতি আমদানী করতেন। আব,র রচ্াকের বর্ণনা থেকে 
ভান! যায় যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে প্রায় তিনশ” বাণিজ্য বন্দর ছিল। 


বিজয়নগরের সমাজ জীবনে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। রাজন তি ক্ষেত্রেও 
তদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট । স্ব জাতির যথেষ্ট সন্মান ছিল। পর্তুগীজ পর্যটক শ্নিজের 
বৰ্ণন! থেকে জানা যায় যে, বিজয়গনরের সম্রাটগণ স্ত্রী মল্যোদ্ধা পোষণ করতেন । 
সীজ্যোতিষীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমিষ ও নিরামিষ উতর প্রকার খাদ্যই 
অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে ব্রাঙ্ষণগণ ছিলেন নিরামিষভোজী | এখানকার 
অনেক রাজাই ছিলেন বৈষ্ণব কিন্ত ধর্মের ক্ষেত্রে কোন অসহিষ্ণুতা ছিল ন|। 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ বিজয়নগর সাম্রাজ্য হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের 
জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। সম্রাটগণের পৃষ্টপপোষকতায় সংস্কৃত, তেলে, 
তামিল ও কানাড়ি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে | কৃষ্ঃদেব রায়ের সভার ছিলেন অষ্ট- 
দিগগজ। কুষ্ষদেবরায় নিজেও ছিলেন একজন স্থসাহিত্যিক। তিনি ‘আমুক্ত মালদা’ 
নামে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । বেদের টীকা রচয়িতা সায়নাচা , তার ভাই 
মাঁধবাচার্ধ এবং ভক্তিততের পণ্ডিত ব ভাচার্য ছিলেন বিজয়নগরের গৌরব | শিল্পস্থাপত্য 
ক্ষেত্রেও বিজয়নগরের উৎকর্ষ সবার প্রশংসা অর্জন করেছিল । তালিকোটার যুদ্ধের 
(১৫৬৫ খুঃ ) দংসাবশেষে আজও রয়েছে হাম্পিতে ( হস্তিনাবতী শিল্প স্থাপত্যের 
নিদর্শন। কুষ্টদেব রায় নিমিত বিখ্যাত ‘হাজার মন্দির’ স্থাপত্যশিল্রে আর এক সুন্দর 
নিদর্শন । বিঠল স্বামী মন্দিরটিও স্থাপত্য-উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। সম্সাটগণ 
নিভেরা হিনদর্াবলঙগী হলেও ধর্মের ক্ষেত্রে তার ছিলেন উদার, ফলে বৌদ্ধ, জৈন, 
মুসলমান গ্রষ্টান ও ইহুদীগণ নিজ নিজ ধর্মপালনের স্বাধীনতা ভোগ করতেন । 


১০। স্থুলতানীষুগ্নে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব 2. 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় বে-শক, হণ, পহলব, ব্যাকটিয গ্রীক প্রভৃতি 
বিদেশী আক্রমণকার রা! প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ী উদারতার ধারায় অবগাহন 
করে আপন আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হিনদুসমাজের মধ্যে বিল ন হয়ে গেছেন । এর ফলে 
হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং এই সব জাতির আলাদা অস্তিত্ব লুপ্ত 
হয়ে তাঁরা ভারতীয় হয়ে গেছেন। কিন্ত মধ্যযুগের আদি পর্বে ইপলামধর্ী মুসলমান 
আক্রমণকারাদের ক্ষেত্রে ঠিক এর্পটি ঘটে নি। কারণ ইসলামীয় প্রবল প্রাণশক্তিকে 
হিনুসভ্যতার পক্ষে আত্মস্থ করা সম্ভব হ.নি। হিন্দুধৰ্ম ও ইসলামধর্মের, হিন্দুসমাজ ও 
মুসলমান সমাজের আচার অনুষ্ঠান ও দাশনিক চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট বিভি্নতা থাকায়, 


কুলতানী যুগে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব ১৩৭ 


তুই ধর্ম ও দুই সমাজ পরস্পর একাত্ম হয়ে মিলেমিশে যেতে পারে নি। দুটি সমাজই 
ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে সমা-রাল গতিতে । মুসলমানগণ এদেশে যখন 
আসেন তখন তীরা এক সুনির্দিষ্ট ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সাংস্কৃতিক 
পসরা নিয়ে আসন | তাদের বিধিব্যবস্থা ও রীতিন তিও ছিল হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র । 
উপরন্থ মুসলমানগণ ছিলেন বিজাত য়। ভারতীয়দের সাথে বিজয়ী মুসলমানদের 
রাজনৈতিক সম্পর্ক মাঝে মাঝে প্রবল সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল। প্রথমদিকে 
রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত সংবর্ষও প্রবল আকার 
ধারণ করেছিল। বস্তুতঃ মুসলমানদের বিজর-অহঙ্কার ও ধর্ণান্ধতা প্রথমদিকে উভয় 
সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল । 

বিশ্বাস ও র তিন।তি পালনে মিলিত হ্বার চেষ্টা চলেছে অবাধে । অবস্ত সমন্বয় ও 
সংঘাত দুই-ই পাশাপাশি চলেছে । তবে অঞ্চল বিশেষ ব! সময় বিশেষে কখনও সমন্বয় 
কথনো সংঘাত কম বা! বেশ৷ হয়েছে । 


ষ্টার তেরে! শতকের গোড়ার দিকে দিল্লীতে স্থলতানর প্রতিষ্ঠা ভারতে সংস্কৃতির 
বিকাশে এক নৃতন দিগন্তের সুচনা করে। প্রথমেই একথা বলে রাখা ভাল যেতুর্ক- 
আফগান অভিযানকার'রা যদিও বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভার সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ 
উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তা বলে কিন্তু অসত্য বা বর্বরও ছিলেন না। এই সময়ে 
আরব-পারম্ত সংস্কৃতি ছিল উতকর্ষের শীর্ষে । এই সংস্কৃতি ইসলাম জগৎ মরক ও স্পেন 
থেকে আর্ত করে ইরাণ ও তার সন্নিহিত অঞ্চল পর্যন্ত বিভৃত ছিল। বিজ্ঞান, সাহিত্য 
ও স্বাপত্যের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের অবদান কম ছিল না। এদেশে তুকী আফণানগণ যখন 
আসেন তখন যে শুধুই ইসলামধর্মের প্রতি তাদের গভ র শ্রদ্ধ৷ ও বিশ্বাস ছিল তাই নয়। 
শাসনবব্যবস্থাঃ শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাদের বেশ ধারণা ছিল। ভারতীয়দের 
গত র ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাহিত্য শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে সমুন্নত ধ্যান-ধারণার সাথে 
তুর্ক-আফগান ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণে শেষ পর্যন্ত এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই 
সংমিশ্রণের কাজ চলেছিল দীঘদিন ধরে বহু উান ও পতনের মধ্য দিয়ে | যেখানে উভয় 
পক্ষ তাদের মতবাদে অটল সেখানেই পারস্পরিক ভূল বোঝাবুঝি ও সংঘাত। তা৷ সত্বেও 
উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝির চেষ্টা হয়েছিল বিভিন ক্ষেত্রে যেমন শিল্প ও 
স্বাপত্যে, সাহিত্যে ও সন্গ।তে, এমনকি প্রথা ও উৎসব-অনুষ্ঠানে সংস্কৃতির সমন্বয় হতে 
থাকে। 


ইসলামী রাষ্ট্র হিন্দুচ্রে স্থান ঃ মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে 
ভিন্ি (20171) বল! হয়; অর্থাৎ কতকগুলি সণধীনে মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমান 
প্রজাবর্গ বসবাসের অধিকার লাভ করত। ইসলামী আইন-প্রণেতাঁদের মতে, “যে 
জিভিয়া কর প্রদান করে এবং মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ন্ব কাঁর করে সে জিম্মি 
নামে পরিচিতি লাভ করে।” মুসলমানগণ ভারত জয় করলে হিন্দুদের কাছে তিনটি 
পথ খোল! ছিল-_যথা ধর্মান্তর গ্রহণ, জিজিয়! কর প্রদান ও মৃত্যু । এই অবস্থায় অনেকেই 


১৩৮ যুগে যুগে ভারত 


প্রাণের মায়ার জিজিয়া কর প্রদানে স্বকৃত হয়েছিল। দ্দিহীর সুলতানগণ অত্যন্ত 
কঠোৌরতার. সঙ্গে হিন্দুদের কাঁছ থেকে জিজিয়া কর আদাঁয় করতেন এবং একে ইসলাম 
ধর্মের এক প্রধান অনুশাসন বলে মনে করতেন | হিন্দুদের মধ্যে কেবলমাত্র নাবালক; 
বিধবা) ক্রীতদাস 'ও ব্রাঙ্মণগণই জিজির| কর হতে রেহাই পেতেন ! একমাত্র ফিরোজ 
তুঘলকের আমলেই ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর ধার্ধ হরেছিল। হিন্দু নির্যাতন কোন 
কোন মুসলমান আইনজ্ঞ কর্তৃকও সমধিত হত। হিন্দুদের উপর কিরূপ আচরণ করা 
উচিত আলাউদ্দিন খিলজ র এই প্রশ্নের উত্তরে কাজা মু সউদ্দিনের মন্তব্য উদে করা 
যেতে পারে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, “হিন্দুদের একমাত্র কণ্ব্য হল কর প্রদান 
করা, রাজস্ব বিভাগের কর্মচার গণ হিন্দুদের নিকট রৌপামুদ্রা দাবী করলে হিন্দুদের উচিত 
কোনরপ প্রতিবাদ ন! করে স্বরণযূদ্রা প্রদান কর! ; ঈশ্বর হিন্দুদের জন্য চরম দুর্দিশ! ও ছুঃখই 
বিধান করেছেন” 

একথা অস্বাকার কর! যাঁর না যে আলাউন্দ ন খিলজী, ফিরোজ তৃঘলক ও সিকন্দর 
লোদি প্রভৃতি জুলতানগণ হিন্দুদের অর্থ নৈতিক জীবন বিপন্ন করে তাদের ধর্মের উপর 
প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে স্থলতানগণ হিন্দুদের 
সম্পূর্ণ বিনাশ করার কৌন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা কখনও গ্রহণ করেননি । তাদের বিরুদ্ধে 
প্রধান অভিযোগ হল এই যে তীর! রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে হিন্দুদের সক্রিয় সহযোগিতা! 
লাভ করার কোন চেষ্টা করেননি । অপরদিকে উলেমাদের ধর্মান্ধত| ও সুলতানী শাসনের 
সংকীর্ণত| হিন্দুদের মনে গভ র বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল । এই কারণেই হিন্দুঃণ সন্থষ্টচিতে 
ইসলামী শাসন গ্রহণ করতে পারে নি এবং সময় সময় বিদ্রোহী হতেও দ্বিধা করেনি । 


বিজয়ের পর্বে হিন্দুধর্ম নিঃসন্দেহে দুঃখ ভোগ করেছে । তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হিন্দুমন্দির ও এশ লুষ্টিত হয়েছে । মুসলমান আক্রমণকারী- 
দের ধর্ান্ধতা ও উদ্ধত আচরণ হিন্দুসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বষ্টি করে। এছাড়া 
মূঘলমানদের ভারত য় সমন ধর্মভিত্তিক একমুখী বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতি 
গড়ে উঠেছিল তাতে নমন য়তার অভাব ছিল যথেষ্ট। অপর দিকে হিন্দুসমাজেও 
রক্ষণাণিলতাপ্রন্তুত সংক রত! সংস্কৃতিকে করেছে অনমন য়। ফলে ছুই সমাজের মধ্যে 
সামাজিক সংমিশ্রণের পরিবে পার্থক্যই বেশী দেখা দিয়েছে। শাসকদের ভূমিকা 
প্রথমদিকে অবশ্য হিন্দু মুসল ম সমঝোতার পথে উদ্দোঁগ গ্রহণে তেমন প্রশংসনীয় নয 
তাদের প্রথমদ্দিকের বিজয় পর্বে ইসলাম ধর্মের শ্রে্টত্ব এবং তাকে অপ্রতিহতভাবে প্রত্ষঠার 
মনোৰৃতি সং ই ঘটিয়েছে । সুলতান যুগে হিন্দুরা রাকার্ধে নাচু পদে বহাল 
ছিলেন! ফিরোজ তুঘলকের ধর্মান্ধনতি ইসলামী বিধিমতে ন্যায়বান হলেও হিন্দুধৰ্মাচরণে 
হস্তক্ষেপ শাসক ও তার শাসিত সম্প্রদায় হিন্দুদের মনে গভ র প্রতিক্রিয়! সি করেছে. 
পুরার জগন্ন'থদেবের মন্দিরে হানা দিয়ে বিগ্রহকে দিনীতে নিয়ে যাওয়া “ব্রাহ্মণদের উপর 
প্রথম জিজির।” কর চাপানে৷ প্রভৃতির প্রতিবাদে হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ ও অন্থযখান 
দেখা দেয়। এজন্য কেবল স্থলতানদের নিন্দা করাই যথেষ্ট নর । এই টগটিই 


সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব . ১৩৯ 


ছিল ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আক্রমণের যুগ। আলাউন্দিনের সময় থেকেই' ধর্মীয় 
নেতাদের প্রভাব হাঁস করার চেষ্টা হয়েছে । রাষ্্রযস্ত্রে উপর ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব 
নানা কারণেই বহাল থাকে। তাই ধর্মীর সংকর্ণতার জন্যে কেবল জ্লতানদের 
সাঁনসিকতাকেই দায়ী করা যায় না। 

বিজয়ের পর্বে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির ধার! সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছিল । একে 
অপরের সংস্কৃতির সান্নিধ্যে আসার মনোভাবে ছিল বিরূপ ধারণা । কিন্তু বিজয় উন্নাদনা 
যখন কমে আসতে শুরু করল তখন থেকেই "ষ্টিভর্ঈতে আসতে থাকে বাস্তববোধ। 
যেমন জুলতানদের অনেকেই শাসনের সুবিধার জন্য শাসিতের সহযোগিতার গুরুত্ব 
উপলদ্ধি করতে থাকেন এবং ধরে ধীরে রাষ্ট্রন।তিরও পরিব-ন সাধন করেন । 

এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারা হয়েও জুলতাঁনরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ধীরে ধরে সামাজিক মেলামেশীকে যেমন বাধা দিতে পারেন নি তেমনি অর্থনৈতিক 
জীবনকে সম্পূর্ণ পরিব-ন করতেও পারেন নি। হিন্দু রক্ষণনীলতা থেকে উদ্ভৃতস্পৃ্ 
অন্পৃশ্ঠতারপ সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে ইসলামের সহজ সরল আচাঁর আচরণের 
আকর্ষণ হিন্দুর মধ্য থেকে বহুসংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পথে 
প্রভাব ফেলেছে। হিন্দুমুনলিম সংস্তৃত্রি পরস্পর নৈকট্য ঘটিয়েছে প্রাদেশিক রাজ 
যেমন__লখনে, জৌনপুর, মাও প্রভৃতি ।' মুসলমান সমাজে বিবাহাদির বিষয়ে শ্রণীগত 
বৈষম্যের প্রচলন এর উদ্বাহ্রণ। মুসলমান সমাজের প?-প্রথ। সন্তান হিন্দু রমণীদের 
মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল । হিন্দু সমাজের ‘সতী’ প্রথা মুসলিম স্ব ।লোকদের প্রভাবিত 
করেছিল। মুসলমানদের আমলে ইসলামীয় প্রভাব থেকে হিন্দুদের রক্ষার জন্য হিন্দুদের 
মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আগের চেয়ে অনেক কঠোর কর! হয়েছিল । 

অর্থ নৈতিক জীবনে ভারতের ক্ুষি-নির্র চরিত্র মুসলিম আমলে অপরিবতিত ছিল।- 
মুসলমান জারগির ও জমিদারের পাশে হিন্দু জমিদাররাও ছিলেন। ব্যবস! বাণিজ্য 
যূলতঃ চালিয়েছে হিন্দু বণিক ও বৈশ্য সম্প্রদায় | মুদলিমরাও নগর এলাকায় দোকানপাট 
সাজিয়েছে ।- শাসনকার্ষে উচ্চপদস্থ কর্মচার রাও অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন। স্থলতানা 
যুগে ন চের তলায় কর্মচারী পাটোয়ার, বন্সীর! ছিলেন হিন্দু। আমীর-ওমরাহদের 
দলাদলি ও যড়যা্্র হিন্দুদের ভূমিকা। ছিল নিক্কিয়, কিন্ত রাজ্য শাসনের ব্যাপারে হিন্দুরা 
সম্দর্ণ অপাংক্তর ছিলেন না। কিন্তু নঁ চু তলার মানুষ কৃষক ও শ্রমজীব দের অবস্থা 
অসহনীয় করভারে শোচনীয় ছিল | তাদের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু মুসলমান কবি 
আমর খসরভ বলেছেন,__ রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্ত! যেন দরিদ্র কৃষকদের রক্তবিগলিত 
অশ্নকণী”। যাই হোক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ভ বনে ইসলাম: একনায়কত্বের মধ্যেও 
উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধ'রে ধ রে নৈকট্য সৃষ্টি হচ্ছিল । 

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দিল্লীর কেন্দ্র জুলতীনরা অদ্ধা জানিয়েছিলেন । 
হিন্দু পণ্ডিতদের ধর্মালোচনায় উত্সাহ দিতেন আলাউদ্দিন খিলজী। কর্ণাটকের হিন্দু 
পণ্তিত আচার্য মহাসেন এবং দিগন্থর জৈন পূর্ণচ্ এবং খ্েতাম্বর জৈন রামচন্দ্র স্থরিকে 


১৪০ যুগে যুগে ভারত 


তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফিরোজ তুঘলকের মধ্যেও উদারত| ছিল। তিনি 
প্রায় তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ কাসী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। তীর সময়ে 
কবি রঃশেখর সম্মানিত হরেছেন। সিকন্দর লোদ।ও কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী 
ভাবায় অন্ধবাদ করিয়েছেন । কিন্ত এথেকে একথা মনে করার কারণ নেই যে তাদের 
শাসনে সাধারণ হিন্দুরা নির্যাতিত হননি। বরং আলাউদ্দিন ও অন্যান্য জুলতানদের 
আমলে হিন্দুরা নিজ দেশেই বিদেশা বলে বিবেচিত হতেন । কিন্ত এর অর্থ এই নর যে 
হিন্দুরা হ্বতসর্বস্ব হয়ে গিয়েছিলেন । হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রাণস্ণন্দন প্রকাশ পেয়েছে 
বিশেষ করে রাজপুতানা ও বিজয়নগরে | নিখাতিত হয়ে ইসলামীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
তাঁর! প্রতিরোধ করেছেন ছুটি পথে, একটি প্রতিক্রিয়ার পথে ; আর একটি সময়ের পথ । 
ডঃ রায়চৌধুরী প্রমুখ এঁতিহাসিকেরাও বলেছেন যে হিন্দুধর্ম ইসলামকে আত্মকরণ করতে 
পারে নি, কিন্ত হিন্দুধর্ম ইসলাম ধর্ম দ্বার ছুটি দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমটি হুল 
ইসলাম ধর্মের আগ্রাসা নাতির প্রতিক্রিচারূপে হিন্দুধর্মে আচার-অনুষ্ঠানে রক্ষণশ।লতার 
সি হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ ইসলামের গণতান্ত্রিক ন।তিগুলি (সাম্য ) হিন্দুসমাজ ও ধায় 
ব্যবস্থায় প্রবেশ করে ভক্তিবাদ প্রভৃতি ধ্মসংস্কার আন্দোলনের জয় দিয়েছিল। 


রক্ষণশীল প্রতিক্রিঃ| £ রাজনৈতিক পথে হিন্দুদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়! হয়েছে 
তা সীমিত থাকে মাঝে মাঝে হিন্দু প্রজ। ও জমিদার শ্রৌর ব্যর্থ অ+যথানের মধ্যে । 
আঞ্চলিকভাবে রাজপুত রাজ্যগুলিতে এবং বিজয়নগর রাজ্যে হামীর, কু 3, কৃন্দেব রায়, 
রামরাজ। প্রভৃতি হিন্দু রাজার। হিন্দু ধর্মী আদর্শকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হরেছেন 
ইসলামায় প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্যহ। কিন্তু সমাজে সংস্কারমত প্র/তক্রিরাই 
হয়েছে বেশ। | এহ উপায়ে হিন্দুধর্ম আত্মরক্ষার জন্য নিজের সমন্ত শক্তি নৃতন করে 
সংগঠিত করে ইসলাম য় শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদন্ছিতায় অবত রণ হয়েছিল। বিজঞনমব্রের 
বিখ্যাত স্মতি শান্্রকার মাধবাচার্য, ম্মতিগ্রস্থের রচরিত৷ বিশ্বের স্ৃতিকার র নন্দন, মন্থুর 
ভান্যকার কুণুক ভট্ট, চন্জরেশ্বর প্রভৃতি রণশ।ল পণ্ডিতর৷ শিখিল হিন্দু মমাজকে সামাজিক 
বিভিন্ন অগ্শাসনের মধ্য দিয়ে শক্ত করে বাধতে চাহলেন। কারণ জাতিভেদ ও বৰ্ণ শ্রম 
থাক৷ সেও হিন্দুধর্মের ভিত্তি অনড় ছিল ন। ৷ ফলে হিন্দু সমাজে অনাচার যেমন প্রবল 
হয়ে উঠেছিল, তেমনি সমাজের অনুন্নত নি.শ্রেণ।র হিন্দুদর স্বল্লারাসেহ মুমলমানর। 
ধর্মান্তরিত করতে পারতেন । বলপ্রয়োঝের দ্বার! হিন্দুদের সবনাশ ত’ ছিলহ। ত্রয়োদশ- 
চতুদিশ শতান্ধ তে এহ বিপ৭য় ভরাবহ্রূপে দেখ। দিয়েছিল । পূ্বভার-ত ম্মাত বা স্মৃতি- 
শান্তকার র নন্দন (অঁ চতন্যের সমসাময়িক ) তাই ‘অষ্ট বিংশতি তন গ্রন্থে অনেক কঠোর 
সামাজিক বিধান প্রবতন করেছিলেন । কিন্ত জাতি-বর্ণ-আচার-বিচারের শুদ্ধত৷ স-পর্কে 
কঠোর বিধির দ্বারা হিন্দুধৰ্ম আপাতত রক্ষা পেলেও, ক্রমে অস্পৃগ্ঠত৷ বৃদ্ধি পায় এবং 
নি-শ্রেণর মানুধের ধর্মান্ত.রর পথ আরও স্থশম হর। কিন্তু এহ পথে হসলাম ধর্মের সঙ্গ 
হিন্ুধর্ধের পক্ষে পেরে ওঠা সএব হর নি। এইভাবে ছুটি শক্তিশাল। সংস্কৃতি পরস্পরের 
সংস্পর্শে এসে মিশ্রিত ভাবধারার আদান-প্রদান শেষে হষ্টি হয় সংস্কৃতির সমন্বয় । 


সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব ১৪১ 


স বসল পথে £ প্রতিরোধের সার্থক পথ হল সমন্বরের পথ। প্রাতিদন্ছী ছুই 
ধর্মের মধ্যে সদ্গুণ ও মহৎ আদর্শের পারস্পরিক দেওর়া-নেওয়া এবং মিলন-মিশ্রণের 
পথেই এই সমন্বয় হতে পারে | দরকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে এবং মুসলমান- 
গ্রণের প্রাথমিক ধর্মান্ধতা কিছুটা উদার হলে ভারতীয় এবং ইসলামী সভ্যতা 'ও সংস্কৃতির 
মধ্যে যোগম্ত্ স্ব পিত হতে থাকে, যদিও উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক সভা! বজায় থাকে। 
বরণীর ন্যায় এতিহাসিকগণ মুসলিম জগতে ভারতীয় জুলতানদের গৌরব বৃদ্ধি করার 
উদ্দেশ্যেই ভারতে হিন্দু দবদেব র মন্দিরের ধংসসাধন, হিন্দুণকে বলপূর্বক ধর্যারিত 
করণ বা! উহাদের বিনাশ সাধন করার বহু অতিরঞ্জিত কাহিনীর অবতারণা, করেছেন । 
একথা অবশ সত্য যে প্রথম দিকে হিন্দুঃণকে নানা লাগছনা ও অত্যাচার সহা করতে 
হয়েছিল এবং হিন্দুধর্ম ন'নাভাবে অসন্ম।নিতও হয়েছিল | মুসলমানদের বিজয়ী অহমিকা 
কিছুটা হাস পেলে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই বিজয়ী স্থলতানগণকে বিজিত 
হিন্দুদর সহযোগিতা ও সমর্থন লাভে যত্রবান হতে হয়েছিল। ধর্মের ক্ষেত্রেও এইরূপ 
পারস্পরিক সহযোগিতার নিদর্শন পাওয়া যার.| আলাউদ্দিন খিলজী ও ফিরোজ 
তুণলকের ন্যায় স্থলতানগণ কর্তৃক হিন্দুধর্মের নেতাগণ সম্মানিত হয়েছিলেন এইম্প 
প্রমাণ আছে। 


তুকাঁদের ভারত আক্রমণের বহ পূর্বেই আরবগণ দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যের সুত্র ধরে 
সর্বপ্রথম বসবাস শুরু করে । সে সময় দক্ষিণ-ভারতে নব্য-হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের 
মধ্যে তত্র প্রতিদন্দিতা চলছিল । ধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিহ্বল 
করে তুলেছিল । এই সন্ধিক্ষণে আরবণ এক স্থনির্দিষ্ট সহজ ও সরল ধর্মমত ( ইসলাম 
ধর্ম) গ্রহণ করে দক্ষিণ ভারতে বসবাস শুরু করে। ফলে এক বিরাট সংখ্যক স্থানীয় 
অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কথিত আছে, মালাবারের হিন্দু রাজা পেরুমল 
স্বয়ং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তীর প্রজাবর্গকে এই ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। 
একথা অন্ব কার করা যায় না যে মালাবারের স্থান য় নৃপতিদের পৃ পোষকতাঁয় দক্ষিণ- 
ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। তুকীদের আগমনের পূর্বেই পূর্ব ও পশ্চিম 
উপকূলে বিনা! বাধায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল । | 


মহম্মদ ঘোর র আক্রমণের সময় হতে উত্তর ভারত ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
আসে। ত্রয়োদশ শতা্ হতে হিন্দুধর্ম বিদেশাগত এক শক্তিশালী ধর্মের প্রতিহন্দিতার 
সম্মুখ ন হয়। ইসলাম হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও সামাজিক কাঠামোর উপর প্রচণ্ড 
আঁ তি হানে । ইসলাম ধর্ষীদের শৌব-বীর্য ও একেখরে বিশ্বাস প্রভৃতি ক্রমেই 
ভারতীয়দের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শক্তি প্রয়োগের পরিব্ধে ইসলাম ধর্মের 
গণতাস্ত্রিচ আদর্শ; মুললমান গীর ও দরবেশের নৈতিক পবিত্রতা, ও বদান্যিতাঃ অবহেলিত 
ও সামাজিক সুযোগ স্থবিধা হতে বঞ্চিত নি'বর্ণের হিন্দু জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে 
উৎসাহিত করেছিল । শঙ্করাচার্খের সময় হতে ব্রাহগণ্যধর্মের গৌড়ামি ও হিন্দুধর্মের 
দার্শনিক মতবাদ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত অবহেলিত ও কুদংস্কারাচ্ছন্ন নিঃবর্ণের মধ্যে দারুণ 


১৪২ যুগে যুগে ভারত 


প্রতিক্রিয়া স্ট্টি করেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৌড়ামি হেতু শিল্ধুর বৌদ্ধণণ দলে দলে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরবদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল | ত্রয়োদশ শতাব তে বাংলাতেও 
নি বর্ণের হিন্দুযণ সামাজিক ও অর্থ -নতিক অবস্থার উন্ননানের জন্য দলে দলে স্বেচ্ছায় 
ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল । মুসলমান পীর, গাজ ও আউলয়াগণ বাংলার গ্রামে গ্রামে 
বিত্ত হিন্দু মঠের সন্নিকটে ‘দরগাহ’ স্থাপন করে নিরক্ষর ও দরিদ্র হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ইহার ফলে হিন্দু সমাজেও 
প্রতিক্রিয়| দেখা দেয়৷ 


যাহা হ’ক দুটি স্বতন্ত্র সভ্যত| পরস্পরের সংস্পর্শে এসে পরম্পরকে প্রভাবিত করেছিল। 
বস্তুতঃ ভারতে ইসলামী শক্তির আবির্ভাবের সময় হতে পরস্পরের সংস্কৃতির প্রতি 
পরম্পরের শ্রদ্ধা জয়েছিল। মুসলিম জগতের খ্যাতনামা মন ষ ও ধর্মজ্রান গণ ভারতেরই 
মধ্যযুগে আবি ভূত হয়েছিলেন । এরাই ইসলাদী দর্শন ভারতে প্রচার করতে সাহায্য 
করেছিলেন । মুসলমান পীরদের প্রতি হিন্দুদর শ্রদ্ধা ও হিন্দু সন্াসাদের প্রতি 
মুসলমানদের শ্রদ্ধা গতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল । এই পারস্পরিক শ্রন্ধার মনোভাব 
হতেই উর সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যপীরের পূজার প্রচলন শুরু হয় । হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পারম্পরিক শ্রন্ধা ও প্রীতির মনোভ!ব হতেই মুসলিম রাজদরবারে 
সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে বাংলার হুসেনশাহ্‌ ও কারের 
সুলতান জৈন-উন্‌ আবিদিনের নাম বিশেষ উঠ্খেযোগ্য । হুসেনশাহের পৃ পোষকতায় 
বাংলাদেশে হিনদুগ্র্থ মহাভারত, শ্ীমন্তাগবত, গীত! প্রভৃতি বাংলা ভাষায় অনূদিত 
হয় । হুসেনশাহ ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু স্থলতাঁন। তার আমলেই বাংলাদেশে বৈধ্চব 
ধর্মের প্রচার শুরু হ্য়। ধর্মসহিষ্ণুতার জন্য তাকে বাংলাদেশের ‘আকবর’ বলা হয়ে থাকে । 
হুসেনশাহের পুত্র নসরৎ শাহ ও তার সেনাপতি পরাগল খা! হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক গ্রাতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন । 

হুসেন শাহের ন্যায় কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল আবিগিনও ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু ও 
উদ্ার। তিনি হিন্দুঃণকে 'জিজিরা” কর হতে অব্যাহতি দান করেছিলেন। তার ধর্মান্ধ 
পিতার আমলে যে সকল ব্রাহ্মণ কাশ্মীর ত্যাগ করেছিলেন জৈন-উল তীদেরকে পুনরায় 
কাশ্মীরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তীর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত, রাজতরঙ্গিণ- প্ৰভৃতি 
সংস্কৃত গ্ৰন্থুলি আরবী ও ফারসী ভাষার অনূদিত হ্য় এবং বহু আরবী ও ফারসী গ্রন্ 
হিন্দ -ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলার হুসেনশাহের ন্যায় জৈন-উল আবিদিনকেও কাশীরের 
“আঁকবর’ বল! হয়ে থাকে। 


মুসলমান শাসক ও মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও গীরগণ ‘যোগ’ “বেদান্ত” প্রভৃতি হিন্দু 
দর্শনশান্গ এবং হিন্দু চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্তের প্রতি আকষ্ট হয়েছিলেন। অপরদিকে 
হিন্দু জ্যোতিবিদগণও ইসলামী জ্যোতিষ শাস্ত্র হতে জ্ঞানলাভ, করতে কখনও কুঠ্ঠিত 
হননি | মুসলমান গ্রন্থকারগণ হিন্দুর জাবন-প্রণালী ও এতিহ সম্পর্কে বহু রচনা রেখে 
গিয়েছেন-_যেমন মহন্মদ জায়স। রচিত পদুমাবত,। হিন্দু এহুকারগণও ফাসী ভাষায় 


সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব ১৪৩ 


মুনলমানদের সাহিত্য সম্পর্কে বহু রচনা রেখে গেছেন__যেমন রায়ভানমলের গ্রন্থ । 
বহু মুমলমান কৰি হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে আমীর খসরুর 
নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ! অপরদিকে বহু হিন্দু কবিও উদ্ভীষায় কবিতা রচনা করে 
গেছেন । 

" সামাজিক ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদারের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল। হিন্দু 
পরিবেশ্রে মধ্যে বসবাস এবং হিন্দুদর সহিত বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে হিন্দু 
সমাঁজের বহু আঁচার-অনুষ্ঠান মূসলম'ন সমাজে প্রবেশ করেছিল । অপরদিকে রাঁজানুগ্রহ 
লাভের আশা আরবী ওফাঁরসী ভাষা শিক্ষালভি করার ফলে হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমান 
সমাঁজের আদব কায়দা প্রবেশ করেছিল | এইভাঁবে উভ সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক 
নীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল । 


রাজননতিক ক্ষেত্রেও উভ7 সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা! গড়ে উঠেছিল । স্থলতানী 
সাত্রাজো হিন্দুদের রাষ্্রী সত্তা বিনষ্ট হলেও রাষ্্ীম শাসন ব্যাপারে হিন্দুদের সহযোগিতার 
প্রয়োজন মুসলমান শাসকগণ অন্রভব করেছিলেন । শুধু সামরিক শক্তির সাহায্যে 
ভারতের ন্যায় এক বিশাল দেশকে শাসন করা যে অসম্বব তা, মুসলমান শাসকগণ উপলব্ধি 
করেছিলেন । স্থৃতরাং রাষ্টীয় শাসন ব্যাপারে বহু হিন্দুকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং 
হিন্দু'ণও ক্রমে ক্রমে শাসন বিভাগে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল । মাঁলবে মেদিনী রায় ও 
ভার সহচরগণ উচ্চ রাঁজপদে নিযুক্ত ছিলেন ; বাংলাদেশে হুসেনশাহের অধীনে পুরন্দর 
খাঁ, সনাতন, রূপ প্রভৃতি হিন্দু কর্মচার গণ যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন । গোলকুণ্তা 
ও বিজাঁপুরের স্থলতানগণের অধ নেও হিন্দু কর্মচারীগণ দাঁয়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। 


. ছক্িবাদের প্রদার ও তক্তিবাদের সমন্বয়' ধারাপথ দিয়েই এসেছিল ধর্মসংস্কারের, 
আঁন্দোলন। এর মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সমতা ও একেগরবাদের চেতনা । 
সুলতান যুগের আগে থেকেই অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতাব্দ' থেকেই প্রায় পাচ-ছয়শ* বছর 
ধরে ভারতের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে শংকরাচার্য, রামান্থজ, নিশ্বারক প্রমুখরা গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছেন। শংকরাচার্ষের অদ্বৈতবাদ সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা! 
দুফধর ছিল। কিন্ত নিশ্বার্ক প্রমুখদের মধ্য দিয়ে এই মতবাদ ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের 
আয়ত্তের মধ্যে চলে আসতে খাকে। সংস্কার প্রধান হিন্দুধর্মের জটিলতাও সংকীর্ণতীর জন্য 
সাধারণ মানুষের বোধগম্য সহজসরল ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছিল । ইসলামের 
অনুপ্রবেশের জন্য এর প্রয়োজন আরও বেশী অনুভূত হল। রামানুজ, নিশ্বার্কের মধ্য 
দিয়ে যে সংস্কার আন্দোলনের ধারা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিল তাঁর পরিণতি ঘটেছিল 
ভক্তিবাঁদের উদ্ভবের মধ্যে । জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে সকল মান্থষই অন্তরে ভক্তি থাকলে 
ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে এবং মানুষের প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে 
ভাঁলবাঁসা যায়__তক্তিবাদ একথাই আচার সর্বস্ব হিন্দু সমাজের কাছে তুলে ধরেছিল । 
অবশ্য পুরাণের যুগ থেকেই এই ভক্তিবাদের সুচনা হয়েছিল। ইসলামের একেস্বরবাঁদও 
সমতার চেতনা ভক্তিবাদকে প্রভাবিত করেছে । এই সময় বৈষ্ণব ধর্মের জন্ম হল, সেখানে 
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মানবিক ধর্মের আদর্শ ই প্রাধান্য পেল। ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণব অন্দোলনের মধ্য দিয়েই 
হিন্দুধর্ম আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল ৷ ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক ও সমতার আদর্শের 
উত্তরে ভক্তিবাদী ও বৈষ্ণব সাধকরা হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এই বাণী প্রচার করলেন 
ষে সকলের উপরে মানুষ সত্য ৷ 

হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এক নতুন রূপ নিয়ে এল ভক্তি আন্দোলনে । ইসলাম 
ধর্মে আছে সমতা ও একেশ্বরবাদ | ভক্তি আন্দোলনও এই মতের পক্ষে সাড়| জাগালি। 
ধর্মে কোন জাতিভেদ কিংবা! বর্ণভেদ থাকবে না ! কারণ ভগবানকে ভালবাসার অধিকার 
সকলেরই সমান । ধর্মসংস্কারকগণ ভগবানকে পাওয়ার উপায় হিসাবে মান্সুযকেই ভগবান 
মনে করে ভালবাসার কথা| বললেন । 

ভক্তি আন্দোলনে ধাঁরা হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতিক মিলনের সার্থক প্রয়াসে নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন তাদের কয়েকজন হলেন__রামাক্জ, রামানন্দ, কব র, শ্রীচৈতন্তয, নানক, 
ম রাবাঈ, নামদেব প্রভৃতি | 

রামানুজ £_ভক্তবাদের মূল উৎসভূমি দক্ষিণ ভারতে এবং রামানুজ তার সার্ধক 
বাহক ছিলেন। মাদ্রাজের কাছে শ্রীপেক্ুদ্ছুর নামে ছোট্ট্র একটি জায়গায় রামান্গুজের 
জন্ম হয়। তিনি হিন্দুধর্ অর্থহীন অনুষ্ঠান আর আচার, এবং একই জাতিতে উচু ন'চু 
প্রতেদের পরিবর্তে ভগবৎ প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করেন। এই মহাপুরুষের ভক্তির 
বাণী সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই প্রহণযোগ্য হল ৷ 

বৈষ্ণব অন্ম্যাসী রামানন্দ ছিলেন তাঁর শিষ্য । তিনি বাঁরাণসীতে তীর গুরুর 
বাণী প্রচার করেন। জাতিধর্স নিবিশেষে বহু লোক তীর শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। তার ভক্তি 
আন্দোলনের ছিল তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য-_আস্তিক্যবাঁদ, বর্ণাশ্রযের অস্বীকৃতি এবং 
পারলৌকিক শাস্তির জন্য প্রেমময় ঈশ্বরের কাঁছে আত্মসমর্পণ । তিনি ব্রাহ্মণদের 
আধিপত্য অস্বীকার করে ঈশ্বর সাধনায় সবার অধিকারের কথা বললেন । তীর দ্বাদশ 
শিপ্যের অন্যতম ছি লন মুসলিম সন্তান কবীর ( জোল|)। তাঁর মতে হরি ও আরা 
বাসস্থান একই জারগায়__মানুষের অন্তরে । তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর 
ভক্তিবাদী ধর্মমত প্রচারার্থে ভ্রমণ করেন । 

কবীর ভক্তিবাদীদের মধ্যে কবীরের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কবীরের রচিত, 
ভক্তিগীতি আজও ধর্মপিপান্থ হিন্দু-যুদলমানকে সমভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত করে । তিনি 
রামানন্দের শিল্পা ছিলেন | মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কারক ও ধর্ম-প্রচারকগণের মধ্যে বিশেষ 
খ্যাতি আছে। হিন্দু ও ইসলামীয় ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনই কবীরের প্রধান কীতি এবং 
রুতি্ব। তাঁর চিন্তাধারায় হিন্দুভক্তিবাদ ও মুসলিম স্বফ বাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাত্ন ৷ 
হিন্দুর! ভাগবানকে রাম ও মুসলমানগণ ঈশ্বরকে রহিম বলে ডাঁকলেও- ঈশ্বর এক ও 
অভিন্ন_তিনি এই মতবাদ প্রচার করতেন |: সর্বপ্রকার গোড়ামি বাদ দিয়ে সকল 
ধর্মের মূল তত্বকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন | এক কথায় তাঁর চিন্তায় মানবপ্রেষ ও 
ঈশ্বরতক্তির সমন্বয় ঘটেছিল। 
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হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে বাহিক আচরণগত পার্থক্য থাকলেও, ছুই ধর্মের 
আদর্শগত বিভেদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না । সাধন-ভঞ্জনের পথ যাই হোক না কেন সব 
ধর্মই এক, _এই ছিল কবীরের ভাবচিন্তা, ধর্ম-দর্শন । তিনি হিন্দী ভাষায় ‘দোহার’ 
আকারে-তীর এই সমনব্রী ধর্মমত প্রচার করেন। এই দৌহাগুলি দুইটি পদে রচিত 
হস্ত। তিনি উত্তরভারতে তার মতবাদ প্রচার করেন। তখনকার উত্তর ভারতে 
কবীরপন্থী বহু সাধক ছিলেন । 


কবীরের মতবাদ £ কবীর বলতেন যে হিন্দুদের রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ 
বা রহিম এক অভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুটি পথ মাত্র। 
কবীর ছুই লাইনে খুব সহজ ভাষায় দোহা! রচন| করে তীর উপদেশাবলী*প্রচার করেন ॥ 
এই সমিল পদগুলি কবীরের “দৌহা নামে পরিচিত। 


জীবনকাল £ কবীর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথব। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে 
জীবিত ছিলেন । : তীর জন্ম-জীবন রহশ্তাবুত। প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, 
তিনি এক বিধবা ত্রাঙ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জনৈক মুসলমান জোলার (তীতি) 
ঘরে তিনি লালিতপালিত হন । তিনি বিবাহিত জীবনে জোলার কাজ করে জীবিকা 
অর্জন করতেন । তিনি পরিণত বয়সে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । 

কথিত আছে যে, তিনি দেহরক্ষ। করলে তীর দেহ সংকারের বিধিব্যবস্থা নিয়ে হিন্দু 
মুদলমান শি্কদের মধ্যে ব্বাদ উপস্থিত হয়। হিন্দু শিশ্বারা দাবী করেন, মৃতদেহ দাহ 
করা হবে; মুসলমান শিল্পরা প্রতিবাদে কবরস্থ করার দাবী জানাল । এইভাবে কলহ 
চরমে উঠলে শিষ্যরা শবদেহের আবরণ সরিয়ে দেখল সেখানে মৃতদেহ নেই, পরিবর্তে 
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একরাশ ফুল পড়ে আছে। তথন শেষকৃত্য সম্পাদনে কোন সম্প্রদায়ের শিষ্যদের আর 
কোন অস্থৃবিধা থাকল না । এর এ্রতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তবে এই 
গল্পের মধ্যে কবীরের সমন্বয়ী মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। 


্রী্চভন্য ই হুলতানী শাসনের গোড়ার দিকে হিন্দুদের উপর অবিচার ও অত্যাচার 
চলত । জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করা হত। অন্যদিকে তখনকার সমাজে ছিল 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার । তার উপর ছিল ছোট বড় জাতিভেদ প্রথা, নানা ধর্মীয় 
কুমংস্কার। সমাজ ও ধর্মের যখন এরূপ বিকল অবস্থা, তখন বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক 
ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত শ্রকৃষ্ণচচৈতন্তের আবির্তাব। তিনি একাধারে 
ধর্মপ্রচার ও সংস্কারের কাজে হাত দেন। তীর উদার ধর্মনীতি যেন 'আচগুালে ধরি দেয় 
কোল’ । এই ধৰ্মে জাতি ধর্ম নিবিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। তার 
প্রবতিত বৈষ্ণব-ধর্ম জাতিতেদপ্রথার প্রথম বাধা মুক্ত করেছিল ৷ এতদিন যারা সমাজে, 
অস্পৃশ্য, পতিত ছিল, তারা আশ্রয় পেল বৈষ্ণবধর্মের আসরে । এমন কি যাদের জাত 
খোয়া গিয়েছিল তারা বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রিত হয়ে আবার হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করল । 
এইভাবে সংস্কার ও সংগঠন, প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহাপ্রনু শ্রীচৈত্য তখনকার 
সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের কাজ সমাধা করেছিলেন । এর প্রমাণ ষবন হরিদাস । ইনি 
ছিলেন তার অনুগত শিষ্য । 

বাল্যজীবন $ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শরীচৈতন্যদ্েব নবহীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
ছিলেন নানকের সমসাময়িক । বাল্যকাল হতেই তিনি অসাধারণ ধী-সম্পন্ন ছিলেন। 
বিছ্যাচর্চ৷ আর ধর্মচিন্তায় তিনি বিশেষভাবে মগ্ন থাকতেন । নবদ্বীপে অধ্যাপনা করতেন । 
তীর পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র । তার মাত৷ শচীদ্বেবী তাকে আদর করে “নিমাই” , 
বলে ডাকতেন । তার স্ত্রীর নাম ছিল বিষ্ণুপ্রিয়।। 

প্রীচৈতন্তের আসল নাম ছিল বিশ্বস্তর। তাকে গৌরাজ, নিমাই, গ্রীকষটচভন্ 
প্রভৃতি নামেও ডাকা হত। 

ভ্রীচৈতন্যের নামকরণ £ মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। 
এর পর তার নাম হয় শ্রীরুষ্ণটৈতন্টয। তিনি তগবগপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে গৃহত্যাগ করে 
সন্যাস গ্রহণ করেন এবং বাংলা, উড়িস্তা, বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থস্থান 
পরিক্রম| করে তার উদার ধর্মমত প্রচার করেন । কুষদান কবিরাজের “চৈতন্য-চরিতামৃত’ 
জীবনীগ্রন্থ তার কৃষপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করছে। বৈফণবরা মনে করেন যে তিনিই স্বয়ং 
্রীরঞ্চের অবতার | তিনিই রাধার ভাব ও কান্তি নিয়ে নবরূপী কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। 

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি পুরীতে অতিবাহিত করেন । ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
চৈতন্যদেব ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীর নীলাচলে দেহরক্ষা করেন । 


্রীচৈতন্যের বাণী তীর প্রচারিত ধর্মমত বৈফবধর্স নামে অভিহিত।. আজও 
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বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলে ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচলন 
দেখা যায়। তিনি জাতিভেদপ্রথাকে দূর করে চণ্ডাল প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককে তার, 
ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় দেন। তীর প্রধান শিশ্য যবন হরিদাস ছিলেন ভূতপূর্ব মুসলমান । 


আনব-প্রেমকে তিনি সর্বোপরি স্থান দিতেন। তিনি সকল ব্যক্তি ও প্রাণীর মধ্যে 
্রীকুষ্ণের অস্তিত্ব অন্থভব করতেন । আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তির 
দ্বারা মানুষের মুক্তির কথা তিনি প্রচার করেন । সংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবানে আত্মসমর্পণ 
"ও ভগবত্সাধনার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন । 


শ্রীরুষ্ণপ্রেম : শ্রীরুষ্ণ অর্থাৎ ভগবানই ছিলেন তীর আরাধ্য দেবতা । গভীর 
ভগবঘ প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ এই সংলার-মায়া হতে মুক্তিলাভ করতে পারে-_এই হল 
শ্রীচৈতন্তদেবের বাণী, বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা । আর তার ভগব্প্রেম যেন রাধা-ভাবের 
সাধন! । অনেকটা যেন রাধার রুষ্ণসাধনা । 


সমাজ ও সাহিত্যে শ্রীটৈতন্যের প্রভাব : ভাগবতে রাধা-রুষের লীলা প্রসঙ্গ 
আছে। সেই তত্বকথ! একদা বৈষ্ণবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি 'জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের মাধ্যমে বাধা-কষ্ণের লীলাতন্ব সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও, 
আমাদের সমাজ-জীবনে তার প্রভাব পড়ে নি। বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটল 
ৈতন্তদেবের আবির্ভাৰ ও ভাগবতের নৃতন তত্ব ব্যাখ্যার ফলে। তীর ব্যাখ্যাগুথে 
ও ব্যাপক প্রচারের ফলে বৈষ্ণবমতবাদ বাঙালীকে যেন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করণ । 
বৈষ্ণব কবিদের মনোজগতে এক গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। চৈতন্তদেবের প্রেম-ভাব 
‘তৎকালীন বঙ্গদেশের লমাজ-জীবনেও আলোড়ন স্ুষ্টি করে। 


১৪৮ যুগে যুগে ভারত 

এই মতবাদের ব্যাপক প্রসারের ফলে স্ষ্ট হল জীবনী-সাহিত্য, কড়চা এবং পদাবলী 
সাহিত্য এইভাবে: ব্যাপক: সাহিত্য-স্থ্টর সমারোহে দেখ! দিল ভাবের বন্যা । তার 
ফলে যে সকল কবি ও পদকর্তীদের আবির্ভাব ঘটে, তাদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, নরহরি 
সরকার, বাস্থুদেব ঘোষ, গোবিন্দদাস, রষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কবিগণের নাম' 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ সময় ভাব-মধুর রসে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে । 
এইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব এক নবযুগের ন্ুচনা করেন। 


নানক 


মধ্যযুগের ধর্ম-সংস্কারক ও প্রচারকদের মধ্যে নানকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
গুরু নানক শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতারপে স্থপরিচিত। তিনি প্রায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক 
ছিলেন। ১৪৬৯ খরীষ্ঠাব্দে-লাহোরের নিকট তালবন্দী গ্রামের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন । শিখ নামক নূতন ধর্মের প্রচারক হিসাবে তিনি ভারতের ইতিহাসে 
অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। শিখ” কথাটির অর্থ শিত্য । তাই তীর ধর্মাবলম্বীরা, 
শিখ নামে পরিচিত। 


গুরু নানক 


.- জীবনী ও বাল্যকাল £ নানকের পিতা ছিলেন সামান্য ব্যবসায়ী । নানকও প্রথম 
জীবনে ব্যবসা ও রাজকার্ধে অতিবাহিত করেন। প্রথমে কিছুকাল ব্যবসায়ে কাটাবার 
পর তিনি ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। ব্যবসা করতে গিয়ে বহুবার তিনি নিজ অর্থ 
গরীব-দুঃখী, সাধুন্্যানীদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি 
ধর্মমাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ধর্মের মূল সত্য উপলব্ধির জন্য তিনি ভারতের নানা 
তীর্থ, বাগদাদ ও মক্কা পরিভ্রমণ করেন । | 


ধর্মমত £ হিন্দু ও মুমলমান ধর্মের মধ্য কাসাধনের জন্য তিনি. চেষ্টা করেছিলেন । 


স্থলতানী যুগে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব ১৪৪ 


নানক কোন জাতিভেদ মানতেন না। সকল ধর্মের সমন্বয় সাধনই ছিল তীর, প্রধান 
ভউদ্দেশ্য ৷ তীর প্রচারিত ধর্ম “শিখধর্স, নামে পরিচিত। তীর প্রবর্তিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য, 
ছিল সত্ভাবে জীবনযাপন এবং ঈশ্বরে অনুরাগ ৷ তিনি ধর্মের বাহ্‌ আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান 
অপেক্ষা ভগবৎ-ভক্তি; সংকার্য ও মানুষের প্রতি সদ্যবহারকেই বড় মনে করতেন। হিন্দু 
ও মুমলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তীর শিশাত্ব গ্রহণ করেন। শিখধর্ম প্রথমে 
হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ বলে পরিগণিত হত। পরে শিখগণ হিন্দু সমাজ ও ধর্ম হতে পৃথক 
হয়ে যায়। 

নানকের বাণী £ নানকের বক্তব্য এই ছিল যে, আসলে হিন্দু মুমলমান বলতে 
কিছু নেই। সহনশীলতার কথাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য । নানকের ধর্ম ছিল বস্তু এবং নীতি 
ভিত্তিক । তিনি উপনিষদের একেশ্বরবাদকে সহজ 'ও সরল ভাষায় সকলের নিকট প্রচার 
করেন। তিনি পৌত্তলিকতা ও পূজা-পার্বণের ঘোর বিরোধী ছিলেন । তিনি হিন্দু: 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর্ষের কুসংস্কারের নিন্দা করেন। এই পৃথিবী যাবতীয় 
অপবিভ্রতার মধ্যে পবিত্র থাকে_-এই ছিল তীর প্রধান বক্তব্য । ধর্মপথে যে গুরুর 
প্ৰয়োজনীয়তা আছে, তিনি সে কথাও উল্লেখ করেছেন । নানকের বাণী, মতবাদ সমন্তই 
গ্ন্থমাহেব” নামক শিখদের ধর্মগ্রন্থ সন্নিবেশিত আছে। 

নীরাবাঁঈ £ আর একজন ভক্তিমতী মহীয়সী নারী হলেন: মীরাবাঈ ॥ ভক্তি 
আন্দোলনে তীর অবদান ছিল অসাধারণ । শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তীর আরাধ্য দেবত| । তিনি 
সঙ্গীত রচনা করে তীর প্রাণের দেবতার উদ্দেশ্যে তা নিবেদন করতেন । সারা ভারতে 
আজও লোকে মীরার ভজন শুনলে মুগ্ধ হয় । } 

নামদেব 2 মারাঠী সন্ত নামদেবও ভক্তিবাদ প্রচার কটরছিলেন। তিনি ছিলেন 
বিষ্ণুর উপাসক | তিনি-বলতেন হিন্দু ও মুসলমানে কোনি প্রভেদ নেই । দুটি ধর্মই এক 
লক্ষ্যে পৌছবার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র অপর কিছু নহে। হিন্দু ও মুসলিম প্রীতি ও 
সোহার্দের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে হিন্দু-মুসলিম এক্য বিধানের জন্য চেষ্টা 
করে গেছেন। 

এইভাবে ভক্তিবাদের ধারা অবলম্বন করে আরও ভক্ত-সাধু-সন্ত যেমন রাজপুতনায় 
দাদু, মহারাষ্টে নামদেব, তুকারাম, বাংলাদেশে নিত্যানন্দ; মিথিলায় বি্যাপতি প্রায় সারা 
দেশে ভক্তির জোয়ার এনেছিলেন। ভক্তিবাদা অপর এক বৈষ্ণব সাধক ছিলেন 
বন্পভাচার্ধ । এইসব ভক্ত সাধকদের জীবনের প্রধান ব্রতই ছিল হিন্দু মুদলমানদের বিরোধ 
দূর করে সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা । 

জুফীবাদ £ হিন্দুৰর্মে যখন উদারনৈতিক সংস্কার চলছিল-_-তখন ইসলামেও 
উদীরনৈতিক সংস্কার আন্দোলন 'স্থুফিবাদে’ প্রকাশ পেয়েছিল । ইসলামের একেশ্বরবাদ 
যেমন হিন্ুধর্মকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি হিন্দুধর্ম ইসলামকে প্রভাবিত করেছিল । 
এরই ফলশ্রুতি হল ভারতের মাটিতে পারস্তের স্থৃফিবাদের বিকাশ |: বৈষ্বদের মতই 
স্ফীরা গানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভজনা করেছেন । ভারতীয় বেদান্তের সবভূতে ব্রহ্ধবাদ 


১৫০ যুগে যুগে ভারত 


এবং'বৌদ্ধদের সাম্য, মৈত্রী; করুণা: ও পরিব্রাজক জীবনের আদর্শ স্বকী সাধকদের যেমন 
প্রভাবিত করেছিল, তেমনি বাইরের -অন্তান্য আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রভাবে স্থফ্ীবাঢে 
বিশ্বমানবিকতার আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল প্রতিমা পূজা 'স্থ্ধীদের জিকর পদ্ধতির 
স্বরূপ। ফী সাধকরা ভারতে হিন্দু জনসাধারণকে ইসলামের মূল মানবিক-আদর্শ ও 
সমতার কথা সহজ 'সরলভাবে শান্তি ও মৈত্রীর বাণীর মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন । 
সুধীসাধক মঈনউদ্দিন চিদতী এবং নিজামউদ্দিন. আউলিয়ার শি্যস্ব গ্রহণ করেছেন বহু 
হিন্দু। বাংলাদেশে স্বকী সাধকদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন সুফী পীর জাফর খা বা'দরাপ 
খা গাজা । এই সফীয়ানার পথেই বাংলাদেশে মুসলমান, বৈষ্ণব কবি, আউল, বাউল, 
দরবেশ, ফকির প্রভৃতি, সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও 
জাতিভেদ ছিল না লালন, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বাউল জাতিতে 
হুদলমান ছিলেন। পুরাপে-কোরাণে কোনও তফাৎ নেই, একথা এরাই বলেছেন । 
সত্যপীর, মানিক পীর, ওলাবিবিকে হিন্দু নুসলমান সবাই অদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেছিলেন । 
এইভাবেই ঘটেছে হিন্দু ও মূমলমান ভাবধারার সমহয়। এরই ফলে ভারতীয় শিল্পে, 


সাহিত্যে তথা সংস্কৃতিতে ইসলামীয় প্রভাব. পড়েছে. বা৷ ইসলামের নীতিতে হিন্দু প্রভার 
পড়েছে। 


শিল্পকল!: কোন কোন শিল্পকর্ম ইসলামের অঙ্গশাসনে নিবিদ্ধ। স্থতরাং স্থূলতানী 
আমলে শিল্প সৃষ্টির প্রধান মাধ্যমই ছিল স্থাপত্য ৷ হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার শিল্প ও. 


কাম রস্থল 


স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ছুটি ধরণ দেখা যায়--একটি দিল্লীর ধরণ, অপরটি প্রাদেশিক ধরণ & 
এই ছুটি ধরণের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ হল স্থানীয় প্রভাব ও 


 সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব ১৫১ 


ব্যক্তিবিশেষের রুচি। দিলীর শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে কুওয়াৎ-উল্‌-ইসলাম ১ 
কুতবমিনার, ‘আলাই দরওয়াজা" ‘লাল-প্রাসাদ’ “মখ-কি মসজিদ” প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। প্রাদেশিক শিল্প-স্থাপত্যের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত “আদিনা-মসজিদ* 
(পোওুয়া) দাখিল-দরওয়াজা’ (গৌড়) বড় ও ছোট লোনা মসজিদ (গৌড় ) কদম 
রস্থল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশের স্থাপত্য-শিল্পে পাথর অপেক্ষা ইটের 


প্রচলন অধিক -ছিল। গুজরাটে অবস্থিত ‘জামি-মলজিদ', মালবে অবস্থিত হিন্দোনা- 
মহল’, ‘জাহাজমহল’, জৌনপুরে অবস্থিত “আডাল-মনজিদ” 'লাল-দরওয়াজা-মসজিদ' 
প্রভৃতি সে যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

দক্ষিণ ভারতের বাহ্মনি স্থলতানগণও শিল্প-স্থাপত্যের পৃষ্টপোষক ছিলেন । তাদের 
নিমি স্থাপত্য শিল্পে ভারতীয়, মিশরীয়, তুকাঁ ও পারসিক প্রভাব দেখা যায়। এই 
অঞ্চলে স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে 'জামি-মলজিদ” ( গুলবর্গা) চান্দ-মিনার’ 
( দৌলতাবাদ ), মামুদ গাওয়ান কর্তৃক নিয়িত একটি কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভারতীয় ও ইসলামী শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণের একাধিক কারণ ছিল | 
দিল্লীর হুলতানগণ ও প্রাদেশিক শাসনকতাগণ কর্তৃক হিন্দু স্থপতি ও শিল্পী নিয়োগ করার 
ফলে অজ্ঞাতদারে হিন্দু প্রভাব ও হিন্দুধরণ ইসলামী শিল্প-স্থাপত্যে এসে পড়েছিল । 

(২) হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ মসজিদ, প্রাসাদ, স্ৃতি্তস্ প্রভৃতি নির্মাণে 
ব্যবহৃত হওয়ায় হিন্দু ও জৈন শিল্পরীতি এতে এসে পড়েছিল । (৩) হিন্দু ও ইসলামী 
স্থাপত্যের মৌলিক সরঞ্জাম ছিল সেগুলোর আলঙ্কারিক কারুকাধাদি ৷ এই সকল বিভিন্ন 
কারণে হিন্দু ও ইসলামী স্থাপত্যের সংমিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল । 

জুলতানী আমলে হিন্দু রাজগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপৌষকতা পরিত্যাগ করেননি । : 
উত্তর ভারতের বাজপুতানা অঞ্চলে হিন্দু, শিল্প স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় । 


১৫২ যুগে যুগে ভারত 


মেবারের রাগা কুস্ত কতৃক নিমিত “বিজয়ন্তস্ত' এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ 
ভারতের বিজয়নগরের রাজগণও. এই বিষয়ে পশ্চাদ্পদ ছিলেন না। তীদের নিমিত 
পরিষদ-ভবন, রাজপ্রাসাদ এবং মন্দির বিদেশী পর্যটকদের প্রশংসা অর্জন করে । বিজয় 
নগরের হাজার মন্দির’ ও “বিঠলম্বামী-মন্দির” হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
বিজাপুরের ওসমানী স্ূলতানের' ছিলেন বিখ্যাত নির্মাতা । অনেক হিন্দু, বিশেষ করে 
রাজপুত রাজন্যদের প্রাসাদও সানে হয় দেওয়ানী খাস ও শিশ মহলের গঠনশৈলী 
অনুযায়ী । 


সাহিত্য ই ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের ফল সাহিত্যেও 
পরিলক্ষিত হয়। দিল্লীর সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা 
ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক ছিলেন আমীর 
খসরু | হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শের প্রতি তার অদ্ধা ছিল গভীর । মুমলমান সাহিত্যিকদের 
মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দী চচায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং ভারতীয় কাব্যের অনুকরণে 
কাব্য রচনা করেন। স্থলতানী আমলের অপর বিখ্যাত কবি ছিলেন হাসান দেহল্বি, 
তিনি আমীর খসরুর সমসাময়িক ছিলেন। 


স্থলতানী আমলে এতিহাসিক সাহিত্য, ফাসী ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, হিন্দী- 
ভাষার উৎকর্ষ লাভে স্থলতীনগণ উৎসাহিত করেছেন। ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দার 
লোদীর আদেশে কিছু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ কার্সী ভাষায় অঙ্গদিত হয়েছিল । সিকন্দার 
লোদীর দরবারে হিন্দীর ব্যবহার চলত পাশাপাঁশি। সমসাময়িক হিন্দু মুসলমানের 
মিলনের ফলেই উদ ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল । আরবী ও ফার্সী ভাষা হতে ইহার লিপি 
ও শব্ধ উদ্ভূত হলেও ইহার ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষাশী। সেনাবাহিনীর, বিভিন্ন ভাষাভাষী 
লোকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজনীয় মাধ্যমরূপে হিন্দী, তুকি ও ফার্সীর 
সমন্নয়ে হা হল ফৌজি ভাষ! উদ্ু। 


আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য ৪ বিভিন্ন ভাষার বিকাশই স্থলতানি যুগের শ্রেষ্ঠ 
অবদান । লৌকিক ধর্মের বাহন হল লৌকিক ভাষা । আবেগময় ভক্তি আন্দোলনের 
প্রভাবে আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হল রসোত্তীর্ণ কাব্য । নামদেবের রচনাগুলি মারা 
ভাষার উৎকর্ষ ৰাড়িয়েছে। বিজাপুরের দরবারেও মারাঠি চালু হয়েছিল। পাঞ্জাবে 
প্রদার লাভ করে গুরুমুখী। বিদ্যাপতির দানে পুষ্ট হয় মৈথিলী। সাহিত্যের ক্ষেত্র 
সুলতানি যুগ ছিল গৌরবের যুগ । বাংলাভাষ| বাংলাদেশের সুলতানরা! বাংলাভাষার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । হুসেন শাহের সময়ই রচিত হয় বিজয়গ্ুপ্রের মনসা মঙ্রল । 
শ্রীচৈতন্ত ছিলেন হুসেন শাহের লমসাময়িক। ও সময়ই গোপীনাথ বস্তু, গৌর মল্লিক, 
রূপ ও সনাতন গোস্বামী গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন ৷" ববীন্দ্র পরমেশ্বর 
তীর মহাভারতের ভুমিকায় হুসেন শাহের প্রশস্তি গেয়েছেন। নসরৎ শাহ ও কৰীন্দ 
পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীকে আন্নকুল্য দিয়েছেন। কুত্তিবাস ওঝার ‘রামায়ণ’, গুণরাজ 
মালার বহর ‘শরীক বিজয়’ কাব্যও এই যুগের । বস্তুতঃ মঙ্গলকাব্য সুচনার জন্য বাংলা 


মুঘল যুগ্ন ১৫৩ 
সাহিত্য হুলতানী যুগের কাছে খুবই খণী | তাছাড়া বৈষ্ণৰ সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি ও 


“সমৃদ্ধি হয় এই যুগেই । 


অবশ্য শ্রে সাহিত্য স্যটি হয়েছে বাজ দরবারের বাইরেই। ব্রজতাষার নব জন্মের 
ফলে স্থ্টি হয়েছিলেন কেশবদান, স্থরদাস, তুলসীদাস-এর মত গ্রতিভাশালী কবি- 
সাহিত্যিকগণ। স্থলতানী যুগের স্থত্র ধরে বাঙ্গলাদেশে রচিত হয় কাশীরামদাসের 
মহাভারত, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, রুষ্দাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, বৃন্দাবন 
দাসের চৈতন্য ভাগবত, ক্ষেমানন্দের পাঁচালী | ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকেও এই বুগের 
মধ্যে ধরা উচিত। সংস্কৃত কাব্যও এই সময় সুষ্টি হয়েছে। 

রূপ গোস্বামী ও কৰীন্দ্র পরমেশ্বর সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন। এদের রচনা 
সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে যেন জোয়ার নিয়ে আসে । শ্রেষ্ট কাব্য প্রতিভা অবশ্য বিকশিত 
হয়ে উঠেছিল ত্ৰজভাষাকে অবলম্বন করে। হিন্দু দর্শনেও এসেছিল নতুন ধারা । 
বারাণসী, মিথিলা আর নবৰীপ হয়ে উঠেছিল শিক্ষা-দীক্ষাকেন্দর। র 

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে ভারত ইতিহাসের সমন্বরী প্রকৃতি 
যেমন-__বহুর মধ্যে একের বিকাশ আবার একের মধ্যে বহুর প্রকাশ এই নীতির জয়যাত্রা 
কোন বিশেষ অবস্থায় মন্থর হলেও কখনও থেমে যায় নি। রাজনৈতিক কারণে ভারত 
বিভক্ত হলেও এবং সাম্রাজ্যবাদের হাতছানিতে কোথাও বিচ্ছিন্ততাবাদ মাথা, চাড়া দিয়ে 
উঠলেও এই সমন্বয়ের ধারা কখনও থামবে না। - 


নবম অধ্যায় 
সুতল স্মুগ 2 (১৩২৬-৯৭০৭ ওরা?) The Mughal Age 1526—1707 


১। মুঘল যুগের বিভিন্ন উৎস-সূত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

ভারতবর্ষে মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের উতৎস-সুত্রগুলিকে প্রধানত; চার 
ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সাহিত্যিক উৎস (২) সরকারী নথিপত্র (৩) ইউরোপীয় 
ভ্রমণকারীদের বিবরণ ও (৪) বাণিজ্য কুঠিসমূহের নথিপত্র । 

সাহিত্যিক উৎস সুত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল “বাবর নামা’ বা ‘বাবরের 
স্মৃতিকথা’ । এই গ্রন্থ থেকে সে যুগের অনেক কিছু জানা মায় । ইহা একটি প্রামাণিক 
গ্ৰন্থ । বাবর ক্যা গুলবদন বেগম হুমায়ুনের জীবনী “হুমায়ুন নামা” গ্রন্থটি রচনা করেন । 
আকবর নাম| ও 'আইন-ই-আকবরী' গরন্থদয়ের লেখক আবুল ফজল ছিলেন আকবরের 


গ্রথমটিতে তিনি বাবর ও হুমায়ূনের শাসনকাল এবং আকবরের 
জন্ম সম্বন্ধে লিখেছেন । দ্বিতীয়টিতে তিনি আকবরের শাসনকালের ৪৬ বছরের ইতিহাস 


১৫৪ যুগে যুগে ভারত 


লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁতিহাদিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, এই সময়কার ইউরোপেও, 
আবুলফজলের সমতুল্য কোন লেখক পাওয়া যায় না। জাহাঙ্গীরের বাজত্বকালের ১৯ 
বছরের বিবরণের জন্য তৃঝক্‌-ই-জাহাঙ্গারী অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী যথেষ্ট 
নির্ভরযোগ্য। : আবছুলহামিদ. লাহোরী রচিত 'পাদশাহনামা” নামক. গ্রন্থ থেকে 
শাহজাহানের আমলের বহু কথা জানা যায় । মির্জামহন্মদ খা রচিত “আলমগীর নামা” 
আওরঙ্গজেবের রাঁজত্বকালের দশ বছরের কাহিনা লিপিবদ্ধ আছে। মহম্মদ সাকী 
মুস্তায়িদের 'মাসীব-ই-আলমগীরী” থেকেও আওরঙ্গজেবের সময়কার অনেক কথা জানা. 
ষায়। 

মুঘল শক্তির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির আক্রমণে দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে 
রক্ষিত এ যুগের অধিকাংশ মূল্যবান নধি-পত্র-দলিল বিনষ্ট হয়ে গেলেও প্রাপ্ত কিছু দলিলে 
জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওর্গজেবের রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যায়। 

পোতুগীজ ফাদার মনসেরেটের লিখিত মুঘল সমাট আকবর, তার দরবার ও: 
সম্ান্ত ব্যক্তিদের বিবরণ আমাদের বিশেষভাবে কাজে লাগে। ইংরেজ ভ্রমণকারীদের 
মধ্যে হকিন্স, স্তার টমাস রো প্রমুখ ব্যক্তির বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ডাচ 
প্রতিনিধিদন্ন দ্যা ল্যাং এবং পেশ স্পট-এর বিবরণও যথেষ্ট আকর্ষণীয় । ফরাসী ও 
ইতালীয় পর্যটকদের মধ্যে তাভানিয়ে, ব্েনিয়ে ও মানুচি প্রভৃতির বিবরণ মুঘল যুগের 
অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দেয়। ইউরোপীয় লেখকদের এদেশের সঙ্গে এবং এদেশের 
রাজনীতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের অভাব ছিল বলেই বাণিজ্যকুঠি সমূহের বিবরণ 
ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করা উচিত। কারণ তীদের বর্ণনায়, 
কোথাও কোথাও পক্ষপাতমূলক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ছোয়া বয়েছে। 


২। মুঘলদের উৎপত্তি ঃ 


ভারতবর্ষে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশধানা মুঘল বংশ বলে, সাধারণভাবে পরিচিত । 
মুধলদের বংশধারার উৎস সন্ধান 


করতে গেলে জানা যায় মধ্য এশিয়ার যাযাবর 
মোগল এবং ক্যাম্পিয়ান পাগরক্লবাসী তুকাদের সংমিশ্রণে মুঘলদের উত্পত্তি। 
বর ছিলেন মধয-এশিয়া দুই রণ-নায়কের উত্তর পুরু বীর তৈমুর এবং মোঙ্গল 
বীর চেঙ্গিস খা। বাবর ছিলেন তীর পিতা ওমরশেখ মীর্জার দিক থেকে তৈমুরের 
অধগঃস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাত৷ খান্গমের দিক থেকে চেঙ্গিস খায়ের পরবর্তী চতুর্দশতম 
পুরুষ। তৈমুরের বাবা ছিলেন মধ্য এ ্ 


'শিয়ায় বসবাসকারী বারনসীর তুকীদের প্রধান ৷ 
তুকীন্তানে যে একটি অংশে মোগল উপজাতির বনবাস করত, তারা পারস্পরিক বিবাহ: 


স্থত্রে এবং তুকীদের আচার-আচরণ এবং ভাষা! গ্রহণের মাধ্যমে এমনভাবে তুকী 
ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল যে তারা নিজেদের তুকী বলেই পরিচয় দিত। পরবর্তীকালে 
চেঙ্গিস খা এই অঞ্চল জয় করে নিজ সাহাজ্যতুক্ত করেন। পরে এই অঞ্চল তার দ্বিতীয় 


পুত্র চাখতাই-এর ভাগে পড়ে । তখন থেকেই এ অঞ্চলের তুকীরা চাখতাই তুকীরপে 
পরিচিত । 


মুঘল যুগ ১৫৫ 
মুঘল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৬-১৫৩০ ) ভারতের ইতিহাসে 
মুঘল যুগ এক গৌরবময় যুগের সুচনা করে। এই যুগে ৬ জন পরাক্রমশালী বাদশাহ: 
প্রায় ছুম্শ বছর ধরে ভারতে রাজত্ব করেন । এই বংশে প্রথম সম্রাট ছিলেন বাবর । 
মধ্য এশিয়ার ফরঘনা রাজ্যের অধিপতি ওমরশেখ মির্জার পুত্র বাবর ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ 
জন্মগ্রহণ করেন। ‘তিনি তীর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মতই একজন আক্রমণকারী রূপে 
প্রথমে ভারতে আসেন, কিন্তু পরে ভারতেই স্থায়িভাবে রাজত্ব করেন। বাবর থেকেই 
যে নূতন রাজবংশের সুত্রপাত হয় ভারতের ইতিহাসে তা মুঘল রাজবংশ নামে গৌরবে 
উজ্জল । 


বাবরের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তীর উদ্দেশ্য 
সাধনের অনুকূল ছিল। দিল্লীর স্থলতানী শাসন তখন পতনোম্মুখ । শেষ লোদাস্থলতান- 
ইব্রাহিম লোদী আর আফগান আমীরদের মধ্যে ক্ষমতার দন্দ্ব লোদী শাসনকে নড়বড়ে 
করে দেয়। বিহারের দরিয়াখান লোহানী, লাহোরের দৌলত থান লোদী এবং ইব্রাহিম 
লোদীরই কাকা আলম খান পর্যন্ত সুলতানের বিরুদ্ধে দল করে ইব্রাহিম লোদীকে সাজা 
দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন কাবুলের আমীর জহীরউদ্দিন মহম্মদ বাবর" 
(সিংহ) কে। 


বাবর তখন ফরঘনার শাসক, বন্পসেও তরুণ । ভারত জয়ের আকাহ্ায় তিনি" 
ইতিমধ্যেই পাচবার অভিযান করেন । ১৫২৪ সনে তিনি কান্দাহীর দখল করে খাইবার 
গিরিপথ দিয়ে ঢুকে লাহোর দখল করেন । তখনকার মত তিনি ফিরে গিয়ে আরও শক্তি 
সঞ্চয় করবার জন্য তিনি কামান বন্দুক, গোলাবারুদ তৈরী করে একটি গৌলন্দাজ বাহিনী 
গঠন করেন। তারপর আফগান ষড়যন্ত্রীদের আহ্বান পেয়ে বাবরের ভারত জয়ের, 
আকাঙ্মা তীব্র হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই তিনি ১৫২৫ সনে পাঞ্জাব দখল করে দৌলত খানকে. 
বশ্ঠতা শ্বীকারে বাধ্য করেন। তারপর তিনি অভিযান করলেন ইব্রাহিম লোদীর 
বিরুদ্ধে। ১৫২৬ সনের ২১শে এপ্রিল পাঁনিপথের ময়দানে অনুষ্ঠিত হল দুই পক্ষের 
ভাগ্য পরীক্ষা। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী হেরে যান। রাজপুত রাজারা দেখলেন 
দিলীর সুলতানী শেষ হয়েছে। কিন্ত বাবর এখানে কায়েম হতে পারলে ভারতে আর. 
রাজপুত-প্রাধান্ স্থাপন করা যাবে না। তাই মেবার ফৌজ এগিয়ে গেল বাবরকে রুখতে । 
কিন্তু ১৫২৭ সনে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহও। এই, 
যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতে রাজপুত-প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন। সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেল। 


এই যুদ্ধের ফলে আফগান বিদ্রোহ চূর্ণ হয়ে গেল এবং বাংলাদেশের স্থলতান নসরৎ শাহ্‌ 
তীর সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন । এই চুক্তি অনুসারে দুইপক্ষই পরস্পরের সার্বভৌম 
মেনে নিলেন এবং নসরৎ শাহ্‌ বাবরের শত্রুদের আশ্রয় না দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন । এই' 
গোগরা বা ঘর্ষরার যুদ্ধই ভারতবর্ষে বাবরের শেষ যুদ্ধ। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র তিনটি 
ফলে বাবর উত্তর ভারতের বিশাল অংশকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসতে সক্ষম 
হলেন এবং অক্সান থেকে গোগরা পর্যন্ত ও হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত ভূখণ্ডের 


১৫৬ যুগে যুগে ভারত 


কর্তৃত্ব পেলেন। অবশ্য এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের এখানে ওখানে কিছু কিছু ফাক ছিল ঘেগুলি 
পরবর্তীকালে পূরণ করতে হয়েছিল। 

উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাঙ্গলাদেশের আন্গান নেতারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে 
বাবরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন । কিন্ত ১৫২৯ সনে গোগরা বা ঘর্ঘরার যুদ্ধে তাদেরও 
পরাজয় হয় । এভাবেই বাবর সামরিক দক্ষতায় মুঘল রাজ্য প্রতিষ্টা করেন। কামান 
ছিল বৃদ্ান্্র হিসাবে তার সহারক। পানিপথ, খান্ুয়া এবং ঘর্ঘরা__এই তিন যুদ্ধের ফলে 
বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। 


এই সামরিক বিজয়গুলি পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাবর 
সামরিক নেতৃত্বের দিক থেকে অসাধারণ ছিলেন কিন্ত গঠনমূলক কার্যক্রমে তিনি সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ। ভারতের বিশাল অংশ জয় করলেও কিন্ত তিনি সেখানে হুসংগঠিত শাসন প্রণালী 
গড়ে তুলতে পারেন নি। তিনি আধরুত অঞ্লগুলিকে সামন্ত-নুপতি ও অধিকারিদের 
মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। তারা প্রকৃতপক্ষে অর্-স্বাধীন নুপতিরূপে চলতেন । -তিনি 
সমস্ত দৌব-ক্রটি সমেত পুরনো মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে জীইয়ে রাখলেন । 
এমনকি সারাদেশে এমন একটি আইনও ছিল ন! যা লমস্ত রাজ্যে প্রযোজ্য ছিল। একজন 
এঁতিহাসিকের ভাষায় “এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক-স্থিতাবস্থা 
সামান্যই ছিল” তিনি কুবিকার্ধের উন্নতির জন্য কিছুই করলেন না, জনগণের মঙ্গলজনক 
কাধের কোনরকম, প্রসার ঘটালেন না বা বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারের কোন চেষ্টাই করলেন 
না.। তার আধিক ব্যবস্থাসমূহ ছিল নড়বড়ে। রাজকোষের অবস্থাও প্রায় দেউলিয়া ছিল৷ 
এই সমস্ত দৌধ-ত্রটি সত্বেও একথা নিশ্চিতভাবে বল! যেতে পারে" যে, “ভারতে 
মোগল সাত্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রথম স্থপতি তিনি, পরে তীর বিখ্যাত প্রতিভা 
সম্পন্ন পৌত্র আকবর গড়ে তোলেন বিশাল সাম্রাজ্য । 
মোগল সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা বাবর নিঃদন্দেহে ভারতের তথা এশিয়ার ইতিহাসে 
অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তিনি ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার ফরঘনার একটি 
অখ্যাত পার্বত্য উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন। আবাল্য তিনি ভারতের প্রতি আকর্ষণ 
সম্ভব করলেও পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ভাগাদেবী তীর প্রতি প্রসন্ন হন এবং ছস্বপ্টারও 
কম সময়ে তিনি এ যুদ্ধে জয়লাভ করেন । এই যুদ্ধই ভারতে একটি নতুন রাজবংশের 
খারা স্বষ্টি করে এবং ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে একটি নূতন অধ্যায় স্থষ্টি হয়। তিনি 
তার বিগত বহুবিধ সাফল্যের দ্বারা ভারতবর্ষে নতুনতর শক্তি সঞ্চার করতে লক্ষম হন। 
তিনি নতুন নতুন রণকোশল প্রচলিত করেন-__যেমন, মধ্য এশিয়ার রণকৌশল ‘তুলঘুমা, 
অর্থাৎ গোপনে অবস্থান করে অতক্কিতে আক্রমণ, ও গোলন্দাজ বাহিনী বাবহার ইত্যাদি । 
এই সমস্ত রণকৌশল যুদ্ধ সহ্বন্ধে মধ্যযদীয় ধ্যান ধারণাকে স্পূ্ণ পরিবত্তিত করে দিল 
এবং উত্তর পুরুষদের কাছে যুদ্ধবি্ায় নতুন নতুন দিককে আবিষ্কার ও ব্যবহার করার 
সুযোগ এনে দিল। সুতরাং আমরা স্পষ্টতই বলতে পারি যে, বাবর মধ্যএশিয়া ও 
ভারতবর্ষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন। 


মুঘল যুগ ১৫৭ 


‘বাবর নামী” বা ‘বাবরের স্থৃতি কথা’ রচনা হিসেবে এবং মুঘল ইতিহাসের উপাদান 
হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । “তীর স্মৃতিকথা” সে যুগ সম্বন্ধে শুধু যে একটি প্রামাণিক- 
প্রবন্ধ তাই নয়, এটিকে সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কল্পনা সমৃদ্ধ সাহিত্য কীতি বলে অভিহিত 
করা হয়। দিখিজয়ী যোদ্ধা হয়েও তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক । নিজের দেশের 
পাহাড় আর ফুল-ফলের স্মৃতি তার মনে সর্বদা যেন কাটার মত কুটত। আডঙ্ব আর 
খরমুজার জন্য মন কেমন করত । এসব কথা অতি সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে লিখে গেছেন । 
দিথিজয়ী বীর নাহলেও শুধু তীর “আত্মকথা” লেখক হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন। আত্মকথা ছাড়াও তিনি তুকী এবং ফারসী ভাষায় বহু কবিতা ও গদ্য রচনা 
লিখে গেছেন। 


(ক) মুঘল আফগান সংঘর্ষ 8 বাবরের মৃতুকালে হুমায়ূনের বয়স ছিল মাত্র 
২৩। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্তের অধিকারী অথচ তিনি যে 
উত্তরাধিকারের বোঝা কাধে নিলেন তার ওজন বড় কম ছিল না। পিতার অজিত 
সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ও সুযোগ তখনও মেলেনি । ১৫৩০ সনে তিনি যখন 
সিংহাসনে বসলেন তখন রাজ্যের প্রতিকূল অবস্থা । 


শের শাহ 


পশ্চিম ভারতে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্‌ তখন বেশ শক্তিশালী রাজা । ওদিকে 
পূর্বভারতে আফগানরা আবার শক্তি সঞ্চয় করেছেন। অথচ চারজন ভাইকে তিনি 
রাজ্যের চারি অংশে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি 
হুমায়ুন কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভাইয়েরা দেখিয়েছেন স্বার্থপরতা । মুঘল রাজবংশের 
যে দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল ভাইয়ে ভাইয়ে চরম রেষারেষি, তার ছেঁ'য়াচ থেকে বীচা 


১৫৮ যুগে যুগে ভারত 


হুমায়ূনের পক্ষে সম্ভব হয়নি । তবুও তিনি কিছু কিছু রাজ্য জয় করতে এগোলেন। 
কালিঞ্জর দুর্গ দখল করে তিনি চললেন পূর্ব-ভারতে। এই সময়ে হুমায়ুন চুণার দুর্গ 
অবরোধ করেন, কিন্তু শেরখানের মৌখিক আহ্গত্য প্রদর্শনে সন্তষ্ট হয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে 
রমন করার চেষ্টা না করেই তিনি আগ্রায় প্রত্যাবতন করেন ।  শেরখান হুমায়ূনের এই 
দুর্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। গুজরাটে হুমারুন যখন বাহাদুর শাহকে দমন 
করতে ব্যস্ত তখন শেরখান নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে অতকিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। 
বাংলার শাসক মামুদ শাহ ছিলেন দুর্বল শাসক | ১৫৩৭ সনে শেরখান পুনরায় বাংলা 
আক্রমণ করেন এবং রাজধানী গৌড় অবরোধ করেন। হুমায়ুন শেরখানকে দমন করার 
উদদেশ্তে অগ্রসর হন এবং দীর্ঘ ৬ মাসের চেষ্টায় শের খানের প্রধান ক্মবেন্দর চুণার দখল 
করেন। অপর দিকে শেরখানও গৌড় বিজয় সম্পন্ন করেন এবং কিছুদিন পর তিনি 
চুণার দুর্গটি পুনরায় অধিকার করেন। তা ছাড়া বারানসী, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান 
অধিকার করে তিনি কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সব সংবাদে হুমায়ুন আতঙ্কিত হয়ে 
সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌপ! নামক 
স্থানে শেরখান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হুমাযুনকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে বহু 
মুঘল সৈন্য হতাহত হয়। হুমায়ূন কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে আগ্রায় ফিরে যান। এই 
যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান “শেরশাহ” উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এরপর ১৫৪০ সনে বিন্বগ্রামের যুদ্ধেও হুমায়ুন শেরখানের নিকট 
'পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। শেরশাহের জয়লাভের ফলে ভারতে 
বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটে এবং ভারতে পুনরায় আফগান 
“প্ৰভুত্ব স্থাপিত হয় | 
শেরশীহ ই শেরশাহ ছিলেন বিহারের সাসারামের এক জায়গীরদারের পুত্র। 
তার আনমল নাম ছিল ফরিদ খা। ছেলেবেলায় অনেক পারিবারিক অশান্তি সত্বেও 
তিনি জৌনপুরে লেখাপড়া শেখেন এবং যুদ্ধে সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেন। দিলীর 
সিংহাসনে বসে তিনি প্রথমেই রাজ্যে শাস্তি-ৃঙ্খলা স্থাপন করে রাজ্যবিস্তারে মন দেন। 
তিনি সহজেই সিন্ধু এবং মুলতান অধিকার করেন। বিনাযুদ্ধে পাঞ্জাব হস্তগত হয়। 
এই সময়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে শের শাহ বাংলার শীসনকাকে গদ্দিচ্যুত করে 
‘সেখানকার শামন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ সনের মধ্যে 
তিনি জয় করলেন মালব, রণথস্তোর, গোয়ালিয়র, রাইসিন দুর্গ এবং মাড়ওয়াড়। এরপর 
বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্রর দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে বারুদের আগুনে পুড়ে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তীর মৃত্যু হয় । 
শেরশাহের শাসন ও রাঁজস্ব-ব্যবন্থ। (১৫৪০-৪৫) $ সামরিক সাফল্যের চেয়েও 
প্রশাসনে শেরশাহের সাফল্য ছিল বেশী আকর্ষণীয় । ভার বাঁজত্বকীল ছিল মাত্র-৫ বছর'। 
সু্ধবিগ্রহ নিয়ে তাকে ক্রমাগত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কিন্তু তৎ্সত্বেও অত্যন্ত অল্প সময়ের 
মধ্যে এই নির্ভীক যোদ্ধা যেভাবে শাসন-কৃতিত্ব ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন 
আসবার কাছেই বিস্ময়কর | তিনি তীর স্বল্প-সময়ের শাসন ব্যবস্থায় সারা রাজ্যকে 
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ও৭টি' সরকারে এবং প্রত্যেকটি সরকারকে পরগণীয় ভাগ করে সর্বস্তরে রাজকর্মচারী 
নিয়োগ করেন। সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলেন । বিচার 
ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা কায়েম করেন । পাট্রা ও কবুলিয়তের ব্যবস্থা করে রাজস্ব আদায়ে 
(যেমন উন্নতি করেন, তেমনি কৃষককেও বাচবার সুযোগ করে দেন৷ রাস্তাঘাট, সরাইখানাও 
তৈরী করিয়েছিলেন | গ্রাাও ট্রাঙ্ক রোড তীরই তৈরী ।- তীর আমলে ঘোড়ায় করে 
চিঠিপত্র আনা নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন । 


শের শাহের সাম্রাজ্য | 
১৫৪৫ খ্রীঃ 


শেরশাহের রাজস্ব সংস্কারও উল্লেখযোগ্য ।. সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করিয়ে 
তিনি প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দিষ্ট করে দেন। উৎপন্ন শস্তের এক তৃতীয়াংশ 


১৬০ যুগে যুগে ভারত 


বাজকর দিতে হত। প্রজাগণ নিজেদের স্থবিধামত ফদল কিংবা টাকা দিয়ে খাজনা 
দিতে পারত। জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জগ্ঠ কবুলিয়ত ও: 
পাটা প্রথা প্রবর্তিত হয় । এতে প্রত্যেক প্রজার জমির পরিমাণ ও রাজস্বের হার নির্দিষ্ট . 
করে দেওয়া হল। এর ফলে জমিদার প্রজাকে তার জমি থেকে জোর করে উচ্ছেদ 
করতে অথবা তার অনিষ্ট সাধন করতে পারতেন না। অনাবৃষ্টি ব| অন্য কোন কারণে 
শস্তহানি হলে রাজনরকার থেকে কৃষকরা অগ্রিম খণ পেত শেরশাহের রাজন নীতির 
ফলে রাজকোষে প্রচুর অর্থ আনে এবং প্রসারাও শান্তিতে বাস করতে থাকে । এতিহাসিক 
কীন্‌ শেরশাহের শাসন পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পরবতীকালে মুঘল সম্রাট 
আকবর বাঁজন্বনীতি রচনাকালে শেরশাহ প্রবর্তিত রাজন্ব-নীতি দারা প্রভাবিত 


হয়েছিলেন । 

সামরিক সংস্কার ঃ শের শাহের পৈশ্য-সংগঠন-বিহ্যাস ছিল বিশেষ উন্নত। তিনি 
আলাউদ্দীন থিলজীর সামরিক কাঠামোটির উন্নতি করেন । তিনি সৈন্যদলে কঠোর নিয়ম- 
শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, সেনাদলের অকপট আহ্্গত্যই 
সম্রাটের আসল শক্তির উত্স । এই কারণে শের শাহ্‌ শক্তিশালী এক বিরাট সেনাবাহিনী 
গঠন করেন। তার সেনাবাহিনীতে ছিল দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, তিনশত হস্তা, পঁচিশ 
হাজার পদাতিক এবং বহু কামান ও গোলন্দাজ সেনাবাহিনী । 


রাস্তাঘাট ও ও ভাক-ব্যবস্থ। 2. যোগাযোগ-্যবস্থার উন্নতিকয্পে শের শাহ্‌ বহু 
সড়ক নির্গাণ করান। তার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সিদ্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণড ট্যাঙ্ক 
রোড আজও যেন শের শাহের অক্ষয় কীতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এছাড়া তিনি যথাক্রমে 
আগ্রা-বুরহানপুর, আগ্রা-চিতোর, লাহোর-মুলভান সড়ক নির্মাণ করান। পথিকদের 
কষ্ট লাঘব করার জন্য পথিমধ্যে রাইখানা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন । ভ্রুত সংবাদ 
আদান-প্রদানের জন্য তিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। 


ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি £ ধর্ম-নিরপেক্ষতাই ছিল শের শাহের শাসননীতির অন্ত- 
তম প্রধান বৈশিষ্ট্য । তিনি হিন্দুমুদলমান সকলকেই সমান অধিকার দিতেন । তীর 
্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদ ছিল ন| ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামক জনৈক 
হিন্দু ছিল তাহার প্রধান সেনাপতি । এটাই তীর উদার নীতির পরিচায়ক । তীর 
প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে খাদ্য ও ধধ বিলি করার ব্যবস্থা ছিল। 
সামরিক শক্তির পরিবর্তে তিনি প্রজাদের বিশ্বাস, ভালবাস! এবং আনুগত্যের উপর নির্ভর 
করেই রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করেন । 


শের শাহের অবদান £ তুককী-আফগান পুনর্জাগরণের নায়ক শের শাহ এমন এক 
ব্যক্তি, যিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । তিনি তীর সর্বশ্রেণীর প্রজাদের 
কল্যাণের জন্ ন আকাজা ও উদ্ধম দেখিয়েছেন তা'তে তাকে অশোকের নাথে তুলনা 
করা যায়। তাঁর বর্ষজীবন বাবরের চেয়ে কম আকর্ষণীয় ছিলনা এবং উদার শাসক- 
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হিসাবে, প্রতিভাবান সৈন্যাধ্যক্ষরপে, তীক্ষ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরপে তিনি বিখ্যাত ছিলেন 
ইতিহাসে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর ভালই দখল ছিল। 
সৌধ নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । বুভিতে যোদ্ধা না হয়েও শেরশাহ 
একজন সফল সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সামরিক বিজেতা ছিলেন । তিনি কখনও শক্রর সঙ্গে 
মুখোমুখি যুদ্ধ করেন নি। তিনি ছিলেন রণনীতিতে অসাধারণ এবং এই রণনীতি 
ও রণকৌশলই তাঁকে সাফল্য এনে দ্িত। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের এক 
বিরাট অংশকে নিজের আয়ত্তে ও অধিকারে আনতে পেরেছিলেন । তিনি গঠনমূলক 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং কার্যকর শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন) 
ভার অন্তরে রাজার এক মহান আদর্শ জাগ্রত ছিল। এতিহাসিক কীন ষথার্থভাবেই 
বলেছেন যে, “N০ Government not even the British has shown so much 
wisdom as this Pathan.” | 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে আকবরের আগে এমন খ্যাতিমান শাঁদক আর দেখা যায় না। 
শের শাহের অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্তব্য-নি্ঠা, বহুতর উন্নয়ন-যূলক কার্য এবং নীতি-নিষ্া তাকে 
ভারতের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্টপূ্ণ স্থান দান করেছে । শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর 
উত্তরাধিকারীর! ছিলেন অক্ষম শাসক এবং পারস্পরিক ক্ষমতার প্রতিদন্দিতাঁয় ব্যতিব্যস্ত 
থাকায় মুঘলদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন নি। 

মুঘল শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ৪ শের শাহের কাছে হেরে গিয়ে হুমাযুনকে প্রায় 
১৫ বছর সিংহাসনচ্যুত হয়ে কাটাতে হয়েছে ।' শেষ পর্যন্ত পারস্যের শাহের কাঁছ থেকে 
১৪০০০ সৈন্য ধার করে নিয়ে হুমায়ুন আবার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে অগ্রসর ইলেন। ১৫৪৭ 
সালে কাবুল দখল করেন। - ১৫৫৫ সনে তিনি যুবরাজ আকবর আর তার অভিভাবক: 
বৈরাম থাকে নিয়ে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল হস্তগত করেন। এরপর তিনি সিরহিন্দ-এর 
যুদ্ধে সিকন্দার শূরকে পরাজিত করে দিল্লীতে প্রবেশ করেন । এতদিন বাদে তিনি, 
প্রকৃতই ভাগ্যবান (হুমা ) হয়েছিলেন কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পাঠাগারের 
পি'ড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান (জানুয়ারী ১৫৫৬ খ্রীঃ )। 

‘হুমায়ুন কথাটির অর্থ ভাগ্যবান হলেও তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসে অন্যতম. 
হতভাগ্য বৃপতি। সামরিক প্রতিভা, কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক দূরদ্িতা তীর 
প্রায় একেবারেই ছিল-না। তিনি শের শাহের শক্তিকে ছোট করে দেখেছেন। অপর 
দিকে শের খানের শক্তি, বুদ্ধিমত্ত। ও সামরিক প্রতিভা বা অন্য কৌনদিক থেকেই হুমায়ন 
তার সমকক্ষ ছিলেন না। রাজা ও প্রশাসক হিসাবেও তিনি ছিলেন ব্যর্থ জীবনের 
শেষ দিকে তিনি দিল্লীর মসনদ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেন বটে, তবে তার চাইতেও 

যু. যু ভারত--১১ ও 
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হুযাধুনের সৌভাগ্য হল যে তিনি মহামতি আকবরের খ্যাতিমান পুত্রের পিতা 
ছিলেন । 


ক মহামতি আকবর 
খে) আকবর কতৃক মুঘল সাআজ্যের বিস্তার ও উহার সুদুঢকরণ £ 
শের শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে আসে বিশৃঙ্ঘলা। এই হুযোগে হুমায়ুম আবার 


দিলী দখল করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মার! যাঁন। সিংহাসনে বসেন তীর. 


সনে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হল হিমু এবং আকবরের অভিভাবক বৈরামথামে 
বৈরামের জয় হল। তাঁর অভিভাবকত্বও না মা 


নিজেই সাম্রাজ্যের হাল ধরলেন । 


£ বৈরামের পরে হয়েছিল মালব জয়। রাজপুতদের সম্বন্ধে তার নীতিও আকবর ঠিক 


হ্য় মুঘল রাজপুত সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়। 
রানী ছুর্গাবতীর প্রতিরোধ চূর্ণ করে আকবর গণ্ডোয়ানা জয় করলেন ১৫৬৪ সনে । 
১৫৬৭ সনে করলেন চিতোর অবরোধ । জয়মল, পুত্তের বীরতপূর্ণ বাধা সত্বেও চিতোরের 


মুঘল যুগ ১৬৩ 
পতন হল। চিতোরের সামন্ত সূর্যরায়ের কাছ থেকে -মুঘলরা রনখস্বরও অধিকার 
করলেন, ১৫৬৯ সনে । দখল করলের কাঁলিঞ্জার । উত্তর ভারতের পর বাকি রইল 
কেবল গুজরাট ও বন্দদেশ। গুজরাট-ন্থ্রাট দখল হল ১৫৭২ সনে। তারপর দু’দুবার 
অভিযান করে বন্দদেশ দখল করলেন ১৫৭৬ সনে। এখানে বারো ভু"ইয়াকে জব্দ 
করলেন সেনাপতি মানসিংহ। মেবার কিন্ত স্বাধীনতার আশা ছেড়ে দেয়নি ৷ 
পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে লড়াই করে চললেন রানা প্রতাপ । কিন্তু ১৫৭৬ সনে হলদিঘাটের 
যুদ্ধে তারও পরাজয় হল। 


১৬০৫ খ্ৰীঃ 
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কেবল রাজ্যজয় ছাড়াও এসময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল । রাজা টোডরমল 
এই সময়ের মধ্যেই তার বিখ্যাত রাজস্ব নাতির উদ্ভাবন করেন। রাজপুতদের সাথে 
‘বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াও আকবর ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি চালু করেন । এমন কি 
তিনি “দীন ইলাহী” মতবাদ প্রচার করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন। রাষ্ট্রের উপর 
“মোল্লাদের করব আর থাকে না। এরপর মোল্লাচক্রের উঙ্কানীতে রাজ্যের মধ্যে 


০১৬৪ যুগে যুগে ভারত Kk 
বিদ্রোহ দেখা দেয়। কাবুলের শাসনকর্তা, আকবরের ভ্রাতা মির্জা হাকিমও উচ্চাশা" 
নিয়ে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরেন। কিন্তু ১৫৮৪ সনে 'কাঁবুলকেও সাম্রাজ্যের মধ্যে 
আনা হয়। 
.... কাবুল দখল করায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিল। 
কাশ্মীর, সিন্ধু কান্দাহার এবং সীমান্তের উপজাতি এলাকা নিয়েই স্থট্ি হল সমন্তা । 
তাই কাশ র.ও সিন্ধু দখল হল যথাক্রমে ১৫৮৬ ও ১৫৯১ সনে। কান্দাহারও দখল 
করা হল কূট-কৌশলে। - এইভাবে উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হল 
পশ্চিমে কাবুল কান্দাহার থেকে পূর্বে ব্দেশের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত তখন স্বাভাবিক ভাবেই 
নজর গেল দক্ষিণ ভারতের দিকে । £ 

দক্ষিণ ভারতের বাহমনি রাজ্য হয়েছিল পাঁচ টুকরো-__খান্দেশ, বেরার, আহম্মদ্বনগর, 
বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। : এরও মধ্যে আবার আহ্মদনগর গ্রাস করে নেয় বেরারকে ।' 
স্তরাং বাকি ছিল চারটি। কিন্তু বাকি চারটি রাজ্যই ছিল এখর্শালী এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যে উ্নত। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ট দুর্গ অসিরগড়ও ছিল খানেশে |. সম্রাট 
আকবরের বশ্যতা মেনে নেওয়ার জন্য এদের প্রত্যেকের কাছে চিঠি গেল ১৫১১ সনে । 
কেবল খাঁন্দেশ ছাড়া বাকি সবাই এই দাবি অগ্রাহ করল।- ১৫৯৩ সনে আকবর' 
আক্রমণ করলেন আহ্মদনগর | বেরার ছেড়ে দিয়ে আপস করলো আহ্মদ্নগর । 
কিন্ত এই শাস্তি বেশীদিন টিকলে| না। ১৬০০ টাকে" আকবর সৈন্য পাঠালেন 


আহ্মদনগরে । ১৬০১ সনে অসিরগড় দুর্গের পতন হুল । আকবর অবশ এর পর আরও 
দক্ষিণে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি। তিনি ১৬০৫ সনে মারা যান। 


নীতি সাৰ্থক হরেছিল হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাব ও ধর্ম সম্পর্কে অগাশযায়িক নীতি 


তবর্ষে একটি এক্যবদ্ধ জাতীয় রাজতন্ত্র গড়ে 
তোঁল|। এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলায় তিনি বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেন এবং ধর্মান্ধতা 
ঘারা তিনি কখনও পরিচালিত হননি। ভারতের সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ 
সহি ছাড়া এ রা কাজে তানের সহযোগিতা ছাড়া এই জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য পাণিকৃকর এতিহাসিক জাতীয় রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্র 
কথাটি উল্লেখ করলেও কথাটিতে কিছুটা অতি ্ 


অতিশয়োর্তি নয় একথাও মনে রাখতে হবে। যাই হোক আকবরের রাজপুতদের সদ 
মৈত্রী নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজশভির সহযোগিতা লাভ করা। তাঁর এই 


মুঘল যুগ ১৬৫. 


৪ 
মৈত্রী নীতি ছিল বাস্তব রাষ্ট্রনীতি নির্ভর, আবেগ নির্ভর নয়। মানসিংহ ও ভগবান 
বাসের মত রাজপুতরা» যারা তার বিশ্বাসভাঁজন হতে পেরেছিলেন, তিনি তাদের শুধু 
যোগ্য রাজ-মর্যাদাই প্রদান করেন নি, বিশ্বাস করে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্বও 
দিয়েছিলেন । মানসিংহকে বেনাপতিত্ব দেওয়া ছাড়াও মুসলমান অধ্যুধিত কাবুলের 
' শাসনভাঁর যখন তাঁর উপর দেওয়া হল তখন বোঝা যায় যে আকবরের রাষ্ট্রনীতি ও 
হিন্দুনীতি কতখানি বাস্তব নির্ভর । আকবরের রাজপুত বংশবদগণ সর্বতোভাবে আকবরের 
বশ্যতা স্বীকার করেছিল কিন্তু যারা আত্মসন্মান বজায় রেখে দিনীশ্বরের সার্বভৌমত্ব মেনে 
নিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গেও আকবর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন । কিন্তু যাঁরা 
কিছুতেই মুবলদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হয়নি, তাদের তিনি সর্বতোভাবে চূর্ণ 
করেছেন। আসল কথা হল রাজপুত শক্তিকে তাঁর সাম্রাজ্যের অনুহূলে আনার অন্ত 
অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার নীতিই তিনি অনুসরণ করেছিলেন । সকলপ্রকার গৌড়ামী, 
ধর্মান্ধতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্চাকাঙ্খার উর্দ্ধে উঠে এক বলিষ্ঠ বান্তবপন্থ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ 
করেছিলেন বলেই অহঙ্কারী রাজপুতদের বশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ 
আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে স্থলতানী আমল থেকেই আমলাতন্ত্ে নিয়নস্তরের 
হিন্দুরাই আধিপত্য করত। কিন্তু উচ্চস্তরের কর্মচারী হিসাবে হিন্দুদের কৌন স্থান ছিল 
না। উচ্চপদস্থ রাজ কর্ণচারী হিসাবে হিন্দুদের নিয়োগে আকবরই অগ্রণী হন। ফলে 
আকবরের এই অগাশ্ররদায়িক রাষ্ট্রনীতি এক পুরুষের মধ্যে মুঘল সরকারকে একটি 
‘বৈদেশিক সরকার থেকে একটি জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে ছিল। অর্থাৎ এই নীতি 
ও কথার মধ্যে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু একথা ঠিক যে মুসলমানের 
রাজত্বকালে হিন্দুরা তাদের প্রতিভা, যোগ্যতা, বংশগৌরব যথাযথ মর্যাদা পাবে এই আস্থা 
তারা ফিরে পেয়েছিলেন । শুধু তাই নয়, আকবরের আমলে মানসিংহের মত অভিজাত 
ও রাজরংশীয়রাই ঘে শুধু উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তা নয়, টোডরমল, বীরবল প্রুধ! 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়েও উচ্চপদ পেয়েছিলেন । প্রতিভা, যোগ্যতা ও সামর্থের 
ভিত্তিতে সর্বশ্রেণীকে সমান সুযোগই আকবর দিতে চেয়েছিলেন । 

তৃতীয়তঃ, আকবরের ছিল অসাধারণ নৈতিক সাহস যা৷ তার রাষ্ট্রনীতির মধ্যে 
প্রতিফলিত হয়েছিল। সেইজন্য তিনি হিন্দু গুীপশ্ডিতদের সমাদর করতেন, হিন্দ 
অমৃষ্ঠানাদিতে যোগ দিতেন এবং হিন্দুদের সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক কুমংস্কার বিলোপ 
সাধনের চেষ্টা করেছিলেন এতে তাঁর রাজোচিত কর্তব্যের প্রতি নিঠা, মানবোচিত 
উদারতা! ও সংকীর্ণতামুক্ত দষ্টিভ্দীই প্রতিফলিত হয়েছে । রঃ 

চতুর্থতঃ, আকবর শুধু রাজপদের মর্ধাদা দিয়ে হিন্দুদের সাথে সম্্ীতি স্থাপন করেন 
নি । রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এই সম্প্রতিকে দৃঢ় করেছিলেন ।'যুদ্ধ- 
বন্দীদের বা বলপ্রয়োগের দ্বারা হিন্দুদের ইসলামবর্মে দীক্ষিত করার রীতি তিনি বাতিল 
করে দেন। ১৫৬৩ ধুষ্টাবে হিন্দু তীর্থযাত্র দের উপর কর এবং ১৫৬৪ খষ্টাবে কুখ্যাত * 
(জিজিয়। করও তুলে দেওয়া! হয়। 


১৬৬ যুগে যুগে ভারত 


আকবরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর ধর্সনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল । এই নীতি 
আধ্যাত্মিক হলেও আকবরের ধর্মনীতি এক অসাশ্প্রদায়িক রাষ্ট্রের বিকাশে সাহায্য 
করেছিল। ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষক আল লতিফের প্রভাবে তিনি ধর্ম সম্পর্কে 
উদ্দারনীতি পোষণ করতেন। আজীবন তিনি ইসলাম ধর্ম আচরণ করেছিলেন । কিন্ত 
তা সত্বেও তাঁর ধর্মচিন্তা এই ব্যক্তিগত গণ্ভী অতিক্রম করে অনেক উর্ধে সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
পথে চালিত হয়েছিল । ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদতখানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান 
ও পণ্ডিতরা স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা করতেন। এখানে বেদ, গীত, রামায়ণ, মহাভারত 
কোরাণ প্রভৃতির বাণী ফাঁসী ভাষায় অনুবাদের অন্তুলিপি সংরক্ষিত ছিল। মুক্ত ও উদার 
পরিবেশে মান্সুষের আচরিত সকল ধর্মের মূলগত এঁক্যের সন্ধান করাই এর উদ্দেশ্যে ছিল। 
একথা ঠিক নয় যে, আকবর ইসলামধর্ম ত্যাগ করেছিলেন । ধর্মের গৌড়ামি ও কুসংস্কার, 
মৌলবীদের বিধান ও অপরধর্মকে হেয় করা এবং নিজধর্মকে শ্রেঠ ভাবা এই সব 
তিনি গুরুত্ব দেননি । আকবর নিজে যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তার 
নাম দীন-ই-ইলাহী । এই ধৰ্মমতে জীবের একাত্মত| ও সর্বজীবে সমভাবের আদর্শ 
প্রতিফলিত-__ুফীবাদ, ভক্তিবাদ, সমন্বয়বাদ প্রভৃতি আকবরের এই ধর্মমতকে প্রভাবিত 
করেছিল। কিন্তু দীন-ই-ইলাহী কখনও ইসলাম বিরোধী বা কোরাণ বহিতূ‘ত ছিল না। 
বৰ্মান্ধত| ও পরধর্ম বিদ্বেষ থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে ন! পারলে ভারতে অসাম্প্রদায়িক 
রাষ্টর গঠন করা সম্ভব নয় একথ! আকবর বুঝেছিলেন। আকবরের এই অসাশ্রাদায়িক 
বলিষ্ঠ নীতি তার সাম্রাজ্যকে “জাতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল । 

আকবর তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রাষ্ট্রনীতির তিনটি আদর্শ উপস্থাপিত 
করেছিলেন-__(১) জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ । (হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত), 
(২) হিন্দুদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপনের আদর্শ, (৩) পক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ। 
জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান আস্তরিকভাবে না৷ হলেও বাখিকভাবে এই আদর্শ অনুকরণ করার 
চেষ্টা করেছেন। কিন্ত আওরঙ্গজেব এর প্রতিটি নীতিই ভদ্র করেছেন। 

আকবরের শাসন ব্যবস্থা ঃ আকবর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন 
সম্রাট স্বয়ং, মন্ত্রীরা সম্রাটের আজ্ঞাবহ ছিলেন । সম্রাটের কাজে সাহায্য করতেন 
'ভকিল বা প্রধান মন্ত্রী, ‘দেওয়ান’ বা রাজন্বম্ত্ী, “মীরবন্সী” বা সৈন্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মীর, সামান” বা সরকারী কারখানাসমূহের অধ্যক্ষ এবং “সদর” ধর্ম, বিচার ও দাতব্য 
বিভাগের অধ্যক্ষ | 

আকবরের সাম্রাজ্য ১৫টি স্থবায় বিভক্ত ছিল । ১৫টি স্থবা হল-_কাঁরুল, লাহোর, 
মূলতান, দিলী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ; আজমীর, গুজরাট, মাঁলব, বিহার, 
বাংলা ও উড়িয়া, খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর। সবার শাসনভার ছিল সিপাহশালার 
* বা! স্থবাদারের উপর। সুবা সরকারে এবং সরকার পরগণায় বিভক্ত ছিল। প্রদেশের 
রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন দেওয়ান ; আমিন ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী । 


মুঘল যুগ ১৬৯ 


আকবরের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মনসবদারী প্রথা । ইহা ছিল সেনা- 
বিভাগের ভিত্তি। প্রত্যেক রাজকর্মচারীকে সামরিক সাহায্যের শতে “মনসব' দেওয়া 
হত। আকবর ৩৩টি শ্রেণীতে মনসবদারদের বিভক্ত করেছিলেন, সাধারণতঃ রাজ 
পরিবারের সভ্যদের মধ্যে মনসবদারী সীমাবদ্ধ থাকত | সম্রাটই সরাসরি মনসবদারদের 
নিযুক্ত করতেন। মনসবদারদের অধীনে দশ, সাত, পাঁচ হাজার প্রভৃতি সংখ্যার সৈন্য 
থাকত । যুদ্ধের সময় এরা সম্রাটকে সৈন্য সাহায্য দিত। সেনাবাহিনী তিনটি বিভাগে 
বিভক্ত ছিল-_অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ। এছাড়া সম্রাটের নিজস্ব স্থায়ী 
সেনাদল, রণহস্তী, গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। আক্বর তার শাসন নীতিতে সম্প্রদায় 
নিিশেষে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা বন্ধ 
করার চেষ্টা করেন ও জিজিয়! কর তুলে দেন । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখা যায় যে 
নগরের শান্তিরক্ষা দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের উপর ৷ বিচাঁর ব্যবস্থায় শীর্ষে অবস্থান 
করতেন সম্রাট স্বয়ং। আইনের ক্ষেত্রে সম্রাটের ভাঙাই ছিল শেষ কথা । 

আকবর অসীম দক্ষতার সাথে মুঘল সাত্রাজ্যকে একটি শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এক্যবদ্ধ 
করেছিলেন । আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল লিখেছেন যে তিনি শাসন কার্ধের 
খুটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আকবরের রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতা ও দূরগৃষ্টি তার শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল । হাভেলের মতে 
যদিও আকবরের রক্তে ভারতীয় রক্ত ছিল না তবু তিনি ছিলেন ভারতীয় অপেক্ষা 
বেশী ভারতীয়। 

রাজস্ব ব্যবস্থা  *শেরশাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আকবর এক সুশৃঙ্খল রাজস্ব 
ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। ভূমি-রাজন্বই ছিল রাজকোষের প্রধান অবলম্বন | রাজস্ব 
ব্যবস্থা স্বভাবতঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজস্ব ব্যবস্থার সংগঠনের ক্ষেত্রে আকবারের 
প্রধান সহায়ক ছিলেন দেওয়ান-ই আসরফ টোভরমল। তার সাহায্যে ১৫৮২ সনে 
আকবর ভূমি ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করেন |: টোডরমলী ব্যবস্থার 
প্রধানতঃ তিনটি বৈশিষ্ট, যথা-_জমি জরিপের ব্যবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীতে জমি ভাগ করা 
এবং খাজনার হার নির্দিষ্ট করা । জমি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হল-“পোলজ” (৪০1 
বা প্রতি বৎসরে চাবযোগ্য জমি, পরোটা (Par) বা চাষযোগ্য করিবার জন্ত থে 
জমি কিছুকাল অনাবাদ। থাকত ; চচর’ (0৮৪০৮) বা! পাচ বছর যে জমিতে চাষ হয় 
নাই। যে জমিতে চাষ-বাস হৃত কেবল উহার উপরই খাজনা ধার্য হত। খাজনার হার 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট হল। শস্তে বা টাকায় খাজনা দিতে হত। উত্তর 
“ভারত, গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতে 'রায়তওয়ারি’ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল মনে হ্র। 
জমির বন্দোবস্ত সরাসরি রায়তদের সঙ্গে করা হত। বাংলায় সম্ভবতঃ ‘জমিদারি’ প্রথা 
চালু ছিল। : এখানে জমিদারদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত হত এবং জমিদারগণ সরকারকে 
‘পেশকম’ (0901৩) দিতেন । অবশ্য 'খালসা” বা সরকারের খাস জমিও ছিল। 
“খালসার’ আয় সরাসরি রাজকৌষে জমা হত । 


১৬৮ যুগে যুগে ভারত 


জাক্সগিরদার প্রথা £ মুঘলরাষ্ট্রে সত্রাট এবং তার পারিষদবর্গ নিজেরাই শোষক 
শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল । যে অঞ্চলের রাজস্ব আমলাদের মধ্যে বিতরণ করা হতে, 
তার নাম ছিল জায়গির। এই জাতীয় রাজস্বের অধিকারীকে বলা হতো জায়গিরদার । 
“মনসব’ বা পদের মাধ্যমে এই সমস্ত জায়গিরদারদের স্থান নির্ণয় হতো। মনসবদারগণ _ 
সময়ে সময়ে নগদ অর্থে বেতন পেত, তখন তাদের বলা হতো! ‘নগদি’। কিন্তু বেশীর 
ভাগ সময় সরাসরি বেতনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের একটি অংশের রাজস্ব তাদের মধ্যে বণ্টন 
করা হতো। সেই অংশের ভূমি রাজস্ব ও সম্রাটের অনুমোদিত বিভিন্ন করের অধিকারী 
হতো! এই মনসবদাররা | এই জাতীয় মনসবদারদের নামই ছিল জায়গিরদার । সাম্রাজ্যের 
রেশীর ভাগ রাজন্বই জায়গিরদারদের আওতায় থাকত। জারগিরের মধ্যেও দুটো ভাগ 
ছিল-_তনখা জায়গির ও ওয়াতন জায়গির | বেতনের পরিবর্তে যে জায়গির দেওয়া হত 
তার নাম “িনধা জায়গির” এবং “ওয়াতন জায়গির” ছিল আসলে হিন্দু-সামন্তরাজার 
রাজ্য, যাদের অবস্থিতি মূঘল সাম্রাজ্যের আগে থেকেই ছিল এবং যারা আকবরের সময় 
থেকে মুঘল শাসন ব্যবস্থার সামিল হয়েছিল । একটি পরিবার বা গোষ্ঠীর বংশানুক্ৰমিক 
আহ্গত্য পাওয়ার জন্য যাতে করে সাম্রাজ্যের প্রতি একটি আনুগত্যের ধারা স্ুষ্টি করা 
যায়__সেটাও মুঘল সম্রাটদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন 
রাজপরিবার ‘ওয়াতন’ জায়গিরের মাধ্যমে মুঘল শাসকদের কাছে বীধা পড়েছিলেন। 
তগিততাবে জায়গিরদারের মৃত্যুর পরই তার সমস্ত সম্পত্তি রাজপরিবারে বাজেয়াপ্ত 
ইয়ে গেলেও সাধারণতঃ জায়গিরদারদের বিশেষ কোন সন্তান রাজ দরবারে মনসব 
পেঁতেন। রাজন্দের পাঁচ ভাগের চার ভাগই জায়গিরদ্াবরা পেতেন। সাম্প্রতিক: এক 
গবেষণার দেখা যায় যে আকবরের সময় রাজস্থের ৮২ শতাংশ ভোগ করত ১,৫৭১ জন 
যনসবদার । বৈদেশিক ভ্রমণকারীর! জায়গিরদারদের ইউরোপের সামস্তদের অনুরূপ বলে 
মনে করতেন । 

শিল্পমাহিত্যের উন্নতি? মহামতি আকবর নিরক্ষর হলেও তিনি একেবারেই 
অশিক্ষিত ছিলেন না। সাহিত্য ও শির বিষয়ে তীর রুচি ছিল অসামান্ঠ। তার স্তি 
শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রথর, জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না। ' তার 
র্থাগারের তুলনা জগতে খুব অল্পই মিলত। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অন্থ্রাগ 
ছিল যথেষ্ট । ভারতীয় ভাষা, কলা, শিল্প ও স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রেই তীর দান অসামান্য | 
তার উৎসাহে উহ” ভাষার যথেষ্ট প্রসার হয়। তুলসীদাস, ব'রবল এবং আর রহিম 
খান-ই-খানান আকবরের আমলেই তাদের বিখ্যাত রচনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। তানসেন 
ছিলেন সেই যুগের সর্বশেষ গা়ক। কৈজী ছিলেন বিখ্যাত কবি এবং বাদাওসি ছিলেন 
অপর এক পণ্ডিত। আবুলফজল “আইন-ই আকবর? এবং 'আকবর-নামা” নামে 
দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা! করেন। তাঁর সময় তুলসীদাস হিন্দীতে দ্রামচরিত মানস” 
নামক রামায়ণ রচনা করেন। দিলীতে হ্মায়ুনের সমাধি, আকবরের নির্মিত ফতেপুর 
সিক্তীর প্রাসাদগুলি অপূর্ব শিল্পরীতির সাক্ষ্য বহন করে । তাঁর আমলে চিত্রাঙ্কন রীতি 


মুঘল যুগ ৮ ১৬৯ 


উন্নতি লাভ করে। প্রতিহাসিক ্রীম্যান ইত্ছালে আকবরের স্থান লিউ 
ভার কাছে কবিদের মধ্যে যেমন সেক্সপীয়র, রাজাদের মধ্যে তেমনি আকবর 1৯ 
আকবরের আদেশে অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ 
করা হয়। 

আকবরের রাঁজসভ। £ আকবরের রাজ দরবারে ছিল পণ্ডিত, শিল্পী এবং অন্যান্ত 
গুণী ব্যক্তিদের সমাহার । তিনি যখন তাঁদের সাথে বসে আলোচনা করতেন তখন তাকে 
খুব প্র দেখাতো | এঁতিহাসিক ইশ্বরী প্রসাদ বলেছেন যে, ভারতবর্ষে মুসলমান 
শাসনের ইতিহাসে একজন রাজাকে কেন্দ্র করে এবং তীর পৃষ্ঠপোষকতার এত জ্ঞানী, কবি 
ও দীর্শনিকের সমাবেশ আর কখনো হয়নি । আকবরের রাজসভা ছিল পাণ্ডিত্য ও শিল্প 
সাহিত্যের স্থষমায় মণ্ডিত। বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে আকবর যখন এদের সাথে যোগ 
দিতেন তখন কল্পনা করা যেত না যে, তিনি নিরক্ষর। তাঁর রাজসভা অলংকৃত করে 
থাকতেন নয় জন গুণী ব্যক্তি। এই ন’জন গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিকে আকবর বলতেন 
নবরত্ব। আকবরের নবরত্ব সভায় ন’জন গুণী ব্যক্তির নাম ছিল হান্তরসিক বীরবলঃ 
রাজস্ব সচিব তোঁডরমল, সেনাপতি মানসিংহ, মোল্লা দে| পিয়াজ, রাজ প্রাসাদের 
কর্মচারী হাকিম হুকুম, কবি ফৈজী,. এতিহাসিক ও রাষট্রনীতিবিদ আবুল ফজল, আবদুর 
রহিম খান ই-খানান এবং সংগীতাচার্য তাঁনসেন। 

ধর্মীয় বিষয়ে আকবরের উদার মতামত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে! একটি বিশেষ 
পরিবেশের মধ্যে তীর উদার ধর্মমত গড়ে উঠেছিল । শৈশবে তাঁর মাতা তাঁকে ধর্মীয় 
বিষয়ে সহিষ্ণু মনোভাব অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছিলেন । কাবুলে অবস্থান করবার সময় 
তিনি সেকালের স্ুফীবাঁদের সংস্পর্শে আসেন। বুদ্ধের ধর্মমত, বেদান্ত এবং ভক্তিধর্ম 
সম্পর্কে স্থুক'বাদ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে । সুফী সাধুর! তখন পারস্ত থেকে পলায়ন 
করে কাবুলে বাস করছিলেন এই সময়ে শিক্ষক আবদুল লতিফের উদ্নার মতামত তর 
মনে গভীর ছাপ ফেলে । যৌবনে রাজপুত পত্নী এবং হিন্দু সভাসদদের প্রভাব তীর 
চরিত্রের উপর পড়ে। সত্যের সন্ধানের জন্য তীর মন উদগ্রীব হয়। এতকাল সম্রাট 
ছিলেন সুন্নী মুসলমান । এখন থেকে তিনি এক নৃতন ধর্মমতের সন্ধানে আত্মনিয়োগ 
করলেন। 

দীন-ই-ইলাহী £ রাজধানী ফতেপুর সিকীতে সম্রাট 'ইবাদতখানা বা একটি 
উপাসনা মন্দির স্থাপন করে দার্শনিক এবং ধর্মীয় তত্বের আলোচনার আয়োজন করেন । 
। তিনি প্রথমে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী পণ্ডিতদের আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁদের গৌড়ামি 
এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ তার ভাল লাগে না। এর পরে তিনি হিন্দু, জৈন ও খৃষ্টান ধর্মের 
(বিভিন্ন পণ্ডিতদের আলোচনার জন্য আহ্বান করেন । হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে পুরুষোত্তম 
ও দেবী, জৈনদের মধ্যে হরীবিজয় স্থরী ও বিজয় সেন স্থরী প্রসিদ্ধ । সুদূর গোয়া থেকে 


“Akbar appears tome among the kings what Shakespeare 


among the poets”—Sleeman. 


১৭০ যুগে যুগে ভারত 


আলোচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন । আকবর পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করতেন, 
পরম ধৈর্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্য শুনতেন । আলেচিনার সময় সকল ধর্মের পণ্ডিতদের 
মনে হত যে সম্রাট তাঁর মতে বিশ্বাসী হরেছেন। প্ররুতপক্ষে তিনি কোন ধর্মমতেই 
পুরোপুরি বিশ্বাসী হতে পারেন নি। এ.অবস্থায় আকবর এক নৃতন ধর্মমত প্রচার 
করেন।  উহাই দীন-ই-ইলাহী নামে খ্যাত। জেন্ুইট লেখক বার্তোলি (88701) 
বলেছেন যে মহম্মদের কোঁরাণ, ব্রাহ্মণদের ধর্মশাস্ত্র এবং শ্রীষ্টের বাণী থেকে কিছু কিছু 
ধর্মমত সংগ্রহ করে আকবরের দীন-ই-ইলাহী মতবাদ গঠিত। বিচক্ষণ আকবর এই নৃতন 
মতবাদ প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। ইহা! ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হয়নি । মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে এর প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ আকবর তাঁর 
_নৃতন ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে পরীক্ষা চালাতে উদগ্রীব ছিলেন। 

গোঁড়া মুসলমান বদাউনী আঁকবয়ের এই নৃতন ধর্মমতের কঠোর সমালোচনা 
“করেছেন। অনুরূপভাবে আরও অনেক এতিহাঁসিক আকবরের ধর্মমতের সমালোচনা 
করেছেন। কিন্ত ইতিহাসের পাঁতাঁয় আকবর একজন উদার মতাঁবলম্বী সর্বপ্রকার 
গৌঁড়ামির বিরোধী সত্য-সন্ধানী সম্রাট হিসাবে চিরম্মরণীয় হয়ে 'থাঁকবেন । 


মুঘল আঁজআজ্য ও ভীৱ ধর্মমত £ রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলেও 
মনে হয় যে আকবরের উদার ধর্মমত মুঘল সাগ্রাজ্যকে শক্তিশালী করে তুলেছিল । 
বিভিন্ন ধর্ম মতাঁবলম্বী মানুষের দেশ হিন্দুস্থানকে একটি সাম্রাজ্যের মধ্যে রক্যবদ্দ করতে 
হলে ধর্মীম বিষয়ে উদার মনোভাবই উপযোগী । পরবর্তীকালে আকবরের উদার ধর্মমত 
বিসর্জন দিয়ে গৌড়া সুন্নী মুদলমাঁন আওরঙ্গজেব অ-মৃসলমানদের সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন তা মুঘল সাম্রাজ্যের ধংসের কারণ হয়েছিল। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতাঁর উতর 
মহান সম্রাট হিসাবে খ্যাত হয়ে আছেন । তদানীন্তন ইউরোপে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে 
নিরবছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দেশে দেশে দমনন তি শুরু হয়েছিল তাঁর পটভূমিতে বিচার 
‘করলে আকবরের মহত্ব আরও উজ্জল রূপে দীপ্চিমান। 

মুঘল সাত্রাজ্যের প্রকৃত নির্সাভাবূপে আকবর £ আকবরের আমলে মুঘল 
সাম্রাজ্যের যে শক্তি হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই প্রজাসাঁধারণের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া 
হয়নি ৷ বহু ধর্মের দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রয়োজন আকবর বুঝেছিলেন । 
তাঁই তিনি ছিলেন ধর্মান্ধত! থেকে মুক্ত তীর রাজপুতনীতিও সেইভাবে গড়ে উঠেছিল ।' 
বস্তুতঃ আকবরকেই বল! হয় ভারতের প্রথম আধুনিক মনোভাবাপন্ন রাজা 

মনের আবেগে তিনি রাজপুতদের প্রতি সম্মান দেখান নি। অনুগত রাজপুত 
রাজাদের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সহায়, যেমন অঙ্গর রাজপরিবারের প্রতি । মোটামুটি 
আত্মসম্মান রক্ষা করে ধারা তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনেছেন তাঁদের সঙ্গে তিনি করেছেন 


মুঘল যুগ ১৭৯, 


আপস, যেমন বুন্দির সাথে । আবার বাধা পেলে তাকে চূর্ণও করেছিলেন যেমন" 
করেছিলেন মেবারকে । 


ধর্মের নামে উন্নাদনাকে আকবর বরদাস্ত করেন নি। যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস এবং 
মুসলমান বানানোর পুরানো নীতিও তিনি বাতিল করেন ১৫৬৩ সনে। তিনি হিন্দু: 
তীর্ঘযাত্রীদের কাছ থেকে তীর্থকর আদায় নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং পরের বছর জিজিয়াঁ 
করও তুলে দেন। কিন্তু আকবরের সময় বহু হিন্দু পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ পদ, যেমন" 
মাঁনসিংহ, টোডর মল, বীরবল। জ্ঞানীগুণী হিন্দুদের তিনি সমাদর করেছেন । সতীদাহ 
বন্ধ করতেও তিনি চেষ্টা করেছেন । 


ধর্মবিশ্বাসে আকবর ছিলেন অনেকটা সংস্কারমুক্ত । তাছাড়া ধর্মের ঝগড়া দূর হলে 
রাষ্ট্রে মঙ্গল হবে, একথাও তিনি বুঝেছিলেন | সব ধর্মের প্রতি সমান সম্মান দেখিয়ে 
তিনি ধর্মমতের আদাঁন-প্রদানকেই উৎসাহ দিয়েছেন । তীর ইবাদৎখানায় বিভিন্ন ধর্মের 
পণ্তিতরা তন্কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন । দীন-উলাহী প্রবর্তন করতে কাউকে এই 
ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করতে আকবর বাধ্য করেন নি । মোট কথা ধর্মীয় উদারতা, সহনশীলতা! 
এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের এঁক্য আনতে চেষ্টা করেছিলেন । 


মুঘল শাসনব্যবস্থাও আকবরের সময়েই স্থগঠিত হয়েছিল। ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং 
যোগ্যতার সমাদর ছাড়াও কেন্দ্রীভূত কর্তুত্রে শাসন ব্যবস্থার এক্যই ছিল আকবরের 
শাসন বৈশিষ্ট্য। কোন্টা আইন আর কোনটা আইন নয়, এ ব্যাঁপারটাও আকবরের 
আমলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল । সারা দেশে একই মুদ্রা ; ওজন, সরকারী ভাষা ও 
আইন প্রচলনের ফলে এসেছিল রাষ্ট্রীয় এরক্য। জনসাধারণের কল্যাণকর শ্বৈর শাসনই 
ছিল আকবরী নীতি । অবশ্য বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের পরামর্শকে তিনি গুরুত্ব দিতেন । তার 
স্বৈরাচার ছিল জ্ঞানদীপ্ত। 

আকবরী অভিজাতিদের মধ্যে তি, তাতার, পার্সীর সাথে হিন্দুও ছিলেন । দক্ষতার 
জোরেই অনেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন । নীচু থেকে উপর পর্যন্ত 
মনসবদারীর কম-বেশী দায়িত্ব সব রাঁজকর্ণচারীকেই নিতে হত। অপেক্ষাকৃত উন্নত ভূমি 
রাজস্ব ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে আকবর পেয়েছিলেন প্রজাদের 
আনুগত্য । তাই সম্ৰাট আকবরের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য উঠেছিল গৌরবেরর্ষে। 

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) 2 আকবরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে তাহার "পুত্র 
সেলিম ‘জাহাঙ্গীর’ নাম গ্রহণ করে দিলীর'সিংহাসনে আরোহণ করেন । অভিষেকের* 
পরেই তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ‘দ্বাদশটি অনুশাসন’ প্রচার করেছিলেন । সেলিম 
সেহপ্রবণ বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন । তার রাজত্বের প্রারস্তে তাহার পুত্র 
খসরুও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন । খসরু পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাকে 
বিষপ্রয়োগে হত্য| করা হয়। থসরুকে সাহায্য করার অপরাধে শিখদের পঞ্চম গুরু 
র্জনকেও বন্দী করা হয় ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নিরপরাধ গুরু অর্জনের - 


নই যুগে যুগে ভারত 


_ হত্যাতে শিখগণ মুঘল-সাম্রাজ্যের. চিরশক্র হয়ে দড়ায়। এর পর হতেই শিখ-সম্প্রদ্ায় 
একটি প্রবল সামরিক শক্তিতে পরিণত হয় । 

সন্রাঙ্জী নূর-জাহান £ জাহাঙ্গীর দুর্বল চিত্তের লোক ছিলেন। তারই স্থযোগ 
“নিয়ে শাসন ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন তার পত্রী সম্রাজ্ঞী নৃর-জাহান। নৃর-জহান 
অসামান্ স্থন্দরী ও গুণবতী নারী ছিলেন । জাহাঙ্গীরের থামখেয়ালীপণায় বাঁদশাহের 
- রাজোচিত গুণের যে অভাঁব ছিল তা পূরণ করার মত বিচক্ষণতার অধিকাঁরিণী ছিলেন 
এই পারন্ত রমণী । তিনি তাঁর অভিনব প্রভাবে মানসিক দিধাগ্রস্ত স্বামীকে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছিলেন । সম্রাটের আদেশপত্র বা “ফারমানে” নূর-জাহানের স্বাক্ষর না থাকলে 
আদেশপত্র কার্যকরী হত না। নূর-জাহাঁনের আদেশে তাহার পিতার নামে মর্শর-নিমিত ' 
একটি অতি স্থদৃ্ঠ সমাধিভবন আগ্রাতে নির্মিত হয়। মুঘল-স্থাপত্যশিল্লে ইহা-অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ অবদান। সাম্রাজ্যে ন্র-জাহানের এরূপ অপ্রতিহত প্রাধান্তে আমীরগণের মধ্যে 
অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন । 

জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার ই আকবরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে 
মুঘল-সাম্রাজ্যের করতলগত হয় নি। জাহাঙ্গীরের সময়ে বাংলার বিদ্রোহী জমিদারগণ 
মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকা নগরীতে 
স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা নগরী তখন “জাহাঙ্গীরাবাদ” নামে অভিহিত হত। এরপর 
কোচবিহার রাজ্য ও আসামের কতকাংশ মুঘল-সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বের প্রধান কীর্তি মেবার-জয় | মেবারের বিরুদ্ধে জাহাঁদীর রাজপুত্র খুরুরমকে 
প্রেরণ করেছিলেন । প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমর সিংহ তখন মেবারের 
রাঁণা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । মুঘলের সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন এবং 
জাহাঙ্গীরের বশ্যতা! স্বীকার করেন । কিন্তু জাহাঙ্গীর মেবারের মর্ধাদা রেখেছিলেন। 
মেবারের, সাথে সন্ধির সর্ত ছিল ষে, মেবারের রাণাদের মুঘল-দরবারে সামস্ত-রাজা রূপে 
উপস্থিত থাকতে হবে না । আর মেবারের রাণা-পরিবারের কোন দুহিতাঁকে বাদশাহের 
অন্তঃপুরবাসিনী হতে হবে না। 

১৬১৬ সনে রাজপুত্র খুরুরমের অধিনায়কত্বে দাক্ষিণত্যে আহ্মদনগর রাজ্যের বিরুদ্ধে 
এক অভিষান প্রেরণ করা হয়। আহমদনগরের এই ছুর্দিনে মালিক অন্বর নামে একজন 
হাবসী বা আবিশিনীয় সুদক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। মুঘল সৈন্য আহমদনগর-দুর্গ দখল 
করলেও আহমদনগর-রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারে নাই। ১৬২০ সনে পাঞ্জাবের 
উত্তরপূর্ব অঞ্চলে দুর্ভেষ্য কাংড়া দুর্গ মুঘলদের হস্তগত হয়। আহমদনগর বিজয়ের পর 
জাঁহাদ্দার পুত্রের উপর বিশেষ সম হয়ে তাকে “শা-জাহান” উপাধি দেন । ১৬২২ সনে 
পারস্তাধিপতি মুখল-সাস্াছ্যের অন্তর্গত কান্দাহার প্রদেশটি জয় করেন। কান্দাহার 
- “তখন একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্্ ও ভারত-প্রবেশের একটি দ্বার ছিল। কান্দাহার 
অঞ্চলটথেকে মুঘল সমাট্গণ সৈন্য সংগ্রহ করতেন । কান্দাহার পুনরুদ্ধার করবার জন্য 
জাহাঙ্গীর শা-জাহানিকে আদেশ করলেন। শান্জাহান পিতার আদেশ অমান্ত করে 

রঃ 


মুঘল যুগ ১৭৩, 


তার বিরুদ্ধে বিদ্রোর ঘোষণা করেন |: কিন্তু ১৬২৫ সনে তিনি পিতার নিকট আত্ম-' 
সমর্পণ করেন । ১৬২৭ সনে জাহাঙ্ব'র মারা যান । কান্দাহারে এখনও তীর সমাধি 
বিদ্যমান । 

পোতুীগদের শাস্তি জাহাদদীরের রাজত্বকালে মুঘল-নাম্রাজ্যের সাথে 
পৌতুগীজদের সংঘর্ষ হয়। তারা সমুদ্রপথে বণিকদের জাহাজ লুটপাট করত। 
পোতুগীজদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে জাহাঙ্গীর খ্টধর্মের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ভারতে নিষিদ্ধ 
করে দেন; সাম্রাজ্যের সমস্ত পোতুগিজ অধিবাসীদের মুঘল রাষ্ট্রের বণিকদের সাথে 
বাণিজ্য করার অধিকার কেড়ে নেন। পতুগীজরা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পায় । 


মুঘল দরবারে ইংরাজ দুত £ জাহাঙ্গীরের রাজের প্রথম ভাগে ১৬১৫ সনে 
ইংলণ্ডের রাজা জেমন্‌ জাহাঙ্গীরের দরবারে সাঁর টমাস রো নামে একজন ইংরাজ দূত 
পাঠিয়েছিলেন। রো! জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রায় তিন বৎসর কাল ছিলেন | তাঁর পর 
হকি নামে আর একজন ইংরেজও ভারতবর্ষে আসেন। ইহাদের দুজনের বিবরণ 
হতে তখনকার ভারত সম্বন্ধে অনেক তথা জানা যায় । 

শাসকবূপে জাহাঙ্গীর £ 

ভারতবর্ষে মোঘল যুগে জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য শাসক। অবশ্য তাঁর 
চরিত্র সম্বন্ধে সব ওঁতিহাসিক একমত নন | কয়েকজন ইউরোপীয় এতিহাঁসিকের মতে 
ভার মধ্যে কয়েকটি পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল-_তিনি ছিলেন একাধারে 
কোমল ও নিষ্ঠুর, ন্যায়বান ও খাম খেয়ালী, রুচিবান ও বর্বর, পরিণত ও শিশুনুলভ। 
কিন্ত ভারতীয় পঁতিহাসিকর্দের মতে তিনি ছিলেন একজন ন্যায়বিচারক ও মহান রাজা 
যিনি নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। অভিষেকের পরই 
প্রজার মঙ্গলের জন্য জাহাঙ্গীর যে অনুশাসন প্রচার করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে তার: 
মানবতার পরিচায়ক | i 

শাসক হিসাবে জাহাঙ্গীর সফল বলে গণ্য হলেও এ বিষয়ে তাঁর আকবরের মত 
প্রতিভা ছিল না.। তাঁর আমলে কোন উল্লেখযোগ্য আইন তৈরী হয়নি বা কোন 
শাসন-সংস্কার ঘটে নি। তিনি তার পিতার শসিন-ব্যবস্থাকে কোন রকম পরিবর্তিত 
করেন নি। কিন্ত জাহাঙ্গীরের এই ক্ষমতা ছিল না এবং ফলত, তিনি সর্বসময়েই 
অন্যের দ্বারা চালিত হতেন । £ ৯ 

তার রাজত্কাল মোটামুটি শান্তি ও সমৃদ্ধির কাল ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়” 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল |. তাঁর সময়ে  ভাঙ্ক্-শিল্পেও অসাধারণ উন্নতি 
হয়, এছাড়া অঙ্কন এবং সাহিত্য শিল্পেরও বিকাশ হয়েছিল । এই সময়েই তুলসীদাঁস- 
রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব তাঁর মহান পিতা ও উজ্জল পুত্রের 
কৃতিত্বে অনেকখানি ঢাকা পড়ে" গেছে:। এ কথা সত্য যে তাঁকে মহান রাজ! বা 
টিন ভিত্ত বলা ষাঁহ ন! = তাকে অনাহারণ জ্তিভাবান ভুশাদক বা কুউনীভিবিদ 


-১৭৪ যুগে যুগে ভারত 


বলা যায় না। ইহা সত্বেও জাহাঙ্গীরের বিদযানুরাগ ছিল প্রবল | তিনি নিজেই নিজের 
জীবন চরিত লিখে গিয়েছেন । তাঁর স্থলিখিত আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহান্'রী খুবই 
আকর্ষণীয় এঁতিহাসিক গ্রন্থ। 


শাহজাহান ( ১৬২৭-১৬৫৮ শ্রী) 2 সমাট জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে খুব্রম্‌ 

বা শাহজাহান ছিলেন তৃতীয়। ভার প্রথম ছুই পুত্রের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর 

“শাহজাহানকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেন ৷ শাহজাহানও দাক্ষিণাত্য হতে এসে 
“আগ্রাতে অভিষিক্ত হলেন এবং সিংহাসন দাবি করলেন । 


পোর্তুগীস দমন £ বাংলাদেশে পোতুগিজদের সাথে শাহজাহানের এক সংঘর্ষ 
হুয়। জাহাঙ্গীর পোতুগীজগণকে শান্তি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাদের অত্যাচার 
একেবারে বন্ধ করতে পারেন নি। পোতুগীজগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ধর্মান্ধ ছিল। 
"তাঁরা জলদস্থা-বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে হানা দিয়ে বহু 
লোককে বন্দী করে অন্যদেশে দাস হিসাবে বিক্রয় ,করত। তাদের অত্যাচারে 
বাংলাদেশ জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। শাহজাহান বাংলাদেশের স্বাদারকে পোতুগীজদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আদেশ দেন। পোতুগিজ-অধিরুত হুগলী দুর্গ মুঘলদের, 
হুস্তগত হয় এবং সেখানকার সমস্ত পতুগিজদের বন্দী করে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরপে 
আগ্রায় পাঠান হয়। এরপর মুঘল-সাম্রাজ্যের ভিতর পৌঁতুগীজগণের অত্যাচার অনেক 
কমে যায়। 


রাজ্য-বিস্তার £ আকবর ও জাহাঙ্গীরের মত শাহজাহানও ঘোরতর সাআাজ্যবাদী 
£ছিলেন। সিংহাসনে বসে তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যে 


মুঘল যুগ < ১৭৫ 


তথন খান্দেশ, আহ্‌মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা--এই চারিটি হুলতানী রাজ্য ছিল ॥ 
আকবর খান্দেশ, ও আহ্মদনগরের এক অংশ-_বেরার, জয় করেছিলেন | জাহাঙ্গীর 
চেষ্টা করেও সমগ্র আহ্মদনগর-রাজ্য অধিকার করতেপারেন নাই । অবশেষে ১৬৩৩ সনে 
শাহজাহান আহ্মদনগর মুঘল-সাশ্রাজ্যের অন্তভূক্ত করেন । এর পরে তিনি বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা অধিকার করার জন্য মনোনিবেশ দিলেন। এই ছুটি ছিল “সিয়া” মুসলিম 
রাজ্য। শাহজাহান ছিলেন ‘সুন্নী’ সম্প্রদায়ের মুসলমান । ১৬৩৬ সনে গোলকৃণ্ডা ও 
বিজাগুর মুঘল-সত্রাটের বশ্ঠতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। শাহজাহান তার তৃতীয় পুত্র 
অষ্টাদশ বষীয় আওরংজেবকে দাঁক্ষিণাত্যের স্থবাদার নিযুক্ত করেন। আওরংজেব দুবারে 
প্রায় ১২ বৎসর কাল দাঁক্ষিণাত্যের স্থ্বাদারী করেন। দুইজন পারস্তদেশায় আমীর 
-ভীর দক্ষিণ ও বামহন্তস্বরূপ ছিলেন__একজনের নাম মুশিদকুলী থা ও অপর জনের নাম 
মীর জুমলা । মীর জুমলা ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতে আসেন। তারপর স্বীয় বুদ্ধি ও 
অধ্যবসায় গুণে তিনি গোলকুণ্ডার মন্ত্রী হন। পরে আওরংজেবের প্ররোচনায় - ও উৎ- 
কোঁচের লোভে তিনি গোলকুণ্ডার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। আওরংজেরের 
সিংহাসনপ্রাপ্থির পর মীর জুমলা ও মুশিদকুলা খা ছুই জনেই উচ্চপদ লাভ করেন। 


শাহজাহান মধ্য এশিয়া জয় করে পূর্বপুরুষদের রাজধানী সমরখন্দ পুনরুদ্ধার 
করবার স্বপ্ন দেখতেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনবার কান্দাহার অভিযান 
হয়েছিল । কিন্ত প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। মুঘল-সাম্রাজ্য থেকে কান্দাহার বিচ্ছিন্ন হবার 
ফল হয়েছিল গুরুতর | প্রথমতঃ বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষে ভারতে প্রবেশের 
ছার উনুক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, স্থলপথে ভারতের সাথে মধ্য-এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য 
বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ, মুঘল-বাহিনীর জন্য দুর্ধর্য আফগান-সৈন্য সংগ্রহ করা আর 
সম্ভবপর হল না। 


কান্দাহারে ব্যর্থভা_ জাহাঙ্গীরের সময়ে কান্দাহার হজ্তচ্যুত হওয়ায় সামাজ্যের 
বিপুল ক্ষতি হয়। ১৬৩৭ খ্ৰীঃ শাহজাহান কান্দাহার পুনরাধিকার করেন; কিন্তু ১৬৪৮ 
হাঃ পারস্তরাজ পুনরায় উহা! জয় করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
অভিযানে ভারতে অজন অর্থব্যয় ও প্রভৃত লোকক্ষয় হলে শীছই ইহা৷ হজ্চ্যুত হ্য়। 
'গোলকুণ্ডার সুলতান কর দিতে অস্বীকার করায় তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বহু অর্থ 
ও রত্ুগির জেলা নিয়ে সন্ধি করা হল। পরে বিজাপুর আক্রমণ করে শাহজাহান 
. বিজাপুর রাজ্যের কতক অংশ নিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করেন। 


শাহজাহানের এখর্ঘ্য ঃ শাহজাহানের শাসনকাল মোঘল শাসনের সুবর্ণ যুগ 
বলে বিখ্যাত৷ তার মত সৌন্দর্য ও আড়দ্রপ্রিয় নরপতি ভারতে আর ছিল না। 
ভীঁর রাজত্বকাল শিল্পের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ। স্থাপত্যশিল্পে তার অন্থরাগ ছিল 
গভীর। আগ্রা ও দিলীকে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। কোটি 
কোটি টাকা'ব্যয় করে তিনি দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বহু সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, সমাধি 


১৭৬ যুগে যুগে ভারত 

ও মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ফরাসী দেশীয় পর্যটক ব্যে্ণিয়ে ও তাভানিয়ে তীর 

“বিপুল এশ্ৰ্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ১ 
শিল্পক্তল! 2 আগ্রার ভুবনবিখ্যাত তাজমহুল তাঁরই প্রিয়তম] পত্বী মমতাজ 

মহলের স্মৃতি চিরম্মরণীর করবার জন্য মমতাঁজের সমাধির উপর নিমিত হয়েছিল ।- 


টা] 


ইহা ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য-রীতির শ্রেষ্ট নিদর্শন। ইহার সৌনর্যে অতুলনীয়। এটা 
তৈরী করতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং একুশ বৎসর সময় লেগেছিল । 
দিলীর জাম-ই-মসজিদ এবং আগ্রার মতি মসজিদও শাহজাহানের অন্যতম কীর্তি । 
দিল্লীর অতি নিকটে শাহজাহান এক নৃতন নগরী নির্মাণ করেন। তীর নাম অনুসারে 
রা বানি হত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত 
হয়েছিল। এখানে ত ঢদেওয়ান-হ-খাস, ত 2 
ইলে তর দেওয়ান-ই-আম প্রভৃতির কারুকার্য 


শাহজাহানের বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনও অতি অপূর্ব । অসংখ্য মণিমাণিক্য- 

খচিত এই সিবহামন অগণিত অর্বযয়ে নির্মিত হয়েছিল । te SE মণি 

" ৮. শাহজাহানের শিরন্ত্রাণে শোভা গেত। ১৭৩১ খ্রীঃ পারভুরজি দাদির শাহ এই দুটি 
£' অমূল্য সম্পদ লুঠন করে পারন্তে নিয়ে যান। শাহজাহানের রাজত্বকালে চিত্রশিল্পের 
? বিশেষ উন্নতি হয়। ১ 


all 


মুঘল যুগ ১৭৭ 


{শিল্পকলার দিক দিয়ে দেখলে শাহজাহান মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে সবশ্রেম্ঠ স্থান 
পাবার যোগ্য। ভারতের কলা এবং শিল্পের হীতহসে শাহজাহানের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় 
হয়ে থাকবে। তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্যাশল্প গৌরবের উচ্চতম [শিখরে আরোহণ করেছিল। 

শাসকরুপে শাহজাহান £ ১৬২৭ থেকে ১৬৫৮২পর্য্ত শাহজাহানের ত্রিশ বছর 
রাজ্ঞত্বকে ভারতবর্ষের মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ডঃ স্মিথের ভাষায় শাহজাহানের 
রাজত্বকালে বাহ্যতঃ মুঘল সাম্রাজ্য সর্বেচ্চ শিখরে আরেহণ করোছিল। তাঁর রাজত্বকালে 
সমগ্র সম্রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। তার সময়ে কোন দেশীশান্ত রাজ্যের 
অস্তিত্ব বিপন্ন করোন। শাহজাহানের সময়ে দাক্ষিণাত্যে বপুল জয়লাভ সম্ভব হয় এবং 
সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের চরম সমৃদ্ধি ঘটে এবং পাঁশ্চম এশরা 
ও ইউরোপে নতুন নতুন বাঁণজ্যের দিক উন্মুন্ত হয়। বহুবিধ ভাস্কর্যের অনিন্দ্য সৌন্দর্য 
দি CO HE TSS IE eS 
সমৃদ্ধ হলেও এর পাশাপাশি কয়েকাট অন্ধকার দিকও ছিল। 


শাহজাহান যথেষ্ট সংস্কীতসম্পন্ন ব্যান্ত ও বীর যেদ্ধা ছিলেন৷ ফাসা? হিন্দী ও 
তুক্ণভাষা জানতেন। কাব্য, সংগীত ও চিন্রকলায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছল। তান 
সে-সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তণ বলে বিবেচিত হন। মেগল সমাজকে [তান গৌরবের 
উচ্চাসনে প্রাতাষ্ঠত করেন। 


তলের {তান 'বাঁজত প্রদেশসমূহে 
শাম্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে ও তর প্রশাসীনক ও. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করতে 
নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তান প্রশাসনকে, বিশেষত, মনসবদারী প্রথাকে ঢেলে 
সাজাতে পেরেছিলেন। তানি মনসবদারদের বেতন হার কামিয়ে দিয়োছলেন এবং তাদের 
পদানদ্যয়ী সৈন্যসংখ্যা সীমিত রাখতে বাধ্য করেছিলেন। তানি রাষ্ট্রের প্রাত দেয় 
রাজস্বকে এক তৃতীয়াংশ থেকে অধেক অংশে পাঁরণত করে ভ্যাম রজস্বের আদায় বৃদ্ধি 
করোছিলেন। সদয় প্রশাসক হিসবে তিনি জনগণের দখদদ্শশা লাঘব করার বহযীবধ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করোছলেন। নতুন র.স্তা ও নালা তাঁর অমলে নার্মত হয়োছল। কৃষক 
সমাজকে রক্ষা করার জন্য তান অনেক সময়ে নিজের ও শাসক প্রশাসকদের পদচদ্যত 
করোছিলেন। এসব সত্বেও প্রদীপের তলয় যেমন থাকে অন্ধকার, শাহজাহানের রজত্বকালও 
তেমনি প্রাচ্য ও সমাদ্ধির পাশে ছিল অভাব ও র্েদ। মেহনতাঁ মানুষের জীবন 
আভজাতবর্গের বিলাস-ব্যসনের বোঝা বইতে এবং সম্রাটের শি্প-প্রীতর বাস্তবায়নে 
তার শ্রমের মধ্যমে যে সাফল্য পেত তা থেকে তাঁদের জীবনে উঠোঁছল হাহাকার। বস্তুতঃ 
গণের আলোকে শাহজাহানের শসনকালকে মুঘল শাসনের স্বণ যুগ 


থাকে। VAS 
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৯৭৮ যুগে যুগে ভারত 


আওরঙ্গজেব £ (১৬৫৯-১৭০৭) : 

শাহজাহানের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ_ সম্রাট শাহজাহানের চাঁরিপত্র ছিলেন 
দারা, সুজা, আওরজ্ঞজেব ও মুরাদ। জ্যেষ্ঠ দারা ?পতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং 
রাজধানীতে থাকতেন। ধর্মে উদার ছিলেন বলে গোঁড়া মুসলমানরা তাঁকে ধর্মদ্রোহশী 
মনে করত। দ্বিতীয় পত্র সুজা প্রায় সপ্তদশ বৎসর বাংলার সুবাদারী করোছলেন। তান 
অলস ও বিলাসী ছিলেন। তৃতীয় পত্র 
আওরঙ্গজেব দ্‌ঢ়চেতা, কার্ধদক্ষ, কৌশলী, রণ- 
নিপ্ণ এবং ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী িলেন। 
কৌশলে রাজনোৌতক উদ্দেশ্য সাধনে তান 
পশ্চাৎপদ হতেন না। ইসলাম ধর্মে আঁবচলিত 
বিশ্বাস তাঁকে গোঁড়া ম:সলমানগণের 'প্রিয়পান্র 
করোছল। চতুর্থ পত্র মুরাদ সরল প্রকত; 
1বলাসাপ্রয় এবং উচ্ছৃঙ্খল িলেন। 

১৬৫৭ শ্রীষ্টান্দে সেপ্টেম্বর মাসে শাহজাহান 
কাঠন পাড়ায় আক্রান্ত' হলেন। তখন সজা 
বঙ্গদেশে, আওরঙ্গজীব দাঁক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ 

আওরঙ্গজেব গুজরাটে ছিলেন। পিতার পাঁড়ার সংবাদে সকলেই 
দারার বিরদ্ধে হ্যদ্ধযান্রা করলেন। দারা ছিলেন [তার মনোনীত উত্তরাধিকারী । কাজেই 
সকলেই ভেবেছিল যে সম্রাট জীবত নাই এবং সিংহাসন 'নার্ববাদে আঁধকার করার জন্য 
দারা তার মূত্যুসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। 


আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং পথে 
মালবে মুরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সান্ধি করলেন। দারা আওরঙ্গজেব ও মুরাদের গাঁতরোধ 


জার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং ১৬৫৯ 
নদের জানয়রা মাসে খানযরার যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করলেন। সুজা শেষে সপরিবারে 
সারাকানে পাঁলয়ে গেলে আরাকান রাজের আদেশে নিহত হন। দারা পাঞ্জাব থেকে মূলতান 
এবং শেষে রাজপ্্তানার় পালিয়ে ছিছুন। ১৬৫১ গ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে দেওরাইর যুদ্ধে 
দারা আবার আওরঞ্াজেব কর্তৃক পরাজিত হন। পরে তিনি ধৃত হয়ে ধর্মদ্রোহের আভযোগ 
দ্বারা আওরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হলেন। এইভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধের সমাপ্তি ঘটে। 


রি 


মুঘল যুগ ১৭৯ 


আওরঙ্গজেব £ঃ ১৬৫৮ সনে আওরঙ্গজেব রন্তক্ষয়ী গৃহাবিবাদের মাধ্যমে দজ্লীর 
1সংহাসনে আরোহণ করেন। আওরঙ্গজেবের সামনে সমস্যার অন্ত ছল ন্য। বাংলাদেশে 
মগ জলদস্যদের উৎপাত, আসামে আহোমদের সাথে সংঘর্ষ, মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য রক্ষা, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতিদের বিদ্রোহ, রাজপূতদের সাথে অসদ্ভাব, িখদের 
অসন্তোষ এবং দাঁক্ষণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ছিল কয়েকাঁট বিশেষ সমস্যা । বঙ্গদেশে 
'তাঁন মগ দসযযদের দমন করেন । আহোমদের 1বরুদ্ধে দীর্ঘাদন আঁভযান করে (সেনাপাঁত) 
মীর জুমলা কামরূপ আখকার করেন। পূর্ব দিকে সাম্রাজ্যের সীমানা এইভাবে আরও 
বাড়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গোলমালও- তার হস্তক্ষেপে প্রশামত হয়, সামারকভাবে 
কমে যার। 

শাহজাহানের সময়ই আওরঙ্গজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। সে সময়ই তান 
গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর আক্রমণ করেছিলেন। এঁ দুটি রাজ্যই বশ্যতা স্বীকার করে 
সেলামী দিতে রাজী হয়োৌছল। কন্তু আওরঙ্গজেব যখন 1সংহাসনে বসলেন, তখন 
দাক্ষণাত্যে মারাঠা শান্তও মাথা তুলেছে। মারঠাদের উত্থানে বজাপূর ও গেলকুণ্ডাও 
সাহস পেয়ে গেল। সুতরাং মারাঠা দমন হল আওরঙ্গজেবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । 

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্যাবস্তার_ আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর 
বিশ্বস্ত সেনাপাঁত মীর জ;মলাকে বাঙ্গালার স্মবাদার নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে আহোম 
ও আরাকানী মগাদগের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মীরজমলা 
সসৈন্যে পৃর্বাদকে অগ্রসর হলেন। মুঘল বাঁহনী কোচাবহার আঁধকার করে ১৬৬২ 
গ্রীষ্টাব্দে আহোমগণের রাজর্ধানী গড়গাঁও হস্তগত করে। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ 
যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিলেন এবং মুঘল ,সম্রাটকে বার্ধক কর দিতে প্রীতশ্রুত হলেন। ) 
মীরজমলা সসৈন্যে ঢাকা আভমখে যাত্রা করলে পথে তাঁর মৃত্যু হল (১৬৬৩ শ্রীঃ) । 
চার বৎসর পর আহোমগণ মুঘল সেনাদলকে বিতাঁড়ত করে গৌহাট অধিকার করে! 
এরপর দীর্ঘকাল আহোমাঁদগের সাঁহত মুঘল সরকারের যুদ্ধ চলেছিল, কিন্তু এতে কোন 
স্থায়ী ফল হয়ান। 

মীরজুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েন্তা খাঁ বাঙ্গালার স:বাদার 
নিযুন্ত হন। তান মগাঁদগকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন (১৬৬৬ শ্রীঃ) ৷ 
পুঁজ জলদসন্াদগকে দমন করে তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে শান্তি স্থাপন করোছলেন। 

উত্তরপশ্চিম সামান্তের য্যদ্ধ_ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আধবাসী আফ্রাদ, 
ইউসফজাঈ প্রভাত দন্ত উপজাতিসমূহ নামে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন হলেও কার্যতঃ 
স্বাধীন ছিল। তারা সুযোগ পেলেই কাব:লযান্রী বাণকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করত এবং 
সমতলভ্যামর আঁধবাসগণের বাঁড়-ঘর বিনষ্ট করত। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউসফজাঈগণ 
এবং ১৬৭২ স্রীষ্টাব্দে আফ্রাদগণ বিদ্রোহী হয়োছল এবং তাদের উপদ্রবে কচ্ছ, পাঞ্জাব 
ও কাম্মীরে হাহাকার উঠোঁছল। আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল এইসব বিদ্রোহ দমন করোছল 
এবং মুঘল সরকার উপজাতসমূহের নেতুগণকে উৎকোচ দানে বশীভূত করোছল। 
তথাপি সীমান্ত প্রদেশে স্থায়ী শান্ত স্থাঁপত হয়ান। 


১৮০ যুগে যইগে ভারত 


... উত্তর ভারতে হিম্দগণের বিদ্রোহ_ উত্তর ভারতে হিন্দুদের বিদ্রোহের মধ্যে রাজপডতদের 
বিদ্রোহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যেধপরের মোড়বার) রাজা যশোবন্ত 


সিংহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জামরদ নামক স্থানে মত্যমুখে পতিত হন। এই সংবাদ 
পাওয়া মাত্রই আওরঙ্গজেব যোধপুর রাজ্য অধিকার করলেন - যশোবন্ত সিংহের কোন 
প্রাপ্তবয়স্ক পদ না থাকায় কেহ বাদশাহী ফোঁজকে বাধা দিতে পারল না! যশোবন্তের 
মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তার এক পাত্রের জন্ম হয়। তার নাম অজিত শিংহ ৷ রাঠোর-সর্দর 
দুগদাস নাবালক রাজপন্র ও রাণাকে নিয়ে যোধপনুরে .. উপাস্থত হলেন : তখন 


মুঘল যুগ ১৮৯ 


আওরঞান্েব স্বয়ং সসৈন্যে আজমীর উপাস্থিত হলেন এবং নিজপুত্র আকবরকে মারবাড় 
দবজয়ের 'ভার দলেন। 

মারবাড়ে যখন মুঘল আঁবপত্য প্রাতাঙ্ঠত হাচ্ছল তখনই আওরঙ্গজেব 'জাঁজয় 
কর পুনঃপ্রবর্তন করলেন: (৯৬৭৯) । এতে অসন্তুষ্ট হয়ে মেবারের পরাক্রান্ত রাণা 
স্াজাসিংহ রাঠোরদের সাথে যোগদান করলেন। মৃঘল বাহন মেবার আক্রমণ করে চিতোর 
অধিকার করে। রাজাঁসংহ সসৈন্যে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে ' যুদ্ধ চালাতে 
লাগলেন। রাজাসিংহকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেব শাহাজাদা আকবরের অধীনে এক... 
বিরাট সৈন্যদল পাঠালেন। রাজপতরা গোরলা কায়দায় বধ করে মেল শান্তকে পযদস্ত 
করতে থাকে। এমতাবস্থায় আকবর রাজাঁসংহকে দমন করতে না পারায় আওরঙ্গজেব 
অসন্তুষ্ট হয়ে অপর পত্র আজমকে মেবার বিজয়ের ভার দিলেন। এই সময়ে রাঠোরদের 
সঙ্গেও যুদ্ধ চলাছল। আকবর পিতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হরে এবং রাজপদ্তগণের সাহায্যে 
দদজ্লগর সিংহাসন আঁধকার করতে পারবেন মনে করে বিদ্রোহী হলেন (১৬৮১ শ্রীঃ) 
কন্তু আওরঙ্গজেবের ক্‌টনীতির ফলে রাজপচতগণ আকবরের পক্ষ ত্যাগ করে। আকবর . 
সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব দেখে দাঁক্ষণাত্যে পাঁলয়ে যান এবং মারাঠারাজ 
শম্ভ্ীর দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর আওরঙ্গজেব সসৈন্যে দাঁক্ষণাত্যে উপস্থিত 
হলে হতভাগ্য আকবর জলপথে পারস্য দেশে পালিয়ে যান এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তথায় 
মত্যুমূখে পাঁতত হন। 

আকবরের বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বেই: মেবারের রাখা রাজাসংহের মৃত্যু হয়োছল। তাঁর 
পত্র জয়াসংহ ১৬৮১ শ্রীষ্টান্দে আওরঙ্গাজেবের সঙ্গে সান্ধ স্থাপন করলেন। কিন্তু 
মারবাড়ের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে । আওরঙ্গজেবের মত্যুকাল (১৭০৭ খ্রীঃ) পৰ্যন্ত 
মারবাড়ে শান্ত স্থাঁপত হয় নাই। তাঁর পত্র বাহাদুর শাহের রাজছবকালে অঁজত সিংহ 
যোধপুর আঁধকার করে পৈতৃক সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত হন। 

আওরজ্গজীব শিখাঁদগের গর তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ড বধান করে পাঞ্জাবে 
_ দারুণ অসন্তোষের সযষ্ট করেন। তেগ বাহাদুরের পত্রে গরর গোবিন্দ দিংহ শিখাদিগকে । 
একটি সামারক সম্প্রদায়ে পারণত করেন। 

মারাঠা নায়ক ?শবাজী ও সম্রাট আওরঙ্গজেব ৪ / * 

সপ্তদশ শতকে শিবাজপর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান ভারতবর্ষের * হীতহাসে 
এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উত্তর ভারতে রার্জপুতদের জীবন সন্ধ্যার পরে দাঁক্ষিণাত্যে 
মারাঠাদের জীবন প্রভাতের শুর;। এই মারাঠা জাতির প্রভাত-স্য শিবাজী । y 

কতকগালি এঁতহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে মারাঠাদের মধ্যে নবজীবনের স্পন্দন 
অনুভূত হয়োছল। মারাঠাদের ধর্ম; একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভাত মহাপুরবয- 
দের প্রচার এই নবীন জাঁতর মধ্যে এক নবজাগ্ররণের সননরপাত করৌছল। ধর্ম এবং 
কর্মের সাধনার আদর্শে ারাঠারা উদ্বুদ্ধ হয়োছল। রামদাসের 'মঠ' গণীল এবং তাঁর 
-দশবোধ' মারাঠাদের মধ্যে িপ:ল উন্মাদনা সৃষ্ট করোঁছল। মারাঠা সাহিত্য এবং 


১৮২ যুগৰে যুগে ভারত 


ভাষার বিকাশ মারাঠা জাতিকে একসমত্রে গ্রথত করোছিল। মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক 
'অবস্থানও মারাঠাদের উত্থানের সহায়ক ছিল। পর্বত, নদী এবং অসংখ্য গার-দুগে- 
পরিবেষ্টিত হবার ফলে আ্রমণকযরীর পক্ষে সহজে এবং দত মহারাষ্ট্র জয় করা এবং 
উহা শাসনে রাখা দুঃসাধ্য ছিল। এই অন্যকুল পারবেশেই বাজ মারাঠা জাতিকে 
এক্যবদ্ধ করে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন। 
বনের গিরিদুর্গে ১৬৩০ সনে শিবাজীর জন্ম। তাঁর মাতা জিজাবাঈ দেবাঁগারর 
প্রসিদ্ধ যাদব বংশের কন্যা, পিতা শাহজী মেবারের শিশোদিয়া বংশের সন্তান । জিজাবাঈ 
এবং দাদাজী কোন্ডদেবের আঁভভাবকদ্বে প্নায় শিবাজীর শৈশব জীবন কাটে। শৈশবেই 
ভান অধ্বারোহণ এবং অস্রচালনায় দক্ষতা অর্জন করেন। মাওলা নামে পার্বত্য জাতির 
সঞ্গো তাঁর মেলামেশা ছিল। পরবতাঁকালে মাওলাগণই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বত ও সেরা 
সোনক হয়েছিল। টু 

দাক্ষিণাত্যের স্মলতানদের তখন ভগ্নদশা, মোঘলগণ উত্তর ভারত নিয়েই ব্যন্ত। এই 
অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে শিবাজী একটি স্বাধীন রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হলেন। 
১৬৪৬ সনে মাত ষোল বছর বয়সে তিনি তোরনা নামে দুর্গ জয় করেন। এর পাঁচ মাইল 
পর্বে তান বিখ্যাত রারগড় দরর্গ নির্মাণ করেন। ১৬৪৭ হতে.১৬৫৬ সনের মধো তিনি 
আরও কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। বিজাপ্‌রের সুলতান িবাজীকে দমন .করার জন্য 
আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত আফজল খাঁ নিহত 
হলেন এবং শিাজাঁর অনরেরা তাঁর শাবির লব করে। ১৬৬৪ সনে শিবাজী সমস্থ 
শালা বন্দর গুজরাট লুণ্ঠন করে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মত ধনসম্পাত্ত লাভ করেন। 
স্ধানীয় ইংরেজ এবং দিনেমার বাঁণকদের তিনি কিন্তু ্পর্শ করেনানি। 

মংঘল-মারাঠা সংঘর্ষ £ শিবাজার শা্তবাদ্ধতে ভীত হয়ে মুঘল-সম্রাট আওরঙ্গজেব 
ানাতোর সাদা শাযে্া খাঁকে শিবা বিরদ্ধে অভিযান করবার আলে 


জনন এবং অনেকগনাজ দর্গ মযেলমের হাতে ছেড়ে দিলেন, (১৪৬৫ অয) তারপর 
রাজা জয়াসংহের অনুরোধে শিবাজশ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রা 
রব কিন্তু মলের 
দা করা হয় পরে চুর শিবা সেখান থেকে পালিরে দবরেখে কিরে এ 

হাত শিরা এ তারপর সারের জামে তার আবার সংঘর্ষ আর হয়। পিজা 
তা হত দগিা মমত পরার করেন, মলির রেলে 
দিয়ে 'চোঁখ অর্থাৎ রাজস্বের এক'চতুর্থাংশ আদায় করেন। ১৬৭৪ জনে তিনি ছুরপাঁতি 


মুঘল যুগ ১৮৩ 


উপাধি ধারণ করেন এবং রায়গড় দুর্গে মহাসমারোহে তাঁর আভষেকাক্রিয়া সম্পন্ন হয় 
তারপর তান দাক্ষিণাত্যে বহুদূর পর্যন্ত রাজ্যাবস্তার করেন। 

ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে মুঘলগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই 
সুযোগে শিবাজী গোলকুণ্ডার সূলতানদের সাথে সান্ধ স্থাপন করে ১৬৭৭ সনে জিডি, 
ভেলোর এবং পাশ্ববতা জেলাগুলি জয় করেন। এর [তন বছর: পরে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে 
শিবাজীর মৃত্যু হর (১৬৮০ সন) ৷ শিবাজা যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করোছলেন তার 
সীমা উত্তরে ধরমপুর থেকে পর্তুগীজ অধিকৃত দমন, সলসেট, বেসন, গোয়া এবং দক্ষিণে 
কারোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্্ণটকের কিছু অংশ এবং মহাীশুরের একাঁটি বড় অংশ 
তাঁর আঁধকারে এসোঁছল। 

মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ৪ মৃত্যুর সময় শিবাজীর রাজ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলে 
উত্তরে ‘রামনগর থকে দাঁক্ষণে কারওয়ার পর্যন্ত এবং পূর্বে “বোলগানা থেকে পশ্চিমে 
কোলহাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত 1ছল। ইওরোপীয়দের আঁধকৃত অণ্চলগন্ীল_ গোয়া, দমন, 
সালসেট, বোঁসন, জাঞ্জরা ও বোম্বাই_তাঁর রাজ্যের সীমানার বাইরে অবাঁস্থত ছিল) 
নাসিক ও পঢণা তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পাশ্চম কর্ণাটকের কতকাংশ ও বর্তমান 
মহশীশুর রাজ্যের কতকাংশ তাঁর রাজ্যভুন্ত হয়োছল। 


শাসন-ব্যবস্থা £ শুধু সমর বিদ্যাতেই নয়, রাজ্যশাসনেও িবাজীর যোগ্যতা এবং 
সংগঠন প্রাতভা ছিল ক্ষুরধার। এঁতহাসক রালনসন বলেন--“প্রায় সকল মহান যোদ্ধাদের 
মত-_ যাহার উজ্জবল দ্টান্ত নেপোলিয়ন-_শবাজীও একজন মহান শাসন ব্যবস্থার 
পাঁরচালক।” .. 

ঈশবাজণর শাসনপদ্ধীত £ শিবাজী সামান্য কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করোছলেন। 
‘কিন্তু তার মধ্যেই (তান যে শান্ত ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন তা তাঁর অপনর্ব শাসন" 
দক্ষতার পরিচয় দেয়। [শিবাজীর শাসন-পদ্ধাতও মৃঘল-শাসনপদ্ধাঁতর ন্যায় স্বৈরতন্ত্ 
ছিল। কিন্তু রাজ্যশাসনে রাজা আটজন মন্ত্রীর সাহায্য নিতেন। তাঁদের বলা হত 
“অষ্টপ্রধান'। এই আটজনের মধ্যে “পেশোয়া” ছিলেন প্রধান মন্তী। “অমাত্য' ছিলেন 
অর্থসচিব। রাজসভা ও রাজার দৈনিক কাজের "যান হিসাব রাখতেন, তাঁকে বলা হত 
মন্ত্রী । রাজার চিঠিপত্র লেখার বিষয়ে এবং প্রদেশের হিসাবপন্র রাখবার বিষয়ে সাহায্য 
করতেন ‘সচিব’ । পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধানের নাম ছিল “সামন্ত'। সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন 
‘সেনাপতি’ ৷ 'পাঁণ্ডত রাও” ছিলেন রাজার প্রধান পুরোহত। রাজ্যের প্রধান বিচারপাঁতকে 
বলা হইত 'ন্যায়াধীশ’ ৷ 

শিবজার রাজ্য কয়েকাট “প্রান্ত, 'পরগণা' এবং তিরফে' বিভক্ত করা হয়োছল। 
প্রান্তের শাসককে সাহায্য করবার জন্য আবার “অন্টগ্রধান' ছিল। রাজস্ব আদায় করবার 
প্রচালত' ব্যবস্থা-নলামে খাঁরদ করবার প্রথা, শিবাজী রাহত করোছলেন। তান সমস্ত 
ভীম জরীপ করিয়াছিলেন এবং কৃষকগণ সরাসাঁর রাজকোষে রাজস্ব জমা দিত। উৎপন্ন 
শস্যের শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ শস্যে অথবা নগদ অর্থে রাজস্ব দিতে হত। নিজ 


৯৮৪ যুগে যুগে ভারত 


ব্রাজ্যের উৎপন্ন শস্য থেকে রাজস্ব ছাড়া মুঘল-সাম্রাজ্য এবং িজাপুর রাজ্যে শিবাজী 
চৌথ' ও 'সরদেশমুখী” অদায় করতেন। “চৌথ” অর্থ রজস্বের চারিভাগের একভাগ । 
বিভিতদের কাছ থেকে সামারক বিভাগের- ব্যয়-সংকুলানোর জন্য মেটামুটিভাবে এই 
“চৌথ’ আদার হত। 'সরদেশমুখী'র অর্থ 'চৌথ” ছাড়া রাজ্যের রাজস্বের, এক-দশমাংশ। 

সামরিক ব্যবস্থা ৪ শিবজ'র নৌবাহিনী £ শিব জার সামারক ব্যবস্থা ছিল উন্নত 
ধরণের ৷ তাঁর রীতিমত বেতনভ্‌ক স্থায়ী সৈন্যদল ছিল। এছাড়া তাঁর নোৌ-বাহনীও ছিল। 
বোম্বাই উপকূলের হিন্দ ন:বিকগণ এই নো-বাহিন পাঁরচালনা করত। 1শবাজীর 
নৌ-বাহনীর সমসমাঁয়ক পোত্ুগীজ, এমন কি, ইংরাজদের নৌ-বাহনী অপেক্ষা হশনবল 
ছল না। 1শবাজীর সৈন্যদলে ৩০/৪০ হাজার অ*্বারেহণ সৈন্য ও ১০ হাজার পদাতিক 
সৈন্য ছিল। শিবাজজীর দ্গসংখ্যা ছিল ১৫০। প্রত্যেক দুগের রক্ষার ভর ন্যস্ত ছিল 
তিনজন দৈন্যধ্যক্ষের উপর। সৈন্যবাহিনীতে কামান ছিল। ক্ষিপ্রতায় মারাঠা অশ্বারোহী 
সৈন্য ছিল তখন ভরতে আদ্বিতায়। অ*্বারোহণ-বাহনী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল- বগা 
ও গশলাদার'। বগর্গণ রীতিমত বেতন পেত। শিলাদারগণ নিয়ামত বেতন পেত না। 
তদের খরচ বাবদ নিদিষ্ট টাকা দেওয়া হত। ২৫ জন অধ্বারোহণর অধ্যক্ষকে বলা হত 
হাবিলদ র। ৫ জন হাবিলদারের উপর ১ জন 'জুমলাদার'। আবার ১০ জন জুমলাদারের 
উপর ১ জন “হাজার?” ছিল। হাজারীর উপর 'পাঁচহাজারণ' ও তাঁর উপর সৈন্যধ্যক্ষ 
খাকতেন। সেনাদলে বাজী কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সৈন্যাশাবিরে স্বলোক লা 
নতকীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 

বাজার বংশধরগণ £ ১৬৮০ ভরীণ্টাব্দে শিবাজার মৃত্যুর পর তাঁর পত্র শন্ভুজন 
রাজা হন। তান ম:ঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হন ও পরে নিহত হন? শম্ভীর 
শিশপঢু্ৰ শাহ শস্ভুজগর সঙ্গে বন্দী হন ও মুঘল-অন্তঃপুরে লালিত-পালিত হন। 


থাকেন। ১৭০৬ -গ্ীষ্টান্দে আওরঙ্গজেবের মত্যুর পর শাহ্‌কে মুক্ত দওয়া হয়। শিবাজশর 
বংশধরগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে গৃহ বিবাহ 


শাহকে মাত দেওয়া হয়েছিল মলরবারের সে আশা ফলবতাঁও হয়ো মানত 


হলেন। তখন মারাঠার হীতহাসে পেশোয়াদের যুগ আরম্ভ হল। ছন্রপাঁত ?িবাজণীর 
বংশধরেরা নমে মার রাজা থাকলেন। 


ভারতের ইতিহাসে শিবাজার স্থান £ মারা জাতির জনক এবং স্বাধীন মারাঠা 


মুঘল যুগ ৯৮৪ক 


রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ছত্রপাত শিবাজী ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে অছেন। 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত" মারাঠাদের তান একটি স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে এক্যবদ্ধ করোছলেন। 
পর্মগ্‌রুদের প্রচার এবং মারাঠা সাহিত্যের বিকাশের ফলে 'মারঠাদের মধ্যে যে জাগরণ 
স্থায়ী হয়েছিল, উহা তাঁরই শাসনকালে পারিণাত লাভ করে। ইতিহাসে এই! নেত্র 
অবদান উপেক্ষণীয় নয়। মারাঠাদের মোঘল জাম্জ্যবদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ করা এব 
একটি স্বাধীন রাজ্য প্রাতষ্ঠার জন্য একজন নেতার প্রয়োজন ছিল। ীশবাজী এই 
' ঞাঁতহাঁসক প্রয়োজন পূরণ করোছিলেন। নবীন মরাঠা জাতির মধ্যে তান যে শুঙ্খলা-- 
“বোধ এবং উন্মাদনার সঞ্চার করোছিলেন, এর ফলেই মারঠারা আমত বিক্রমে ও দে'দণ্ড 
প্রতাপে মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে পেরোছল। আওরঙ্গজেব 
“তাঁকে পার্বত্য মীষক” বলে অবজ্ঞা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে দমন করতে ব্যর্থ 
হয়োছলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও মারাঠাজাঁত দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক 
শনুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করোছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের শেষ দৃশ্যে ভারতের 
ভাগ্যদেবতারুপে বাজী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মারঠাদের ভ্মকা নিঃসন্দেহে গৌরব- 
জনক হলেও তা সাফল্যের সাথে পালন করতে পারোন। bh 

শিবাজী জানতেন যে, জাঁতগঠনের অন্যতম. প্রধান উপাদান শ্‌ঙ্খলাবোধ এবং 
নীতিবোধ। সৈনিকদের মধ্যে তাই কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। সেনানিবাসে স্ত্রীলোক 
ন্বা নর্তকীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এীতহাসক' কাঁফ খাঁ লিখেছেন যে, শিবাজী 
সৈন্যদের নিদেশ দিয়ৌছলেন যে, তারা কখনই মসজিদ. পবিত্র কোরাণ বা নারীদের 
অসম্মান করবে ন। হিন্দ; বা ম:সলমান নারী বন্দী হলে তাদের আত্মীরস্বজনদের কাছে 
“পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেই যুগে এরুপ' নীতিবেধ সত্যই বিরল । গুরু রামদাসেৰ 
প্রীত অকপট ভক্ষির মধ্যেও তাঁর নীতিবোধ প্রাতফালিত। 

রাজপন্তবীর প্রতাপ সিংহের মত মারাঠাবীর শিবাজীও তাই ভারতবর্ষের হীতহাসে 
বচরস্মরণীয় হয়ে আছেন! মারাঠা জাতির জনক হিসাবে তাঁর কীর্ত চিরকাল অম্লান 
থাকবে । 

আওরজজেব কর্তৃক বিচ্গাপুর ও গোঁলকুণ্ড অভিযানের পটভূমি: 

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব দাক্ষণাত্যের সনবাদার. পদে নিযুক্ত 
হয়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করবার চেষ্টা করোছলেন। কিন্তু শাহজাহানের 
নদেশে তাঁকে শেষ পর্যন্ত অভিযান বন্ধ করতে হয়োছল। যৌবনে দাক্ষিণত্যে মুঘল 
সাম্রাজ্যের বিজয় পতাকা প্রোথিত করবার যে স্বপন আওরঙ্গজেবকে বিভোর করোছল 
সম্রাট হয়ে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ত করবার জন্য সচেষ্ট হয়োছলেন। রাজত্বের প্রথম 
ভাগে উত্তর ভারত নিয়েই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়, রাজত্বের শেষ ভাগ তান দাক্ষিণাত্যেই 
বিপদের সংকেত দেখা 1দিয়োছল। বিজাপর ও গেলকুণ্ডার প্রাতও তাঁর লব দৃষ্টি ছিল। 
সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থ এবং ধর্মীয় গোঁড়াম তাঁর দাঁক্ষণাতা-নীতি প্রভাঁবত করোছিল। 

আরঙ্গাজেব কর্তৃক বিজাপর ও গোলকুণ্ডা আভযান £ গোঁড়া স:ন্নী মুসলমান সম্রাট 


১৮৪খ যুগে যুগে ভারত 


ওরংজেব শিয়া সম্প্রদায়ভুন্ত বিজাপর ও গোলকুণ্ডার সূলতানদের প্রতিও ক্রুদ্ধ ছিলেন। 
পিতার রাজত্বকালে তান ইহাদের বিরদ্ধে অভিযান করোঁছলেন। তান পুনরায় এদের 
বিরুদ্ধে অভিষান করলেন। ১৬৮৫ সনে মনুঘলগণ বিজাপুর অবরোধ করল। পরের বছর 
সম্রাট নিজে বিজাপুরে উপস্থিত হলেন। এ বংসরই দুর্গের পতন ঘটল এবং িজাপদর 
মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তভবিস্ত হল। ১৬৮৭ সনে সম্রাট নিজে গোলকুণ্ডায় আঁভযান করলেন ॥ 
ক্রমাগত আট মাস দুর্গের অবরোধ চলল। কিন্তু দুর্গের পতন হল না। অবশেষে এক 
আফগান সৈনকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দুর্গের পতন ঘটল। গোলকুণ্ডা মুঘল 
সাম্রাজ্যের অন্ততুন্ত হল। 

এলাফনস্টোন এবং স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে, িবজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করে 
আওরঙ্গজেব ভুল করেছিলেন, কেননা স্বাধীন বিজাপুর ও স্বাধীন গোলকুণ্ডা মারাঠা 
শান্তর বিকাশের পথে অন্তরায় ছিল। আবার যদঃনাথ সরকার এই মত গ্রাহ্য করেন নাঃ 
তাঁর মতে পতনোল্মুখ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের পক্ষে মারাঠা শান্তকে খর্ব 
করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আকবরের সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাগ্রাজ্য 
বিস্তারের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার অবশ্যম্ভাবী পারিণাত ছিল বজাপুর ও গোল- 
কুণ্ডার মুঘল সাগ্রাজ্যের অন্তভ্দীন্ত। শাহজাহানের রাজত্বকালেও এদের বিরুদ্ধে মুঘল 
আভিযান পরিচালিত হয়োছল। আওরঙ্গজেবের নীতি এই প্রচেষ্টারই পাঁরণাঁত মান্র। 

দ্ীক্ণাত্য-আভযানের সমালোচনা £ িজাপন্র ও গোলকুণ্ডার মুঘল সাম্রাজ্যের 
অন্তভরীন্তর সময়ে আওরঙ্গজেব গোঁরবের উচ্চতম ?শখরে আরোহণ করোছিলেন। কাবুল 
থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতের তান অধীমবর 
হয়োছিলেন। [কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য অস্তাচলে গমন করাছল। দাঁক্ষিণাত্য 
আভযান হতেই! তাঁর পতনের শঢুরু। স্ীবশাল মোঘল সাম্রাজ্য শাসন করা ক্রমশঃ অসম্ভন 
হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল দাক্ষণাত্যে অবস্থান করবার ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। আগ্রায় চরম বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। দাঁক্ষণাত্যের দণর্ঘস্থায় 
যুদ্ধের বিপন্ল ব্যয় মিটাতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। বেতন বাক পড়তে থাকায় 
বিক্ষত্খ সৌনকেরা বিদ্রোহ করে। মারাঠাদের বিরদ্ধেও তান কোন স্থায়ী সাফল্য লাভ 
করতে পারলেন না। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সখেদে বলোছলেন, “স্পেনের ক্ষতই আমাকে 
ধংস করেছে” আওরঙ্গজেব সম্পর্কেও বলা চলে যে, দাক্ষিণাত্যের ক্ষত তাঁর সাম্রাজ্য 
ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়োছল। 

কোন বিশাল সাম্রাজ্য সমষ্ঠভাবে শাসন করা কোন একজনের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় 
তা সে যতই প্রতিভাবান হোক না কেন।. কারণ একাঁট বিশাল সাম্রাজ্য সমম্ঠুভাবে 
পরিচালনার জন্য বিরাট সংখ্যক দক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন। আকবরের প্রশাসন ছিল অতি 
সন্দর। কিন্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন সন্দেহ বাতিকপ্রস্ত এবং তান পত্র. কাউকেই 
বিশ্বাস করতেন না। তিন বুঝতে পারেননি যে এই শাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনের 
খুটিনাটি একজন ব্যন্তির পক্ষে চালনা করা অসম্ভব। তাঁর আমলে মন্ত্রীরা কেরাণীতে 
পর্যবসিত হয়েছিল। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারী ও পাত্র বাহাদুর শাহ্‌ প্রবীণ বয়সে 


মুঘল যুগ. = ৯৮৪%; 


সিংহাসনে আরোহণ করলেও অক্ষম ও অনাভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে প্রশাসনের অধঃপতন: 
রোধ করা সম্ভবপর হয়নি। 

ম্যঘল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ৪ আওরঙ্গজেবের সময় মৰঘল শাসনের কাঠামো 
আকবরের সময় থেকে এলেও তাঁর শাসন নীতিতে এসেছিল অনেক পার্থক্য। পুরোপুরি 
ৈবরতন্তরী সম্াটরূপে হিন্দুদের প্রাত গৃহীত নীতিতে তানি আকবর থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ 
আলাদা । আওরঙ্গজেব পাত্র কোরাণের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, 
প্রশাসানক ও অর্থনৈতিক সব কিছুই স্বয়ং পাঁরচালনা করতেন। ভারতের মত নানা 
জাতি ও  ধর্ম+সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত দেশ শাসন করার মত দরদ্যান্ট ও অন্তরের 
উদারতা তাঁর ছিল না প্রকৃতপক্ষে মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল প্রবল আমলাতান্দক। 
এক-এক বিষয়ের ভার এক-একাট বিশেষ বিভাগীয় মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত ছিল 
সম্রাটের প্রাসাদের যাবতীয় ব্যবস্থার প্রধান কর্তা ছিলেন ‘খান-ই-সামান' ৷ রাজকোষের 

কর্তা ছিলেন 'দেওয়ান'__আধ্নক কালের অর্থসাঁচবের মত। “মীর বক্সী'র উপর সৈন্য- 
কতা হেত ও লাবপনবরশের ভার ছিল । পিচ ভাগের কর্তা ছিলেন প্রধান 
কাজী”। “মীর আরজ' নামক একজন কর্মচারী প্রজাদের আভযোগ শুনতেন। এইরূপ 
আরও অনেক বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন। আকবরের সময় তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী টোডরমল, 
'াজদ্বীবভাগের আমুল সংস্কার করেন। {তান সাম্রাজ্যের সমস্ত জাম জরীপ কাঁরয়ে 
উর্বরতা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। কৃষকগণকে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ 
ল্লাজস্ব দিতে হইত। ইহা শস্যে অথবা নগদ অর্থে দেওয়া যেত। এতে কৃষকদের সাথে 
প্রাচ্ট্রের প্রত্যক্ষ যোগসন্র স্থাপিত হয়োছল। অর্থাৎ কৃষক ও রাষ্ট্রের মাঝখানে অন্য কোনও 
জমিদার বা জায়াগরদার শ্রেণী ছিল না এবং রাষ্ট্রের কর্মচাঁরগণই কৃষকদের কাছ থেকে 
রাজস্ব আদায় করতেন। আকবরের পূর্বে 'জায়গির-প্রথা' ছিল। আকবর তা রাহত 
করেছিলেন। { 

মঘল শাসন-ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল “মনসবদারণ প্রথা’ ৷ প্রত্যেক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সামীরক কর্তব্য ছিল, এবং সেই হিসাবে কর্মচারাঁদের শ্রেণী-বিভাগ 
করা হত। প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী অশ্বারোহী সৈন্য রাখতে হত এবং তার 
পরিবর্তে তাঁকে বেতন দেওয়া হত। আকবরের পরবতাঁকালে বেতনের পাঁরবর্তে ‘জায়াঁগর' 
দিবার প্রথা পুনরায় প্রবার্তত হন। মনসবদারদের মধ্যে ৩৩টি বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। এক 
এক জনের অধীনে ১০ হইতে ১০,০০০ পর্যন্ত অশবারোহণ সৈন্য থাকত। তবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বেতন অথবা জায়াগর অনুযায়ী নার্দস্ট সংখ্যক সৈন্য কেহ রাখতেন না। 
মনসবদারগণ রাষ্ট্রের কর্মচারীনীবশেষ ছিলেন। তাঁদের আঁধকার ও পদমর্যাদা বংশপরম্পরা 
জন্তান-সন্তাতিতে বর্তাত না। মুঘল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন স্থায়ী সৈন্য- 
বাহনী ছিল আঁত ক্ষদ্র। প্রয়োজনমত মনসবদারদের সৈন্য যোগাতে হত। এই: প্রথার 
প্রধান নাট ছিল এই যে, সম্জাটের সাথে সৈন্যদের সম্পর্ক ছল পরোক্ষ এবং মনসবদারদের 
সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা শাথল হলে 
মনসবদারগণের শান্ত ও প্রাতপাত্ত বৃদ্ধি পেত। 


১৮৪ঘ যুগে যুগে ভারত 


"ম:ঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি “সুবা'র বিভক্ত ছিল। আকবরের সময় “স:রা'র সংখ্যা ছিল 
৯৫। জহাঙ্গীরের সময়ে ১৭। সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে আওরঙ্গজেবের সময় সুবার সংখা 
দাড়ায় ২১। 'সুবা'র শাসনকর্তাকে বলা হত “সবাদার' বা ৭সপা-সলার'। কখনও কখনও 
তাহাকে 'নাঁজম'ও বলা হত। সবার শাসন ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল সুবাদারের হাতে। 
আর রাজস্বের ভার ছিল “দেওয়ান-এর হাতে । এই ক্ষমতা বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল যাতে 
প্রাদেশিক শাসনকতর্ণগণ অত্যাচারী বা অত্যাধক- শান্তশালশ না হতে পারেন। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তদের উপর নজর রাখবার জন্য “ওয়াকারনবীশ' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল 
_তাঁদের কাজ ছল স্বাধীনভাবে প্রদেশের সমস্ত খবরাখবর সম্রাটের নিকট পাঠানো । 
এমন কি, সংবাদার ও দেওয়ানের বিরুদ্ধেও তাঁরা লিখতে পারতেন। প্রত্যেক সুবা কয়েকাঁট 
'সরকার' বা জেলায় িভন্ত ছিল। সরকারের শাসনকর্তাকে বলা হত “ফোঁজদার'। আবার 
"প্রত্যেক সরকার কতকগ্ীল “পরগণার' বিভন্ত ছিল। সকলের নীচে ছিল ‘গ্রাম’ । গ্রামের 
মণ্ডলকে 'মদকাদ্দাম' বা “পাটোয়ারী” বলা হত। প্রত্যেক বড় বড় শহরে শান্তিরক্ষার ভার 
ছিল একজন 'কোতয়াল-এর উপর। শুধু রাজধানী এবং বড় বড় শহরে করাূজ্ঞকণয় 
বচারালয় ছিল। অনান্র-বশেষ করে" হিন্দুদের বিচার হ'ত তাদের নিজস্ব আইন 
অন্বষয়ী এবং নিজেদের ‘পঞ্চায়েং’ দ্বারা । - 


আকবর যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর হতে তা ক্রমশঃ 
ভেঙ্গে পড়তে থাকে। প্রথমতঃ সরকারী কর্মচারীদের নগদ বেতন. দেবার পারবর্তে 
_জায়াগর-প্রথা' প্রবার্তত হয়। তাতে কেন্দায় সরকারের ক্ষমতা অনেক পাঁরমাণে কমে যায় 
এবং প্রাদোশক শাসনকতর্ণদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ-বিগ্ৰহ এবং মুঘল 
সম্নাটগণের বিলাসাপ্রয়তার জন্য রাষ্ট্র বায় ক্রমশঃই বেড়ে যায়। সেজন্য কৃষকদের দেয় 
রজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ হতে অর্ধভাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তার ফলে কৃষকদের 
অবস্ধা হরে পড়ে অত্যন্ত শোচনীয়! বহ; কৃষক গ্রাম ছেড়ে অনার চলে যায় এবং কৃষির 
অবনতির ফলে নানাস্ধানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ২ 


সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠাবান সূত্র মুসলমান এবং পরধর্ম বিদ্বেষী। 
সুতরাং শিয়া সম্প্রারভত সংসলমান, সংকণী মতাবলম্বা মুসলমান এবং হিন্দ:গণকে তিনি 
িধমাঁ কাফের বিবেচনা করতেন। তাঁর তরবারির নাম ছিল রাফিজ-কুশ অর্থণৎ বিধ 


ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। তাঁর আদেশে জিভিয়া কর 
স্রনজ্ষাপিত হয়, হিন্দুকর্মচারীগণ পদচটত হন এবং কাশী, মথরা, গনুজরাট প্রভণত 


মুঘল য্খগ ১৮৪. 


তনর্থস্থানের প্রধান মন্দিরগঃলো ধ্বংস করা হয়৷ তান হিন্দুর মেলা, শোভাযাত্রা, ধর্মোৎসব 
প্রভৃতি বন্ধ করেন, রাজপুত ব্যতীত কোন হিন্দুর পক্ষে হস্তাঁ, অশ্ব বা পাল্কী ব্যবহার 
নিষিদ্ধ হয়। হিন্দ; বাঁণকদের উপর দ্বিগুণ কর স্থাঁপত হয়, রাজস্ব ও হিসাব বিভাগেও 
হন্দুকর্মচার' নিয়োগ ধনাষদ্ধ হয়। তান মুদ্রার পৃষ্ঠে অজ্লাহ্‌র নামবন্ধন নিষিদ্ধ 
করেন, কারণ অপবিত্র 'হন্দ্গণ পাঁবত্র আল্লাহ্‌র নাম স্পর্শ করে কলাঙকত করবে। 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তান হিন্দুদের পুরস্কার ও উচ্চ রাজসম্মানের প্রলোভনও 
প্রদর্শন করতে শুর করেন যেমন করেছিলেন আঁজত [সংহের সিংহাসনে বসবার সর্ত- 
রুপে। 

বাদশাহের ধর্ম বিদ্বেষের প্রাতীক্ররা স্বরূপ দেশময় অসন্তোষ ও বিদ্রোহের আগুন 
রি মালব, বুন্দেলখণ্ড ও খান্দেশের বাভন্ন অংশে হিন্দুদের 
অসন্তোষ প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে মেল্নোদের চক্ষু উৎপাটন করা হয় এবং 'জাজয়া: 
কর আদায়কারী কম চারীরা প্রহ্ৃত হয়। ১৬৫৯ সনে গোকুলের নেতৃত্বে জাঠগণ মথুরা 
অঞ্চলে বিদ্রোহ করে। বহ সৈন্য ক্ষয় করেও আওরঙ্গজেব এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন 
করতে পারেনান। শেষ পর্যন্ত . আওরর্গজেব লক্ষাধক সৈন্য প্রেরণ করে গোকুলকে 
সপরিবারে বন্দী করেন। গোকুলকে প্রকাশ্য রাজ সভায় প্রাত অঙ্গ ছেদন করে হত্যা করা 
হয় এবং তাঁর কন্যা ও স্ত্রীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। বৃন্দেলখণ্ডের রাজা চম্পৎ 
বিদ্রোহী হয়ে দুবার মোগল সৈন্য পরাজিত করেন এবং আওরঙ্গজেবের সময়ই একট 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৬৭২ সনে পাঁতয়ালার পাশ্ববর্তী অণ্টল সতনাগী 
সম্প্রদায়ের অনুন্নত কৃষকগণও আওরঙ্গজেবের.অনুদার নীতির ফলে বিদ্রোহী হরে ওঠে। 
গুরুর শুভনাম: কাঁত নই ছিল তাঁদের ধর্মচরণের মুলমন্ত্র। যদ্ধাবদ্যায় তদের কোন 
অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং নেতৃত্বের অভাবে তারা মোগলবাহিনী কর্তৃক প্রানিতানি 
এবং বহ সতনামী হন্দকে নিজ্ঞুরভাবে হত্যা করা হয়। 

আওরঙ্গজেবের. আচরণে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি এবং অসন্তোষ দেখা দের । 
নবম শিখ গরু তেগ_বাহ্াদুরকে-আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরোধিতার অপরাধে বন্দী 
করে: দিল্লীতে আনয়ন করা -হয়। আওরঙ্গজেব তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যু 
বরণ করতে আদেশ দেন। ১৬৭ সনে তেগ বাহাদ্র মৃত্যু বরণ করেন। গুরুর এই 
আত্মত্যাগে শিখদের মধ্যে এক অভিনব শান্ত ও. প্রেরণা সণ্টারত হর এবং সুবোগ উপাস্থত 
হলেই তারা সম্রাটের বিরদ্ধাচরণ করতে শুর করে। 


আওরঞ্গজেবের অদূরদর্শতা, সন্ধিগ্ধচিত্ততা-ও অন্দর ধর্মনীতির- ফলে মোগল 
সাম্রাজ্যের শীল্তস্তন্ভ রাজপদ্তগণও ক্রুদ্ধ হয়ে -ওঠে। 'মাড়বার রাজ যশোবন্ত ?সংহের 
সন্দেহজনক মৃত্যু, আওরঙ্গজেবের পক্ষ থেকে যশোবন্ত সিংহের রাণী মহামায়া ও পত্র 
এ আঁজত দিংহকে হস্তগত করে মুসাঁলম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং মাড়বার রাজ্য মোগলদের 
অধিকারভুন্ত করার - সংকল্প রাজপূতদের বিক্ষোভের প্রধান কারণ। রাঠোর সদর 
দুর্গাদাগের কৌশলে সম্নাটের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে: আওরঙ্গজেব মাড়বার আক্রমণ করে 


-১৮৪চ যুগে যুগে ভারত 


হিন্দুদের বহ; মান্দির ধ্বংস করেন এবং এওঁ ধ্রংসাবশেষের উপর মসজিদ নির্মাণ করেন। 
মাড়বারের এই দরর্দনের সময় মেবার রাজ রাজীসংহ আজত সিংহের পক্ষ সমর্থন করে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। "হিন্দুদের উপর 'জাজিয়া কর পুনঃ স্থাপন করায় রাজাসংহ 
আওরঙ্গজেবের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং সুযোগ পেয়ে এবার তান মোগল 
সৈন্যদের নানাভাবে বিব্রত করে তোলেন। বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে 
বাজপৃত বাঁহনী অতীর্কতে আক্রমণ করে মোগলদের শান্তি ধীরে ধারে ধবংস করার সনযোগ 
লাভ করে। 


আওরঙ্াজেবের ধর্মীয় গোঁড়াম তাঁর দাক্ষিণাত্য নীততেও সুস্পষ্টভাবে প্রাতফলিত। 
হিন্দ: ধর্মের রক্ষক রুপে পাঁরীচিত উদীয়মান মারাঠা শান্ত দমন এবং বিজাপুর ও গোল- 
কুণ্ডার শিয়া মতাবলম্বী সুলতানগণকে ধ্বংস সাধনই ছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
দ্বাক্ষিণত্য নীতর মুল কথা। শাসনকর্তারুপে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের সময় তান বজা- 
পুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেন। কিন্তু পিতা শাহজাহানের বাধাদানের ফলে তান 
সেই জয় সমাপ্ত করতে পারেনান। সিংহাসনে আরোহণের পর অর্ধসম্পন্ন কার্য সম্পন্ন 
করার জন্য তান জীবনের ছাঁব্ৰশটি বছর (১৬৮১-১৭০৭ সন) দাক্ষিণাত্যে আত- 
বাহিত করেন। একাধিক মারাঠা শান্তির উত্থান অপরদিকে কুশাসন ও অন্তর্ঘন্দে 
িজাপুর ও গোলকুণ্ডার পতন তখন আসন্ন। ফলে শিয়ারাজ্য িজাপুর ১৬৮৬ সনে 
"এবং গেলকুণ্ডা ১৬৮৭ সনে মোগলদের আঁধকারভ্দন্ত হয়। কিন্তু এই সাফল্য ছিল 
প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশদুন্য। িজাপুর ও গোলকুণ্ডা ধৰংস করা আওরঙ্গজেবের জীবনে 
অদবরদার্শতার অন্যতম পাঁরচারক। এই মহুসালম রাম্্রদ্বয় ধ্বংসের ফলে দাঁক্ষণ ভারতে 
. উদীয়মান মারাঠা শান্তর আর কোন প্রাতদ্বন্বী অবাঁশষ্ট ছল না। হয়ত এই দুই ম:সালম 
াজশীন্তর সহায়তায় দিল্লীর মুসাঁলম সম্রাট মারাঠাঁদগকে দমন করতে পারতেন। 
অপরাদকে দীর্ঘকাল দাঁক্ষণাত্যে অবাস্থাতর ফলে আর্ধাবর্তের রাজকর্মচারদের উপর 
সম্রাটের কতৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। 
আওরঞ্গজেবের অনপাঁস্থাতির সুযোগে মার ঠাগণ দুবার আগ্রা লুণ্ঠন করে। দণর্ঘকাল 
ব্যাপী যুদ্ধে বহ সৈন্যনাশ ও অর্থব্যয়ে দিজ্লীর রাজকোষ প্রার শূন্য হয়ে পড়ে। মারাঠা 
শান্ত দমনে ব্যর্থ টা ৮ LE ১৭০৭ সনে ভগ্ন- 
হৃদয়ে আহম্মদনগরে মত্যুম নখে পাতত হন। দাঁক্ষ if ধ- 
ক্ষেত্ৰ নয়, কীর্তরও সমাধিক্ষেন্র। হাহ 


শিখ, সতনামী, জাঠ, রাজপুত, মারঠা প্রভাত জাতর সাঁহত আওরগ্গজেবের 
দ্বন্দের মনল কারণ সম্রাটের অনদার ধর্মনশীতি। শিয়া মতাবলন্বী বিজাপর ও গোল- 
কুণ্ডার সঙ্গেও ধর্মীয় কারণেই তাঁর সংঘর্ষ শর হয়। এইসব শান্তর বিরোধিতার ফলেই 
আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল সাগাজোর পতন শুরু হয়। [িশেষতঃ মান্দর ধংস ও. 
তাদের উপর 'জাজিয়া কর পনঃস্থাপনে হিন্দ সম্প্রদায় মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করার 
জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ১৬৯৯ সনে আওরঙ্গজেব বেনারসের বিশ্বনাথের 


মুঘল যুগ ৯৮৪ছ 


মান্দর-ধবংস করে তার ধ্বংসাবশেষের উপর একাট মসজিদ নির্মাণ করেন। তেত্রিশ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করে বার সিংহ ব্ন্দেলা নামত কেশব রায়ের মান্দরাটও আওরঙ্গজেব 
ধংস করেন। ফলে মথুরার জঠগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং সিকান্দ্রায় অবস্থিত আকবরের 
কবর খ্ুড়ে তাঁর আঁস্থকণ্কাল বের করে আড়ম্বরে তা দাহ করে। উরংজেবের প্রতি 
হন্দ দের বিদ্বেষ কত গভীর ছিল.এই ঘটনাই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত । এই ঘটনার পরও 
আওরঙ্গজেব তাঁর সঙ্কীর্ণ ধম্নীতি পারত্যাগ করতে সম্মত হনান। অপর দিকে উত্তর 
ভারতের এক বিরাট অঞ্চল ধীরে ধারে মূঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে। ফলে সাম্রাজ্যের, আয় অনেক পারমাণে হাস পায় এবং 
বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য রাজকোষের ব্যয় বাড়তে শুর; করে। হিন্দুদের শোভাযাত্রা, 
মেলা প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরকারী রাজকোষে অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 
গোঁড়া সুন্নী মতাবলম্বী আওরঙ্গজেব ধর্মের জন্য আঁথক ক্ষাত কেন জীবন পর্যন্ত 
উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। রাজনোতিক অসন্তোষ, প্রজাদের বিক্ষোভ, রাজ- 
কোষের আর্ক: ক্ষীত প্রভৃতির কথা চিন্তা করে ধর্মনীতির পাঁরবর্তন করা 
আওরঙ্গজেবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এমন কি ধমে'র জন্য তান ব্যান্তগত জীবনের সুখ 
দ্বাচ্ছন্দ্য পারিত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন বন্তুর প্রাত তাঁর 
কোন আকর্ষণ ছিল না। 

কটনীতাঁবদ ও শাসক হিসাবে £ আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপাঁত, 
সাহসী যোদ্ধা, সমকৌশলী ক্‌টনীতিবিদ, চক্রান্ত ও কৌশলে অদ্বিতীয়, ন্যায়- 
বিচারক ও কতব্য কর্মে দড় প্রাতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের নেতৃত্ব করার বা সফল শাসক 
হওয়ার সহজাত প্রাতভা তাঁর ছিল না। আকবর যখন জাত ধর্ম নির্বিশেষে এবং 
তাদের সমন্বয়ে এক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখতেন আওরঙ্গজেব তখন সনম্নী নিয়মাধীন 
এশ্লামিক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়োছলেন। তাঁর সমস্ত জীবন ও কার্য একাই 
এই একটি আদর্শে পারচালিত হয়োছিল। তানি হিন্দ; ও পারসণক শিয়াদের বিরদ্ধে 
সর্বপ্রকার বৈষম্য মূলক আচরণ করতেন ও তাদের সর্বপ্রকারে নিপীড়িত করতেন। সেই 
জন্য আকবরের আমলে হিন্দ;রা শ্রদ্ধা ও অন;রাগসহ আকবরের সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করোছলেন। তাঁরাই আওরঙ্গজেবের আমলে এই তৈমুর বংশশর শাসনের 
'ভাত্তমূলকে কাঁপিয়ে দিয়োছলেন। তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি ছিল অত্যন্ত ভর্মাত্্ক। তিনি 
1শবাজীকে অবমূল্যায়ন করোঁছলেন। : 

আওরঙ্গজেবের চাঁরত্রের সর্বাপেক্ষা ব্রুটি হল তানি কাউকে, এমনাক [নিজের 
সন্তানদের বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আমলে মোঘল সাম্রাজ্য একনায়কতান্তিক রাষ্ট্র 
পরিণত হয়ে গিয়োছল। খ"াটনাটি ব্যাপারেও তিনিই ছিলেন সব্বেসবণ এবং কারুর 
এমন ক্ষমতা বা স্পর্ধা ছিল না যে তাঁকে উপদেশ দেয় বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে। 
একথা তান বুঝতে পারেননি যে, যত ক্ষমতাবানই__হোন তাঁর একার পক্ষে প্রশাসনের 
 প্রাতটি গঞ্ধানদপংথ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব। তাঁর মন্ত্রীরা কেরাণীর কার্য 
করতেন মাত্র। তাঁরা কোন পদ্ধাত নির্ধারণ করতে অথবা কোন আপৎকালণন 'স্ধান্ত 


১৮৪ঠ যুগে যুগে ভারত 


কুঠির পরিচয় 

ইংরেজ কোম্পানীর কুঠিগুলিকে তীরা ফ্যাক্টরী’ বলেও উন্লেখ ক্রতেন। কিন্ত 
এখানে কোন কারখানাই ছিল না । সমুতর কিংবা বড় নদীর পাড়ে একটা জায়গা বেড়া 

ন তৈরা করা হত যালগুদাম । জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে রাখা হত। গুদাম 
রি ন্যাকা ওখানেই কর্মচারারা প্রায় হোস্টেলের 
নত একসাথে থাকতো! ৷ ভারত য় বানিয়া আর দালালরা আমদানী করা পণ্য বিক্রির 
ব্যবস্থা করে দিত এবং রপ্তানীর জন্যেও ব্যবস্থা করে দিত। কু্ঠিগুলে| হতো এমন জায়গায় 
যেখান থেকে সহজেই দেশের মধ্যে ঢোকা যার আবার গোলমাল বাধলে জাহাজে চড়ে 
সমুদ্দেও পালানো যায় । 

পূর্ব ভারতে ইংরেজ কোম্পানী প্রথম কুঠি তৈরী করে গুড়ি্ায়, ১৬৩৩ সনে । ক্রমে 
ক্রমে পাটনা, বালেশ্বর, ঢাঁকাতেও বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরী হয়। তাঁরা ভেবেছিলেন 
রক্তচক্ষ দেখিয়ে আরও কাজ হাসিল করবেন। তাই বাদশাহী নিবেধাজ্ঞ৷ অমান্য করে 
তাঁর! ১৬৮৬ সনে হুগলী আক্রমণ করেন ! কিন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব তখনও জঁ বিত । তাই 
কোম্পান র সাজা হল দারুণভাবে । বাংলাদেশ থেকে তাদের পাঁততাড়ি গুটোতে হল । 
স্থরাট, মস্লীপত্তম, বিশাখাপতমের কুঠিগুলোও দখল কর] হল । বোগ্বাইও হল অবরুদ্ধ । 

নানাভাবে ক্ষম] চাওয়ার পরে সম্রাট আওরঙ্গজেব দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় 
করে তদের আবার বাণিজের অনুমতি দেন। বাৎসরিক মোট তিন হাজার টাকা 
দিয়েও বাংলা দেশে বিনাশ্ুক্ষে বাণিজ্য করবার সুযোগ কোম্পানী, পেল। আবার গঙ্গা 
নদী বেয়ে ১৬৯৮ সনে কোম্পানীর জাহাজ ্থৃতান্টিতে এল । ১৬৯০ সনে ১২০০ টাকা 
খাজনায় বালার নবাবের কাছ থেকে স্ৃতান্ুটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুর গ্রামের 
জমিদারী পেল ইংরেজ কোম্পানী | গড়ে উঠল কুঠি আর দুর্গ__ফোর্ট উইলিয়াম । এ 
তিনটি গ্রাম মিলেই সৃষ্টি হল আদি. কলকাতা শহর ! 

৩। মুঘল যুগে ভারত-_মোড়শ শতাব্দর প্রথম ভাগে বাবর কক 
প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের রাজত্বকালেই স্থদুট হয়ে উন্নতির চরমনীর্যে আরোহণ 
করে। সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে সম্রাট আওরদ্বজেবের মৃত্যু 
পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দ' যাবৎ মুঘল শাঁদন সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের 
অধিকাংশ অঞ্চলে একই রকম সরকারী ভাষা, শাসন পদ্ধতি, আইন ও বিচার পদ্ধতি 
প্রচলিত থাকে । এমন কি এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে ম্ঘল সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে 
বিভিন্ন রাজন্যবর্গের দ্বার মোগলদের শাসন পদ্ধতি, দরবারের আদব কায়দা মুদ্রা নির্মাণ 
পদ্ধতি প্রভৃতিও গৃহীত হয় 

একুশটি সুবায় বিভক্ত মোগল সাম্রাজ্যে একই প্রকার শাসনযন্ত, নিয়মকানুন এবং 
একই প্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন এবং একই উপাধিপ্রাপ্চ শাদনক্াদের ছার! শাসনকাৰ্য পরি- 
চালনা করা হত। সরকারী দলিল-দস্তাবেজ, ফরমান, সনদ, চিঠিপত্র, রসিদ প্রভৃতিতে 
একই ফারদী ভাষা ব্যবহার করা হত। একই রকম সুত্র! সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। 
এই সব মুদ্রায় একমাত্র মুদ্রানির্মাণকারী টাকশাল যে শহরে অবস্থিত তার নাম ছাড়া 


মুঘল যুগ ১৮৪ড 


বিভিন্ন স্থানে মুদ্রার মধ্যে ধাতুর বিশুদ্ধতা, মূল্য ও শ্রেণী বিভাগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য 
ছিল না। সরকারী কর্মচারী ও সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের এক প্রদেশ থেকে অন্ত 
প্রদেশে নিয়মিতভাবে বদলি করা হত। এর ফলে এক প্রদেশের অধিবাসীরা অন্ত প্রদেশ 
সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করার স্থযোগ পেত এবং বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অঞ্চলকেই 
তারা নিজেদের দেশ বলে মনে করার চেষ্টা করত। আরব, পারস্ত ও সমরখন্দের প্রতি 
স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে মুঘল সম্রাটগণ ভারতের সম্পদ শোষণ করে বিদেশে পাঠান 
নি। বিশ্বজনীন ইসলামেরও তীরা স্বপ্ন দেখেন নি, ফলে ভারতের ইতিহাসে মুখল 
যুগেই সর্ব প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক এঁক্যবোধের স্ত্রপাত হ্য়। 

আওরদ্বজেব ভিন্ন প্রায় সকল সম্াট-ই ভারতবর্ষকে হিন্দুমুদলমানের সম্মিলিত দেশ 
বলে মনে করতেন। মৃসলিম সাম্রাজ্যের প্রজা হলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হিন্দুদের ছিল 
মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠা । তারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা স্বাদাররপে, প্রধান সেনাপতি বা 
মনসবদাররূপে বা রাজস্ব ব্যবস্থাপক রূপে নিযুক্ত হতেন । বিবাহহথাত্রে বহু রাজপুত 
পরিবারের সঙ্গে মুবল পরিবার সমধ্ধ স্থাপন করেছিল। অনেক হিন্দু পরিবার দরবারে 
সম্মান লাভ করেছিল। পৃথিবীর সকল মুললমান রাজ্যে অ-মুদলধানদের স্থান অতি 
সংকার্ণ ছিল; অমুগলমানকে ধর্মের ক্ষেত্রে বহু অস্থৃবিধা ভোগ করতে হ'ত। কিন্ত মুঘল 
রাজত্বে হিন্দুঃণ অন্য মুসলমান রাজ্যের তুলনায় অনেকটা স্থবিধে ও স্থযোগ লাভ 
করেছিল । ১৫৬১ হইতে ১৬৭৯ সন পর্যন্ত হিন্দুগণ জিজিয়া কর, তীর্থস্থান কর ও 
কেশ মুণ্ডন কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। হিন্দুগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে 
উপভোগ করত ; তাঁরা ধর্যান্টান, মন্দির নির্মাণ ও শান্ত্রালোচনার নানাবিধ স্থযোগ লাভ 
করত। বিচার ও ধর্ম ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে হিন্দুরণ উচ্চ ও নীচ কার্যে নিযুক্ত হতে 
পারত। আকবর ও আওরদ্দজেবের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে মুঘল সাম্রাজ্যে যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়েছিল তাতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সব ও জুফলপ্র | 

মুঘলসাম্াজ্যে নানাদিক দিয়ে সর্বভারতীয় এব্য স্থাপিত হয়েছিল। পূর্বে আসাম, 
পশ্চিমে কাবুল, দক্ষিণে রামেশ্বর, উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল | এক 
সম্রাট ; এক রাষ্ট্র; এক শাসন, এক বিধান, এক রাষ্ট্রভাষা, এক মুদ্রা এবং এক মিলিত 
সংস্কৃতি, ধর্মের পার্থক্য সত্তেও রাষ্ট্রীয় এক্য স্ুচিত করে । 

মুঘল সমাটগণ কির উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, করতেন । কৃষির 
সং্রসারণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান, উচ্চমানের শস্ত প্রব্ন, দুদিনের সময় কৃষকদের 
মধ্যে বীজ ও তাকতি (কলি খণ ) বিতরণ প্রভৃতি সরকারীনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা 
ছাড়৷ ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের যথাসম্ভব বেশী জমি চাঁষ করতে উৎসাহিত করা এবং 
প্রয়োজনে বাধ্য করার জন্য সরকারী কর্মচার দের নির্দেশ দেওয়া হত। 

মুঘল শাসন জায়গীর সঙ্কট £ 

মুঘল আমলে রাজকর্মচারীরা বেতন পেত ছুই ধরনে-_কখনও কখনও নগদ টাকা 
তাদের দেওয়া হৃত; আবার মাঝে মাঝে তারা জায়গীর পেত। জায়গীরের অন্তর্গত 
জমির মালিকান দেওয়া হত না; শুধু যতদিন কাজ আছে, ততদিন সেখানকার খাজনা 


১৮৪5 যুগে যুগে ভারত 


থেকে নিজের বেতন তাঁরা নিত। নিয়ম ছিল এই খাঁজনা যদি বেতনের পরিমাণের 
চেয়ে বেনী হয় তো উদ্ব ত্ত অর্থ সরকারে জমা দিতে হবে। এই উত্ত অর্থ অনেক সমর 
অন্য মনসবদীরের হাতে দেওয়ার রীতি ছিল। আকবর, শের-শাহ-র মত বুঝেছিলেন 
যে অনাচার বন্ধ করতে হলে নগদ টাকায় বেতন দিতে হবে, জারগীরগুলোকে যেখানে 
সম্ভব সরকারের খাস জমিতে পরিণত করতে হবে । কিন্ত এই ব্যাপার উপলক্ষ করে 
অনেক সময় যে অনাচার ঘটত তা-_নিঃসন্দেহ । ফলে জাগীর প্রথায় সংকট দেখা 
দেওয়ার পর শাহজাহান রাঁজকর্মচাঁরীদের বেতনহার পুনধিন্যাস করেন। শাহজাহানের 
দরবার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আড়দরপূর্ণ বলে খ্যাত ছিল এবং অভিজাত শ্রেণীর 
অনেকেই এই সময় প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়। কিন্তু শাহজাহানের সংস্কার 
অর্থ সঙ্কটকে প্রশমিত করলেও তীর সমাধান করতে পারে নি। ব্যয় সঙ্কোচ, অনাড়ঘর 
্রিয়তা, নতুন করের প্রবর্তন এবং কৃষিকার্ধের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অভিজাতিদের 
উপর অবিরত নির্দেশ প্রেরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্তেও কিন্তু আওরঙ্গজেব অর্থ 
সঙ্কটের সমাধান করতে পারেন নি ৷ যে সব রাজকর্চারী সম্রাটের নির্দেশ বথাযথভাবে 
পালন করেন তাঁদের পদোন্নতি এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের বরখাস্ত করা অথবা শান্তি 
প্রদানের ব্যবস্থা করা হ্য়। 

অপর দিকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিলে 
আওরঙ্গজেবের জায়গীরদাঁরগণ আরও একটি নতুন সমস্তার সম্মুখীন হন। সম্রাটের 
অনুদার ধর্মন তি ও হিন্দুদের উপর জিজিয়| কর স্থাপনের ফলে শিখ, সতনামী, জাঠ, 
রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুম্প্রদায়ের লোকেরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। ফলে এই সব অঞ্চলের জায়গীরদারগণ নতুন একটি সমস্তার সম্মুখীন হয় 
এবং তাঁদের আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে হাঁস পায় । অনেক ক্ষেত্রে জায়গীরদারদের নতুন 
জায়গীর দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া বিদ্রোহ ঘোষণা ও বিদ্রোহ দমনের 
ফলে বিভিন্ন স্থানের কৃষিকার্ধেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং জায়গীরদারদের পক্ষে প্রাপ্য অর্থ 
আদায় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে । 

তাছাড়| সম্ৰাট আওরদ্জেব কর্চুক অনুস্থত হিন্দু বিদ্বেষী ও সংকীর্ণ নীতির ফলে 
জায়গীরদার নিয়োগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার ফলে জাতি ধর্মের যুক্ত 
বিরোধিতার মনোভাব পুনর্জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং হিন্দুদের অভিজাত সমাজ থেকে 
বহিষ্কার করার দাবি জোরদার হয়। মনসবদারের সংখ্যাবৃদ্ধিও এই সঙ্কটকে আরও 
তীব্রতর করে তোলে । ১৬৫৯ সনে মুঘল সম্রাটের মনসবদারের সংখ্যা ছিল আট 
হাজার, ১৬৯০ সনে চৌদ্দ হাঁজার পাঁচশ ছাপান্নে পরিণত হয়। 

জায়গীর প্রথার সঙ্কট দূর করার জন্য দক্ষিণ ভারতের শিয়া সমপ্রদায়ভুক্ত রাজ্যগুলি 
জয় করার জন্য রাঁজদরবারের প্রভাবশালা সুন্নী ব্যক্তিগণ আওরঙ্গজেবের উপর চাপ 
দেওয়ায় ধর্মীয়-অর্থ নৈতিক কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণেই তিনি বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ড জয় করেন। দীঁক্ষিণাঁত্যের অধিকাংশ ঘাটতি অঞ্চল । ইহা ছাড়াও 


মুঘল যুগ ১৮৪৭ 


অপশাসন, উপদল ও গোষ্ঠী অন্তদন্ছের জন্য দ্রুত উৎপাঁদনের আশা ছিল কম এবং সেই 
মারাঠা শক্তির ক্রমরৃদ্ধি উপেক্ষণীয় ছিল না । সামরিক অভিযান সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় 
বহুল হওয়ায় আওরঙ্গজেব দক্ষিণী অভিজাতদের মনসব ও অন্যান্য চাকুরি দিয়ে দলে 
টানার চেষ্টা করলে উত্তর ভারতের বিশৃঙ্খল অবস্থা ও মারাঠাদের উপদ্রব এই কাজকে আরও 
দুরহ্‌ করে তোঁলে। এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের অভিজাত শ্রেণী_-অপেক্ষারুত নির্মানের 
মনসব পাওয়ার অত্যন্ত ক হয় । প্রায় প্রত্যেক মনসবদার উত্তর ভারতে কিংবা দেশের 
ুনিযঙ্ত্রিত অঞ্চলে অগণিত জারগীরের অভিলাষী ছিলেন এবং সেই উদ্দশ্েই তারা তদ্দির 
করত। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা খুবই বিপন্ন বোধ করত । 
পরকুতপক্ষে জায়গীর প্রথার সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারত জয় করে, আওরঙ্গজেব 
জারগীর প্রথাকে অধিকতর সংকটময় করে তোলেন এবং আওরদ্দজেবের রাজত্বে শেষ 
২৯ বছর সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ দমন ও বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ 
রাজভাগারের উপর যে চাপ পড়ে তার ফলস্বরূপ মৃদ্রান্দীতি ঘটে । ফলে জিনিষের 
দাম বেড়ে যার । জাঁরগীরদারদেরও জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে 
তাঁদের টাকার চাহিদাও বেড়ে যাঁয়। জায়গীরদারদের অনেকেই তাই ‘জমা'র (ধার 
রাজস্ব ) চাইতে হাসিল ( রাজস্ব আদায় ) বেশী করার জন্য নির্মম শোষণ চাঁলায়। 
এছাড়া গড়পড়তা দু’ থেকে আড়াই বছর জায়গীর ভোগের পর জায়গীর বদলের 
ঘন ঘন বাদশাহী আদেশের ফলে জায়গীরের কৃষি কাজ সম্বন্ধে জায়গীরদারের 
আগ্রহ অনেকাংশে কমে যায়| জমিকে ফলপ্রস্থ করতে হলে যে অর্থ ও সময় ব্যয় 
প্রয়োজন সে সম্বন্ধে জায়গীরদারগণ তেমন উৎসাহ দেখাঁতেন না। ফলে উৎপাদন -ব্যবস্থা 
ব্যাহত হয়ে পণ্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
উপরোক্ত সমস্তা ছাড়াও নতুন নতুন জঞায়গীরের অভাব, উৎকৃষ্ট জায়গীরের জন্য 
রেষারেষি বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে জাঁয়গীরের বদলে উত্তর ভারতে ভায়গীরের চাহিদা 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি জাঁয়গীরদারি সঙ্কটকে তত্রতর করে তোলে । সাম্রাজ্যের স্বার্থ ভুলে 
নিজেদের স্বার্থ নিয়েই শাসকশেণী মগ্ন হয়ে পড়েন। এমন কি সামরিক দায়িত্ব পালনে 
দেখ দেয় চরম শৈথিল্য ৷ ফলে জাঁয়গীরদারি সংকট সাম্রাজ্যের সহতিকে আবাত করে 
শাসিতের জীবনে নিয়ে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ । ফলে মুঘল রাষ্্রশতির স্বার্থ যে 
জটীরাারি সার্থের, সাথে অজ্গাঙ্গীভাবে জড়িযেছিল তার বিচ্ছেদ সানরজ্যোর উপর 
অশুভ ছায়া ফেলে। 
মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা 2 
মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা অনেকাংশে শের-শাহ-এর রাজস্ব ব্যবস্থার অনুরূপ! প্রত্যেক 
পরগণায় থাকতেন একজন “আমীর”, একজন “শিকদার", একজন “খাজাঙ্চী”, একজন 
হিন্দীতে অপরজন ফারস তে লেখবার ভারপ্রাপ্ত “কারকুন” ৷ শের-শাহের-ই মত প্রতি বৎসর 
ফসল তোলার সময় জমি মেপে জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন শস্তের অনুপাত অন্যায়ী 
খাজনা! সংগৃহীত হত। খাজনা আদায়কারী কর্মচারী “মুকুদমণ “চৌধুরী” “আমিন” যেন 


১৮৪ত যুগে যুগে ভারত 


রুষকদের উপর অত্যাচার না করে অঞ্চল-শাসকের প্রতি সম্রাটের এরূপ আদেশ ছিল। 
রাজস্ব নির্ধারণের সময় কঠোর না হয়ে সংগ্রহের সময় মমত! না দেখানোর কথা৷ বলা 
হয়েছে ।' তাই একাধারে মমত! ও নির্মমতার ভিত্তিতে রাজস্ব সংগ্রহকে রাজ্যের উন্নতির 
পূর্ব শর্তরূপে বলা হয়েছে । ‘আমিন’ বা আমিনদের প্রত্যেক রায়তের স্বাক্ষর সমেত 
“কৰুলিয়ত” বা চুক্তিপত্র নিয়ে আসতে হৃত । এই চুক্তিপত্রে রাঁয়তের জমি এবং খাজনা 
স্পষ্ট করে লেখা থাকত। আর রায়তের কাছে থাকত পাষ্ট! বা জমিতে তার অধিকারের 
দলিল । উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে খাজনা দিতে হৃত 
আবার কখনও নগদ টাকাতেও খাজনা নেওয়া হত। বিভিন্ন কৃষিতে খাদ্যশস্ত, কার্পাস, 
তু'ত, নীল, তামাক প্রভৃতি চাঁষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। 

বিচক্ষণ দেওয়ান টোডরমল্ল ও মুজফফর খাঁনের সহায়তায় আকবর এই ব্যবস্থাকে 
আরও উন্নত করলেন। আকবরের সময় জমি জরিপের ক্ষেত্রে বাশের ( ইলাহী গজ ; 
ব্যবহার করা হয় এবং এক্ষেত্রে জমি চার প্রকারের ধর! হয় (১) যে জমিতে সারা 
বদরের চাষ; (২) যে জমিতে তিন-চার বদর ধরে চাব হয় নি; (৩) যে জমি 
বৎসরের কিয়দংশ অকধষিত ; 3) যে জমি পাঁচ বদর বা তারও বেশী সময় পোড়ে। 
রয়েছে । আকবরের নির্দেশে চাষের জমি বৃদ্ধির জন্য উত্সাহ দেওয়া] হত এবং চাপ দিয়ে 
কর আদায় নিষিদ্ধ ছিল। চাষীদের জমিতে স্থায়ী অধিকার ছিল | কৃষি ধণ দেওয়া 
হৃত। ভিনসেন্ট স্মিথের ভাষায়, সংক্ষেপে বল! যায় যে; এ ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয় । 
রাজস্ব নীতি ছিল নির্ভুল এবং কর্মচারীদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হত তা ছিল থব 
ভালো” । 

জমির মালিকানা তিন রকম £ (১) খালদা-_ইহা বাঁদশাহের খাসজমি, (২) 
“জায়গীর’_ইহ্‌| উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
তুমি যার কে ছিলেন জায়গীরদার, ৩) “মযুরখল'- যে জমি বিদ্বান ও ধা্মিকদের 
দেওয়া হয়েছিল। 

মুঘল রাজকোষে তূমিরাজস্ব বাবদ অর্থাগম হত সর্বাধিক। ইহা! ছাড়া আমদানী, 
রপ্তানী, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুদ্ধ, লবণ প্রগ্ুতের অধিকার, টাকশাল, জরিমানা, উত্তরা- 
ধিকার সুত্রে সম্পত্তি হস্তান্তর কর, যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে লুঠন। আরঙ্গজেবের জিজিয়া কর 
এবং তীর্থ যাত্রীদের উপর কর থেকে বহু অর্থ সংগৃহীত হ্ত। স্থানীয় কর্মচারীরা অনেক 
সময় নিষিদ্ধ “অবিওয়াব” (অতিরিক্ত কর) প্রজার কাঁছ থেকে আদায় করত ; বাদশাহেরা 
হয়তো ইচ্ছ। সত্তেও মুঘল যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে এ ধরণের কুকর্ম বন্ধ করতে পারেন নি । 
আওরদজেবের আমলে হিন্দুদের দুর্ভোগ বেড়েছিল এই কারণে যে মুসলমানদের চেয়ে 
তাদের উপর করতার পড়ল বেশী। আওরদজেব নাকি কৃষকদের (৮০) আশীরকম কর মকুব 
করেছিলেন, কমি ধণের দাদনও আদার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং প্রাক্কতিক দুর্যোগে 
চাষ না হলে খাজনা মকুব করতেন । ১৭৬৮-৬৯ সনের ফরমানে আওরঙ্গজেব নিদেশ 
দিয়ে বলেন, ‘খাজনা এমনভাবে আদায় করতে যাতে রায়তের সর্বনাশ না হয়। আর 


কিছুতেই যেন খাজনা শস্যের অর্ধেকের বেশী না হয়। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি 


ক্লু 


মুঘল যুগ ১৮৪থ 


সুবাকে কয়েকটি সরকারে, এবং সরকারকে ‘পরগণায়’ (কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ) বিভক্ত করা 
ভিল। গ্রামের ‘মুকদ্দম’ ( মোড়ল ) ও পাটোয়ারী পল্লী সমাজ কতৃক নিযুক্ত হত। 
সরকারী, কর্মচারী হিসাবে থাকতেন “কারকুনে" (জমি জরিপের জন্য), ‘কানন গো, 
‘পোতদার’ (জেলার খাজাঞ্চী )। 

মুঘল আমলে রাজন্ব আদায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল | কিন্ত ব্যতিক্রম দেখ! ষায় 
আওগুরদ্জেবের আমলে । তার আমলে খাঁজনা কমেছে আবার বেড়েছে । শাহজাহান 
বিপুল অর্থ ব্যয় সত্বেও হিদাবী ছিলেন। আওরক্বজেবের সময় অবিরাম যুদ্ধের ফলে 
র'জকোষ প্রায় শৃন্ত হলে পরবর্তী বাদশাহদের তা পূর্ণ করার ক্ষমতা কারও ছিল না। 

সাম্রাজ্যকে আকবর প্রথমে যে বারোটি 'স্থবা” ব| প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন সে 
সবার সংখ্যা তার রাজত্বকাল যখন শেষ হয়ে আসছে তখন বেড়ে গিয়ে দাড়িরেছিল 
পনেরো, জাহাঙ্গরের আমলে স্্বার সংখ্যা সতেরো, আওরঙ্গজেব সাত্রাজ্যকে ২১টি 
প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশের রাজ্যপাঁলকে বলা হত “নাজিম” (বা সুবাদার )। 

সমাজ ও অর্থনীতি $ মুঘল আমলের সমাজ ও অর্থনীতি হুলতানী যুগ থেকে 
খুব বেশী এগিয়ে যায় নি। তবে হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুদলমান সমাজে স্তর ভেদ আরও 
প্রকট হয়েছে। হিন্দু আচার, অনুষ্ঠান, বেশতূষা, জ্যোতিষশাস্ত প্রভৃতির প্রভাব অভিজাত 
মুসলমানদের উপর পড়েছে। কিন্ত বৃহত্তর হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা তখন অন্ধ রয়েছে। 
মুসলিম যুগের অভিজাত মহলের বিলাসবব্যসন হিন্দু সমাজেও অনুপ্রবেশ করে 
আকবরের উৎসাহে ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান প্রদান বেডে 
বায়। ভারতীয় রৃষিনির্তর অর্থনীতি মুঘল যুগেও একই অবস্থায় ছিল। কিন্ত মুদ্বল 
সম্াটরা বিশেষ করে আকবর ভারতীয় কুটিরশিল্পকে উৎসাহিত করেছেন। ব্যবসা 
বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মান্য ও কৃষকের তখন শোচনা'য় অবস্থা। 
মুখল অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক । মুঘল সম্াটগণ কৃষির উন্নতি সাধনের উপর 
বিশেষ গুরু আরোপ করতেন । কৃষির সম্প্রসারণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান উচ্চমানের 
শস্ প্রবন, দু্দিনের সময় কুষকদের মধ্যে বীজ ও তকবি বা কর্জ বিতরণ প্রভৃতি 
সরকারী নাতির অন্তু'ক্ত ছিল। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের যথাসভব বেশী 
জমি চাব করতে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনে বাধ্য করার জন্য সরকারা কর্মচার দের 
নিদেশ দেওয়া] হত। 

কৃষি ছাড়াও বাণিজ্য হৃত উত্তর-পশ্চিমের স্থলপথ এবং পশ্চিমে সমুদ্র দিয়ে । সমুদ্রপথে 
প্রথম মশলা, কাপড়, সোনা, মৃক্তো, উধাদির লাভজনক বাণিজ্য করে পতু গীভরা। 

মুঘলযুগে বেশ কিছুদিন অভ্যন্তরীণ শাস্তি থাকার কারিগররা শিল্প নিপুণতা দেখাতে 
পেরেছেন । আঞ্চলিক বিশেষত্ব নিয়ে কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে। বড় বড় রাজপথ 
তৈরী হওয়ায় বাণিজ্য আরও বেড়েছে; দিরী, আগ্রা, আজমীর, এলাহাবাদ, কাশির 
বিবরণ রয়েছে বৈদেশিক পটকদের লেখায় । আগে ছিলেন প্রধানত; আরবা বশিকরা। 
কিন্ত বিরাট চাহিদা নিয়ে বুঝল যুগে এলেন ইউরোপীয় বণিকরা। হুঠিতে হুঠিতে 
উঠেছে বাণিজ্যের গুঞন। নানা ধরণের কাপড় চালান হয়েছে বিদেশে । আকবর 


১৮৪ যুগে যুগে ভারত 


নিজে কাশীরী শাল আর কার্পেটকে জনপ্রিয় করেছেন। রেশম শিল্প গড়ে উঠেছে কাশী 
আঁর মূর্ণিদাবাদে । মীনার কাজ, হাতীর দ্বাতের কাঁজ, সোন। রূপোর জরির কাজ আর 
নানাধরণের সথগন্ধ জিনিষ গিয়েছে বিদেশে, বিনিময়ের বদলে মুদ্রার প্রচলন হয়েছে 
ব্যাপকভাবে ৷ বাণিজ্যের এই উন্নতি সত্তেও দেশের যূল অর্থনীতি কিন্ত রয়ে গেল 
কুষিভিত্তিক ৷ কৃ ষজাঁত জিনিসের দামও ছিল খুবই কম। স্মৃতরাং কৃষকের অবস্থা 
মোটেই স্বচ্ছল ছিল না । তাঁরা! দুর্ভিক্ষ হলে মরতো| কাতারে কাতারে । গ্রাম্য জীবন 
পড়তো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে । রোগ মহামারীতে মরতো আরও মানুষ । দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের 
ব্যবস্থাও ছিল না। 

নিল্প ও বাণিজ্যের উদ্াভি 2 শিল্পের উন্নতির জন্য মৃঘল-যুগে ভারত বিখ্যাত 
ছিল। বাংলার রেশম ও তুলাজাঁত বস্তু পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের শাল, গালিচা এবং পশমী 
বস্তু ভারতের গৌরব ছিল । এ সকল বন্ দেশ-বিদেশে চালান যেত। স্থলপথে লাহোর 
থেকে কাবুলের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চলত পূর্ব-উপকূলে চট্টগ্রাম’, দপ্রগ্রাম” ও 
“সোনার গা», প্রাচ্যদেশের সাথে জলপথে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল | পশ্চিম-ভারতে 
বিশেষ করে গুজরাটে, অনেক বন্দর ও পৌতাশ্রর ছিল। স্থুরাট, ব্রোচ, বেসিন ও 
গোয়া ছিল এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্্র। মাঁলাবার উপকূলের প্রধান বন্দর ছিল 
কালিকট ও কোঁচিন। এই সকল বন্দর থেকে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আরব-বণিকদের 
সাহায্যে পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও ইউরোপে পৌছত । ভারতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যবসাগ্রত 
সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ইউরোপীয় বণিকগণও গ্রষ্টায পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এদেশে 
আসতে আরম্ভ করেছিলেন । মানুচি ( ইতালী ) তাঁদের অন্যতম । 

তিনি আঁওরন্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন । প্রথমে তিনি ছিলেন 
দারা শিকোর একজন গোলন্দীজ কর্মচার' পরে চিকিৎসকের ব্যবসা করেন। তাঁর মতে 
দিল্লীর সম্রাট ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেঠ ধন'। মাহুচি রাঁজকর্মচারীদের অত্যাচার, 
কলষকগণের ছুরবন্থ| এবং মুঘল অন্তঃপুরের অনেক কাহিন। লিপিবদ্ধ করেছেন। মানুচি 
পরিবেশিত মুঘল অন্তঃপুরের কুৎসা! গানিকর। 

মুঘল যুগে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট । ধর্মগতভাবে মুঘলযুগে 
ভারতবর্ষে দুইটি প্রধান বিভাগ ছিল হিন্দু ও মৃদলমান। এই দুই বিভাগের প্রত্যেকটির 
মধ্যে তিনটি করে শ্রেণী ছিল। বাদশাহ ও বাদশাহের নিজ পরিবার ছিল সকল 
শ্রেণীর উর্ধ্দে। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন বাদশাহের আত্মীয়বর্গ ও আমীরগণ। অবশ্য 
তাদের মধ্যে তূর্ব, তাঁতার, পারসিক, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই ছিলেন মনসব, 
জায়গীর বা উচ্চ রাজপদের অধিকারী ৷ 

ভারতবর্ষের ধনরত্ ছিল প্রচুর । কিন্তু ধনরাশি জনসাধারণের হস্তে ছিল না। 
ধনী ছিল অত্যন্ত ধনী, দরিদ্র ছিল অত্যন্ত দরিদ্র । প্রাসাদতুল্য বাসগৃহ, বহুমূল্য বসন- 
ভূষণ, আহারে বিলাস ও বিহারে সমারোহ ছিল মুঘলযুগের বৈশিষ্ট্য । মুঘলযুগে ম্বৃত 
কর্মচারীদের সম্পত্তি ও জায়গীর রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হৃত। উচ্চরাজপদ বংশান্থ- 
ক্রমিক ছিল না। মুঘল আমীরগণ বিলাসব্যসন, বসন-ভূষণ, আহার, বিহার, প্রাসাদ, 


মুঘল বুগ ১৮৪ধ 


যসজিদ, সরাই নির্মাণ, নৃত্যগীতে যথাসর্বস্থ ব্যয় করতেন এবং স্বভাবতই তারা উদ্ছু্খল ও 
অমিতব্যরী হয়ে উঠতেন। অন্তঃপুরে অসংখ্য মহিলার অবস্থিতি মুঘল বাদশাহ ও 
আমীরদের আভিজাত্যের নিদর্শন ছিল । 

এ যুগে বহু ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন । ফ্রান্সের ব্যেনিয়ে ও তাভানিয়ে 
ইংলণ্ডের রালফ ফিচ, হকি, টমাস রো, কার্টরাইট, ইতালীর মান্ুচি ছিলেন এদের 
মধ্যে প্রধান। রালফ ফিচ দিয়েছেন ফতেপুর সিক্তি আর আগ্রার বিবরণ। হৃকিন্স 
বলেছেন মনদবদারীর কথ|। কাঈরাইট দিয়েছেন জগন্নাথ ক্ষেত্রের বিবরণ । তাঁভানিরের 
লেখা থেকে পাওয়া যাঁর মুঘল আড়ম্বরের কথা । 

বিদেশী পঃটকরা! লাহোর, দিলী, আগ্রা, বারাণসী, মন্থুলীপত্তম এবং অন্তান্ত শহরের 
জৌলুস দেখে অবাক হয়েছেন । আবার তারাই দেখেছেন প্রদীপের নীচের অন্ধকার, 
অর্থাৎ জশকজমকের নীচে চাঁপা পড়া দারিদ্র ও দুঃখ । 

মুঘল-যুগে ভারতে বংশগত কোন অভিজাত অশ্প্রদার ছিল ন1। তার কারণ আইনতঃ 
সম্রাট ছিলেন তীর রাজ্যের নকলের উত্তরাধিকারী । কোঁন সরকারী পদের “উপর 
বংশপরম্পরা দাবি ছিল না। মননবদারের পুতরকেও নৃতন করে জীবন আর করতে 
হত এবং একমাত্র সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করলেই তিনি “মনসবদার হতে পারতেন । 
ভাগ্যান্বেষী বহু বৈদেশিক কপনকশৃন্য অবস্থায় এদেশে এসে সমাটের অনুগ্রহে অভিজাত- 
সম্প্দায়ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আবার অভিজাত-বংশের সন্তান- 
সন্ততিগণও চরম দাঁরিদ্রে পড়তেন । 

মুঘল আমলে দিলীর দরবার হয়েছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চগায় প্রাণকেন্দ্র! 
স্ূলতানী আমলে তা হয় নি। প্রথমতঃ ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ হয়। বাবরের 
রচিত আত্মজীবনী, গুলবদনের হুমায়ুন নামা, জাহাঙ্গীর রচিত আত্মজীবনী, সালমা 
স্থলতানা, জাহানারা ও জেবউন্লিসার ফাঁসী কবিতা এই যুগের বাদশাহী সাহিত্য বলা 
যায়। আকবরের আমলে ফারসী সাহিত্য তিনটি ধারার বিকশিত হয়েছিল ॥ এগুলি 
হল এ্রতিহাসিক রচনা, অনুবাদ এবং কাব্য সাহিত্য হষ্টি । 'তারিখ-ই-আলফি : 
“আইন-ই-আকবরী ; “আকবর নামা? “মাসির-রহিমী’ প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল। আবুল ফজল ও আবদুর রহিমথানই খানান, বদাউনী প্রমুখ এঁতিহথাসিক ও 
লেখকরা এই যুগের । এই যুগে রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ, গীতা, নল-দময়ন্ড। 
উপাখ্যান, উপনিষদ ফাঁসীতে অনুদিত হর। আবুল ফজলের ভাই ফৈজী, ঘিজালী, 
মোহম্মদ হুসেন নাজিরী, জামালউদ্দিন, উরফি আকবরের আমলের বিখ্যাত কৰি । 
টোডরমল, পৃ সিং রাঠোরও এই যুগের লোক । ন্‌ 

জাহাঙ্গীরের সময়ে রচিত ইবালনামা-ইজাহাদীরী' “মা-আসির-ই-জাহাদীর 
“জবদ-উৎ-ওয়ারিখ” শাহজাহানের আমলে রচিত পাদ-শাহ-নামা’, শাহজাহা নামা; 
আওরক্ষজেবের আমলে রচিত আলমগর নামা, মুন্তাখাব-উল-লুবাব প্রভৃতি বহু 
প্রতিহ্থাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল । আবদুল হামিদ লাহোরী, ফেরিস্তা, এনায়েৎ খান, 
কাফী খান, মীর্জা মোহম্মদ কাজিম পরম উ্তিহাসিকগণই এই যুগের অদ্বিতীয় । এই যুগে 


১৮৪ন যুগে যুগে ভারত 


হিন্দী, গুজরাট, মারাঠী, বাংলা প্রভৃতি মাতৃভাষার অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। মালিক 
মোহাম্মদ জায়সী, বীরবল, রাজ! মানসিংহ, রাজা ভগবান দাস, রহিম খানই খানান, 
বাদশাহী যুগের বিখ্যাত হিন্দী কবি৷ হিন্দুস্থান ত্রজভাষার নব জন্মের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল 
তুলসীদাসের রামায়ণ, স্থরদাসের সঙ্গীত, রামদাসের কীর্তন ও পৃথীরাজের মহাকাব্য ৷ 
কষ্ণলীল1 ও রামলীলার ভক্তিন্রোতে এই সব সাহিত্য ওসঙ্গীত স্যরি হয়েছিল । এই সব 
ধারার সঙ্গে বাংলার শ্ীচৈতন্য প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিধারা মিলিত হয়ে সার! 
ভারতবর্ষে ছড়িরে পড়ে । বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য দ্বারা বাংলাভাষাঁও সমৃদ্ধ হ্য়। 
বাংলাদেশে সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা তিনটি ভাষার চঠার ফলে বাংলা ভাষাই বেশী সমৃদ্ধ 
হয়। সংস্কৃত ভাষা বাংল! ভাষার উৎস ৷ সংস্কৃতের অন্ুীলনে বাংল! ভাষার উন্নতি ঘটে ৷ 
মুঘল দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট মেলামেশার জন্য বাঙ্গালী সন্ত ব্যক্তিরা ফাঁসীর অঙ্গনীলন 
করেন এবং বাংলা ভাবা ও ফাসীকে যথাসম্ভব আত্মস্থ করে সাহিত্য স্ষ্টি করেন। অষ্টাদশ 
শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনার 
বাংলা ও ফাসীর মিশ্রণের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ॥ বৈষ্ণব সাহিত্যেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত 
ইয়েছিল। কুষ্কদাঁন কবিরাজ, বৃন্দাবন দান, জরানন্দ, ত্রিলোচন দা, নরহরি চক্রবর্তী 
প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখযোগ্য । যাধবাচা্দের চণ্ডীমঙ্রল ; মনসামঙ্গল 
প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, কাণরামদাসের মহাভারত, কবিক্বন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'রচিত 
চণ্ড মদ্দল প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি উহ্খযোগ্য। বাংলার নবাব দুশিদকুলী খা, নদীয়ার রাজা 
ইন চনত, বীরভূমের জমিদার আসাছুলা বাংলা সাহিত্যের উদার পুটপোষক ছিলেন । 
মুঘল যুগে সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিকাশ হয়েছে । আকবরের সভাতেই সংস্কৃত কবিরা 
নষ্জানিত হয়েছেন _ শাহজাহান সংস্কৃত কবি জগন্নাথ পণ্ডিতকে রাজ-সন্মান দিয়েছেন । 
তাবে দেখা বা মখল যুগে এক জাতীয় সাহিত্য ক হয়েছিল । ইসলামের প্রভাবে 


শের শাহের সমাধি 
ও আহ্কুল্যে সংস্কৃত, ফাসাঁ, হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষাগুলি একটি জাতীয় সাহিত্য গ্ডে 
তুলেছিল এই মুবল যুগেই । 


শিল্প 2 মুঘল আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহের ফলে শিল্প সব্টিতে 


মুষল বুগ ১৮৪প 


হিন্দুমুললমান রীতির সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয় ৷ এই যুগের স্থাপত্য শিল্পর তিকে ন্দো- 
পারসিক? রীতি বলে অভিহিত করা হয় । সাসারামে শেরণ্শাহের সমাধি সৌধের গড়ন- 


মাধুর্য খবই প্রশংসনীয় । কিন্ত মূসলমানী রীতিই বেশী স্ম্পষ্ট। বাবর ও হুমায়ুনের 
আমলে তৈরী মসজিদ ও সমাধি সৌবগুলির পারসিক রীতির ছাপই বেনী। কিন্ত 
কবরের রাজত্বকালে মুঘল শিল্পকলায় হিন্দু শিল্পরীতির প্রয়োগ খুব কুম্পষ্ট। তীর 


লাল কেল্লা 


নিখিত হুমায়ুন স্থতি সৌধটির নির্মাণ কৌশল পারসিক হলেও এটি থেকে বোৰা যায় যে 
[কবরের আমলের শিল্পীরা এক স্বত্রধারায় হিন্দুযুদলমান শিল্পলীতি বিকাশে সচেষ্ট 


১৮৪ফ যুগে যুগে ভারত 


হয়েছিলেন । আকবরের আমলে তৈরী ‘জাহাঙ্গীর মহলে’ (আগ্রার কেলায় ) হিন্নুয়ানী 
শিল্পের ছাপ প্রকট | ফতেপুর সিক্রীর নির্মাণে বেলে পাথরের সাথে  মার্বেলের ব্যবহার 
ইন্দো-পারসিক রীতি অব্যাহত থাঁকে। তার আমলে মুসলমান শিল্পরীতির সঙ্গে রাজপুত 
শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল । জাহাঙ্গীরের সময়ে সেকেন্দরায় নিিত আকবরের সমাধি, 
ইত মদউদ্দোলার সমাধি মুখল সম্রাটের শিল্পান্থরাগের পরিচায়ক । 


দেওয়ান-ই-আমি 
সম্রাট শাহজাহানের আমলে ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। 
শাহাজাহানের সময়ে আগ্রার দুর্গে নির্মিত দেওয়ান-ই-আম, দেওর়ান-ই-খাঁস, শীশমহল, 


a দেওয়ান-ই-খাস 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | “তাজমহল” ‘মতি মসজিদ’, লালকেন্ল| ইন্দো-পারসিক রীতির 
উজ্জল নিদর্শন। বিশুদ্ধ পারসিক রীতির তিনি সংস্কার সাধন করেন। 


স্থাপত্য শিল্পের মতই মুঘল চিত্রকলায় হিন্দু ও রাজপুত শিল্পরীতির সাথে চৈনিক, 
ইরাণীয়, গ্রীক ও মোব্দলীর শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল । বিশেষভাবে ভারত, পারস্য, 


মুঘল যুগ ১৮৪ব 
চীনা শিল্পের সংমিশ্রণে এক নৃতন শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মনে রাখতে 
হবে মুল শিল্পকলা যূলত স্ুন্ম চিত্র কলা ( Miniature Painting ) এবং এর 
মূল উৎস পারস্তের চিত্ৰশিল্প । আকবরের আমলে চিত্রশিল্পের উপর ভারত য় শিল্পরীতির 
প্রভাব সুম্পষ্ট। হিন্দু শিল্পাদের সান্নিধ্যে যেমন পারসিক চিত্ররীতির পরিবর্তন হয়েছিল, 
তেমনি হিন্দু শিল্পরীতিতে পারসিক চিত্র শিেরও প্রভাব পড়েছিল । ফতেপুর সিক্রু,র 


আকবরের সমাধি 

দেওয়াল চিত্র, অর্থাৎ মহাভারত রামায়ণের ফার্সীতে অন্বাদিত পু'থিচিত্র, আকবরনামা, 
পাদ-শাহনাঁম! ইত্যাদির পু'থিচিত্র মুঘল চিত্রশিল্পের উচ্ছল নিদর্শন। হিন্দুশিল্পীর! মুল 
আমলে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন একথা বলাই বাহুল্য । হিন্দু শিলীদের মধ্যে যশোর 
কেশব, তারা, মাধো, মুকুন্দ, জগনাথ, মহেশ, রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এই যুগে 
রাজপুত শিলপেওপারসিক প্রভাব পড়েছিল । কারণ হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীরা পারসিক র ডি 
দারা প্রভাবিত হয়েছিল । সুবল ও রাজপুত উভয় শিপ তাই গারসিক প্রভাব সুশ্ষ্ট। 

সঙ্গীত শিল্েও উর সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি বিশিষ্ট ভারতীয় রীতি গড়ে উঠেছিল 
এবং গজল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অভূতপূর্ব স্থরযূর্ছুনার হুষ্টি হয়েছিল। তাঁনসেন, রাজ- 
বাহাদুর, স্থরদাস এই যুগেরই সঙ্গীত বিশারদ । 

মুঘল যুগে রাজপুত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘রাজপুত চিত নামে অভিহিত এক 
বিশেষ ধরণের চিত্র শিল্পরীতির উদ্ভব হয়েছিল । পাঞ্জাব এবং তার পার্বতী অঞ্চলে, 
বিশেষ করে কাংড়ার পাহাড়ী অঞ্চলে অপর এক চিত্রাঙ্কন রীতির বিশেষ অনুশীলন হত! 


ত্র অমূল্য রত তুলসীদাসের রামায়ণ, 'রামচরিত মানস? 
হয়েছিল। স্ুরদাসের ভজনাবলীও এই সময়ে রচিত হয় । মোগল যুগের প্রথম দিকে 
জয়মী হিন্দী ভাষায় “পাত কাব্য রচনা করে হিন্দী সাহিত্যের ভার শন 


১৮৪ভ যুগে যুগে ভারত 


করেছিলেন । মারাঠা ভাষার উন্নতিসাধনে তুকারামের ভক্তিযূলক গীতি এবং রাঁদদাঁসের 
রচনাবলী বিশেষ সহাঁরক হয়েছিল। পাঞ্জাবে গুরুমুখ ভাষার প্রবর্তন হয় এবং এই 
ভাষার শিখদের আঁদিগ্রন্থ গগ্রন্থসাহেব” এবং গোবিন্দ সিংহের গ্রন্থাবল: রচিত হয়! 
বাংলাভাষার কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবতীর “চণ্ড মল” এবং কাঁশীরামদাসের “মহাভারত 
এই যুগেই রচিত হয়৷ বিছ্যাপতির দানে পুষ্ট হয় মৈথেলা। উহ” সাহিত্যে সাউদা 
(১৭১৩-১৭-১ খৃঃ) ছিলেন ব্যঙ্গ সাহিত্যিক । তিনি মুঘল দরবারে অর্থ ও ক্ষমতা 
লোলুপ আঁমীর-ওমরাঁহ ও ভারতের সাঁম“তান্ত্রি সমাজের পতনের ছবি এ'কেছেন। 
তাঁর সমসামরিক ম র তাঁকিমীর ছিলেন গীতিকার । অপর এক উদ“ কবি ছিলেন কবি 
আকবরাবাঁদ (১৭৪০-১৮৩০)। সেকালের শ্রেষ্ঠতম লেখক মীর্জা গালিব ( ১৭৯৬-১৮৬৯) 
উর্ন সাহিত্যের এক অবিশ্মরণীয প্রতিভা । তিনি উদ গদ্যের জনক বলে প্রসিদ্ধ । 
আঠারো শতকের প্রথমার্ধের তাঁমিল কবি তাঁযুমানভার মানবিক সাম্যের ধার! প্রচারে 
প্রনান হন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ধার! বলস্থন্দরম পিলাই এবং পরবর্তী 'কালে 
রামলি্ স্বামীর রচনায় আরও বিকাশলাভ করেছে । আরু মুগা নাভেলার (১৮২২-১৮৭৪) 
ছিলেন প্রধান গন্য লেখক । এ যুগে তামিল উপন্যাসের বিকাশ ঘটে । 

আঁঠারে! শতকে মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি বারগাথা রচিত হয়েছিল । এগুলিতে 
শিবাঁজীর সময়কার অনেক মারাঠী ইতিহাস রচিত আছে। এ যুগের বিখ্যাত কবি হলেন 
রাম যোশী (১৭৫৮-১৮১২) ও আনন্দ কান্দো। ইচ্গো-মারাঠী ‘বোদ্বাই দর্পন” পত্রিকার 
সামাজিক সমস্যার প্রবন্ধকার ছিলেন রামশাস্ত্রী জামভেকার। অতীত ও বমান গ্রন্থের 
লেখক রামকৃষ্ণ রমানাথ ও প্রভাকর সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মারাঠা সাহিত্য 
তৎকালীন ভারতবর্ষে সমৃদ্ধতম ভাষা হয়ে ওঠে। সেকালের বিখ্যাত মারাঠা ভাষাবিদ 
ছিলেন দাদা পাঁওুরা্দা ( ১৮১৪-১৮২ )। 

শিক্ষাব্যবস্থা £ মুঘল যুগে বর্তমানের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ন! থাকলেও শিক্ষা 
দীনের জন্য মক্তব, টোল ও মাপ্রাসা ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসায় মুসলমানগণ আর টোল 
বা হিনুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (পাঠশালায়) হিন্দু শিক্ষালাভ করতেন । হিন্দুগণ 
সরকারা চাঁকরি লাভের জন্য ফাঁসী ভাষা শিক্ষা করতেন। মুসলমানগণের মধ্যেও 
অনেকে সংস্কৃত ভাঁষ| শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। আওরঙ্গজেব বহু মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। মুঘল যুগে নার।শিক্ষাও অপ্রচলিত ছিল না৷ 
এই প্রসঙ্গে বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ও শাহজাহানের কন্যা 
জাহানারার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'লক্গৌ, জৌনপুর, কার, নবদ্বীপ, বিজাপুর, 
প্রভৃতি স্থান শিক্ষার কেন্দ্রপে প্রসিদ্ধিলাভ করে । 

সাফলে'র ম.ধ্যও দুর্বলতা £ বাদশাহী যুগের সমন্বয়ে গড়া মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক 
রকম একদিকে যেমন আঞ্চলিক স্বাতস্থাকে রূপ দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সর্বভারতীয় 
সাংস্কৃতিক এঁক্যের ভিত্তি গড়েছে। কিন্তু শত সাফল্য সত্বেও সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কিন্ত 
রয়েই গেল। মধ্যযুগীয় অর্থনীতি এবং সমাজ সংগঠন থেকে যেমন বেরিয়ে আসা 
গেল না, তেমনি সাহিত্য, স্থাপত্যের চগ হলেও বিজ্ঞান চা হল না পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
সংস্পর্শে এসে এই বিরাট দুর্বলতাঁই ধরা পড়ল। 


দশম অধ্যায় 
ভারতের ইতিহাস 3 ১৭০?-১৭8৭ সন 
History of India : 1707-1747 
১. মুঘল সাভ্রীজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙ্গনের পটভূমি 


ইতিহাসের মৌলিক সত্য হল পরিবর্তন । উন্নতি ও অধোগতি, দুই-ই পরিবর্তনের 
চিহ্ন । এই পরিবর্তন ঘটে ধারাবাহিকতা! রক্ষা করে। স্থতরাং এঁতিহাসিক নিয়মেই 
কোন সাম্রাজ্যের উত্থান কিম্বা পতন ঘটে ঘটনার ধারাবাহিকতার পথে। মুঘল 
সাম্রাজ্যের অধোগতির পেছনে রয়েছে তেমনি এক ধাঁরাবাহিকতীর স্ত্র। আমরা এই 
ধারাবাহিকতার স্বত্র ধরেই জানব সপ্দশ শতাব্দীর শেষারদ্ধ থেকে কিভাবে সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি শিথিল হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা ভেদ্গে পড়তে থাকে। 

মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবময় উত্থানের কৃতিত্ব যেমন একা আকবরেরই নয়, তেমনি 
পতনের দায়িত্বও একা আওরঙ্গজেবের নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অধোগতি হচ্ছিল 
আওরদ্জেবেরও আগে থেকে । তবে তীর অনুস্থত ভ্রান্ত নীতি পতনের গতিকে ত্বরান্বিত 
করেছে। 

মুঘল বিপর্যয় সম্বন্ধে ভিনসেন্ট স্মিথ-এর একটি মন্তব্য এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
“মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এমন আকস্মিকভাবে হয়েছিল যে প্রথম দৃষ্টপাতে তাকে 
বিশ্ময়কর মনে কর] যেতে পারে। কিন্তু যে ছাত্র ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি নির্ভুল 
ধারণা করতে পেরেছে সে আশ্চর্য হয়ে ভাববে যে ও সাম্রাজ্য অতদিন চলেছিল কেমন 
করে !” প্রকৃতপক্ষে মৃঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটছিল বহুকাল ধরে, শুধু যে বাদশাহদের ' 
বিড়ম্বনা তা নয় সারা দেশকেই বহুদিন যন্ত্রণা সহ করতে হয়েছিল । এই অধঃপতনের 
কথা ঠিকভাবে বুঝতে হলে অনেক বিষয়ের অন্ততঃ কয়েকটির উল্লেখ না৷ করলেই নয়। 

সর্বপ্রথঘে মনে 'রাখা দরকার যে রাজবংশে উত্তরাধিকার সুত্রে ক্ষমতা হস্তাগ্তরিত 
হওয়ার রীতি যদি থাকত তা হলেও কোন উপায়েই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে পুরুষানু- 
ক্রমে রাজাদের চরিত্রবল ও কর্মক্ষমতা! অটুট থাঁকবে। ইতিহাসে সর্বদেশে এর প্রমাণ 
পাওয়া গেছে । মুঘল রাজবংশের সৌভাগ্য বলতে হবে যে প্রথম ছয়জন সম্রাটেরই 
প্রভূত সামর্থ্য ও প্রতিভা ছিল, কিন্ত পূ্ববর্তীদের তুলনায় সিংহাসনের শেষ অধিকারীদের 
চরিত্র একেবারেই রাজোচিত ছিল না। ও 

এদেশে মুঘল রাজবংশের একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল এই যে জোষ্টপুত্র সিংহাসনের, 
- উত্তরাধিকারী হবে কিন্ত ই ধরনের কোন নির্দিষ্ট বিধান সে আমলে মানা হত না। 
তাই প্রায় প্রত্যেক রাজত্ব শেষ এবং শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গ ভ্রাতযুদ্ধ ; পিতৃহত্যা থেকেও 
সিংহাসন লোলুপেরা নিরস্ত হত না। তখন যেন এক নিয়ম ছিল £ “তখতয়া 
তখতা 1” হয় সিংহাসন, নয় কবরে নিয়ে যাবার কফিন !” 

কুলতানবাদশাহরা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে অভিজাত শ্রেণী থেকে কঠি লোকেরা এগিয়ে 
এসে একটা ব্যবস্থা করতে পারে, কিংবা যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব হয়ে থাকে তো তাদের 

যু. যু. ভা-১৩ । 


১৮৬ যুগে যুগে ভারত 


চেষ্টায় রাষ্ট্রের চেহারা বদলাতে পারে ৷ কিন্তু মুঘল যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
ও সংগঠন ছিল এমন যে নিজেদের শক্তিতে আস্থাবান অভিজাতের। দল বেঁধে রাষ্টক্ষমতা 
হাতে তুলে নেওয়ার কথা৷ ভাবতে পারত না-_নিজেরা কেউ কেউ রাজা হতে চাইত 
কিংবা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধয়ের মতো সিংহাসনে না বসে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়তে ইচ্ছা 
করত, কিন্ত একত্রিত হযে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অন্যভাবে নিয়প্িত করতে পারত না । মধ্যবিত্ত 
বলতে যাঁদের বোঝার, তাদের অস্তিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে মুঘল যুগে যে লক্ষ্য না করা যায় 
তা নয়; ব্যবসা এবং মহাঁজনী প্রভৃতি পেশায় অর্থ উপার্জন করার স্থযোগ তখন কিছু 
ছিল। মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বলে সমাজে একটা স্বতন্ত্র শক্তির উদ্ভব তখনও হয় নি-- 
অভিজাতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তাঁদের কাছে দেখা 
দেয় নি। অভিজাতদের মধ্যে আবার অনেক ভাগাভাগি ছিল। সামান্য কিছু হিন্দু 
(প্ৰধানতঃ রাজপুত ) অভিজাত দলে স্থান পেয়েছিল | মনসবদাবীর উচু স্তরে এদের 
দেখ! যেত। কিন্ত আমীর ওমরাহের দল ছিল প্রধানতঃ বিদেশী। আর এদেশের 
কল্যাণ সম্পর্কে তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না| বাদশাহেরা যখন বিরাট ব্যক্তি, তখন 
এই বিদেশী অভিজাতেরা মোটের উপর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়ে কাজ করেছে। 
কিন্ত যখন বাদশাহেরা অপদার্থ প্রতিপন্ন হল, তখন স্বদেশী ও বিদেদী নিবিশেষে 
অভিজ'তেরা স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামল । মুঘল দরবারে অভিজাতদের ক্ষমতার 
ছন্দে মুঘল শাসনের কাঠামোকে নড়বড়ে করে দিল । 
মুঘল সাম্রাজ্যের অগ্রগতির যুগে সৈন্যবাহিনীর কৃতিত্ব ছিল অসামান্য । আঁওরদ্রজেব 
পর্যন্ত বাদশাহগণ যেমন যুদ্ধ বিদ্যায় হীন ছিলেন না, তেমন যোদ্ধাদেরও শৃঙ্খলা ও সংগঠন 
ছিল চমতকার | কিন্ত সাম্রাজ্যের অধোঁগতির সঙ্গে সঙ্গে সৈ্যবাহিনীতে এল বিশুঙ্খলা, 
বিলাসিতা ও অবর্মণ্যতা । 
এর পর অবশ্য অন্ধ ধর্মাবেগে আওরঙ্গজেব যে নীতি অনুসরণ করেন তাঁর ফলে দেশের 
"অধিকাংশ অধিবাসী মুঘল শাননের প্রতি আনুগত্য হারিয়ে শত্রতাই বোধ করতে 
লাগল। হিনুমনে যে আঘাত আওরঙ্গজেব হেনেছিলেন তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াস্বরপ 
রাজপুত, শিখ, জাঠ এবং মারাঠাদের অত্যুথান ঘটল। হিন্দুরাজাদের প্রতি তার বিসদুশ 
ব্যবহার মুঘল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। আকবর, 
জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য কার্যতঃ ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্টর। এরূপ রাষ্ট্রের নীতি ছিল যে তারা কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবেন না| 
এছাড়া বহুদিন থেকে মেনে চলা সামাজিক প্রথাগুলি অব্যাহত ছিল, হিন্দুমুসলমানের 
মধ্যে সঙ্জীতি-বজায় রাখার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে আর সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদগুলিতে - 
কারও একচেটিয়! ছিল না । যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির 
এসব পদ পেতে কোন বাধা থাকত না । এই উদার রাষ্ট্রনীতি মুঘল ও রাজপুত জাতির 
সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। জিজিয়া কর প্রবর্তন, উত্তরভারতের 
কয়েকটি মন্দির *ংস এবং হিনু প্রজাদের প্রতি 'কিছু বিধিনিষেধ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে 
ক্সাওরদ্রজেব এতদিনের অন্ত উদার রাষ্্রনীতিকে পান্টে দিতে প্রয়াসী হন। এইভাবে 


মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙনের পটভূমি 3৮৭ 


তিনি হিন্দুমাজের আস্থা হারিয়ে তৎকালীন সমাজে সাশ্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সঞ্চার 

করেন। ফলে হিনু-মুদলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটি ফাটলের স্থষ্ হয়েছিল । 

শাহজাহানের শাসনকাল থেকেই সাম্রাজ্যের পতনের বীজ রোপিত হয়। শাহ 
জাহানের আড়বরপ্রিয়তা, বিলাস-ব্যসন ও স্থাপত্য-প্রীতি মুঘল রাজকোবের উপর বিরাট 
চাপ স্বষ্ট করে। সাধারণ মানুষের দারিদ্্য ছিল সীমাহীন। এই দারিদ্র্য সাত্রাজ্যের 
বাহিক এঁশ্বৰ্ণের আড়ালে চাপ! পড়ে যায় । 

মুঘল রাজবংশের শক্তিধর সম্রাটদের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন আওরঙ্গজেব । তীর 
নৌড়া ধর্মান্ধ ও বৈষ্যযূলক নীতি সাম্রাজ্যের জাতীর ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। যে 
রাজপুত শক্তির সহায়তায় আকবর মুঘল শক্তিকে স্ুন্ করেছিলেন, সেই রাজপুতগণই 
আওরদ্জেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আকবরের সময়কার বন্ধু হল আওরঙ্গজেবের 
সময়কার শক্র। এছাড়া শিখ, জাঠ, বুন্দেলাগণও বিদ্রোহে বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের শাস্তি- 
শৃঙ্খলাকে বিশ্নিত করে, আবাতে আঘাতে সাম্রাজ্যের দেহকে জর্জরিত করে তোলে । 

. দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে তিনি বীজাপুর ও মোলকুণডা অধিকার 
করেন। এরপর তিনি মারাঠা শক্তির মুখোমুখি হলেন। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যে 
অরাজকতা ও অর্থাভাব দেখা দিতে থাকে.। আচার্য যছুনাথ সরকার আঁওরঙ্গজেবের 
এই দাক্ষিণাত্য নীতিকে তার পতনের পিছনে মারাত্মক ক্ষত্রূপে ক্রিয়াশীল ছিল বলে 
অভিহিত করেছেন । আওরঙ্গজেব যদি দমনমূলক আচরণের পরিবর্তে মারাঠাদের 
স্বায়ত্বশাসন ও অন্যান্য অধিকার দিতেন তাহলে হয়ত শিবাজীর নেতৃত্বে যুবল সাম্রাজ্যের 
উপর মারাঠা বাহিনীর বারংবার আঘাত হানবার প্রয়োজনই হৃত না। 

দীর্ঘ ২০ বছর সম্রাটের দাক্ষিশাত্যে থাকার ফলে দিরীতে তার অনুপস্থিতি কেজ্দীয় 
কর্ৃত্বকে শিখিল করে তোলে । এই দুর্বলতার স্থযোগে সামন্ততানতিক স্বর্লতা তথা 
পরগাছা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে । তদের বসন-ব্যদন ও যথেচ্ছাচার সাম্রাজ্যের শক্তিকে 
দিয়েছিল প্রা নিঃশেষ করে । আও্রদজেবের জীবদ্দশাতেই রাজকোষে অর্থাভাব দেখা 
দেয়। এমনকি সাআাজ্যের বিভিন্ন দুর্গগ্ুলি মেরামত করার অর্থও পাওয়া যেত না। 
আগুরদ্রজেবের রাজত্বের শেষভাগে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে 
টলিয়ে দেয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল যে ভূমিরাজন্ব ছিল মুঘল রাঁজকোষের 
প্রধান অবলম্বন, তা’ জায়গিরদারদের দ্বারা ঠিকমত আদায় হত না। মুঘল আমলাদের 
মধ্যে যাদের বেতনের পরিবর্তে কোন অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হত তাদের 
বলা হত জারগিরদার। জায়গির থেকে পাওয়া রাজন্বের পাঁচভাগের চারভাগই তারা 
পেতেন। এছাড়া দক্ষিণাত্যের জায়গিরগুলিতে মারাঠী হামলার জন্যে রাজস্ব আরও 
অনেক কমে যায়। রাজস্বের সিংহভাগ জায়গিরদারগণ নিজেদের জন্য খরচের পর' 
রাজস্ব থেকে মোট আয়ের সামান্য অংশই মাত্র রাজকোষে জমা হত! 
হুতাং- নানাভাবে আও্রদ্জেবের দীর্ঘস্থারী ও ঢু শাদনকালেই দাত্রাজোর এ. 
স্থায়িত্বের ভিত্তি কেঁপে উঠছিল । তথাপি আওুরঙ্গজেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তৱ 
জীবিতকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন রোধ করেছিলেন । কিন্ত অমিতাচার ও দুর্নীতি 


১৮৮ যুগে যুগে ভারত 


থেকে মুক্ত তীর ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুঢতা যতই থাকুক না৷ কেন, তার অন্ধ ধ্মীর নীতি 
ও উদারতার অভাব দীর্ঘ শাসনকালকে একটি “মহান ব্যর্থতায় পরিণত করেছে । 
মুঘল দরবারে অভিজাত বা আমীর ও ওমরাহদের প্রভাব বরাবরই ছিল । কিন্তূ 
আওর্রজেব পর্যন্ত শক্তিমান মুঘল সম্রাটগণ আমীর ও ওমরাহদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ 
করতেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থে, কখনও নিজেদের স্বার্থে আমীর ও ওমরাহদের ক্ষমতা 
বাঁদশাহগণ সীমিত রাখতেন । আঁওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাদশাহ যখন অপদার্থ তখন 
আমীর ওমরাঁহদের মধ্যে পূর্বতন সম্পর্কে বিরাট ফাটল ধরে । এই পরিবর্তনের প্রধান 
কারণ পরবর্তী সম্রাটদের দূর্বলত। । এছাঁডা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নান! বিশৃঙ্খল] তাঁদের 
ক্ষমতা লাভের উচ্চাকান্ধায় ইন্ধন যোগায় । এখন থেকে তারা নিজেদের স্বার্থে নতুন 
নতুন সম্রাট স্ষ্টির খেলার মেতে ওঠেন। আড়ালে চলত আমীর-ওমরাহদের দলীয় 
ক্ষমতার ছন্দ। মুঘল রাজসভাঁয় এই কৃচক্রী দল ছিল প্রধানত: তিনটি--(ক) ভারতীয় 
বা দীর্ঘকাল তাঁরতবাসী উচ্চপদস্থ মুসলমানগণ ছিলেন হিনুস্তানী দলভুক্ত, (খ) পারস্ 
থেকে আগত ইরানীদল এবং (গ) মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুরাঁনীদল ; তারা সাম্রাজ্যের 
সংহতির বদলে স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনে বেনী তৎপর হয় ; দ্ষটান্তরূপে তুরানীদলের অন্যতম 
শক্তিশালী নেত! হিসাবে নিজাম-উল-মুল্কের নাম করা যেতে পারে । 
মুঘল সাআজ্যের ভগ্ত্ুপ 8 ১৭০৭ সনে সম্রাট আওরঙ্গজেব মারা গেলেন। 
মুঘল সাম্রাজ্য তখনই নিশ্চিহ্ন ন! হলেও ছুরাঁরোগ্য ছুৰলতাঁর কলে সাআজ্যের গাঁথুনি 
গেল, একেবারে নড়বড়ে হয়ে । জরাজীর্ণ, শক্তিহীন এবং জৌলুসহীন মুঘল সাম্রাজ্য 
ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলে! । 
বাহাদুর শীহ 2 আগুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর তিন ছেলের মধ্যে লড়াইতে 
জয়লাভ করে “বাহাদুর শাহ” নাম নিয়ে মোয়াজ্জেম বসলেন সিংহাসনে ( ১৭০৭ সনে )। 
তিনি নিজে ছিলেন পণ্ডিত, বিচক্ষণ, কর্মদক্ষ এবং আচার ব্যবহারে ভদ্র । কিন্তু তখন 
তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। আর চারপাশে ছিল শত্রুতা! আর বিদ্রোহ । তাই নরম 
স্বরে আপসের নীতিতে তিনি সাম্রাজ্য পরিচালন! করলেন। 
EE দোটানায় পড়ে তিনি অনেক সময়ই হলেন দ্বিধাগ্রস্ত। 
টা মি রঃ আরা এবং শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের সাথে তিনি 
/ র নেতা বন্দা বাহাদুরের সাথে বাধালেন বিবাদ । 
অশ্রের রাজ জয়সিংহকে সিংহাসন্চ্যুত করে তার ভাই বিজয়সিংহকে বসাতে চাঁইলেন। 
মাড়ওয়ারের রাজা অজিত সিংহকে তিনি চাইছেন বশত! স্বীকার করাতে । ছুটি 
কাজেই তিনি ব্যর্থ হলেন এবং আপস করলেন । কিন্ত আপস করা সত্বেও মুঘল দরবারে 
উচ্চ পদ এবং মালব ও গুজরাটে স্ববাঁদারির জন্যে তাঁদের দাবি অগ্রাহ করলেন । 
তেমনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসিত অঞ্চল থেকে মারাঠাদ্রে সরদেশমুখী আদায় করতে 
দিলেন। কিন্তু চৌধ আদাঁয় করতে দিলেন না। আবার মারাঠা রাজ্যের অধিকার 
নিয়ে শাহ এবং তারাবাঈয়ের মধ্যে লড়াইকে তিনি জিইয়ে রাখলেন । 3 
এইসব দোদুল্যমান অবস্থার ফল নিজের সিংহাসন বীর্চাবার জন্য তিনি অযাচিতভাবে 


মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙনের পটভূমি ১৮১ 


জায়গির দিয়েছেন। সরকারী কর্মকর্তাদের স্থযোগ স্থবিধা দিয়েছেন। তাঁর ফলে 
শাসন ব্যবস্থা হয়ে পড়লো৷ আরও দুর্বল । তবুও মোটামুটি সফলতার সাথে কয়েক 
বছর সম্রাট থেকে তিনি ১৭১২ সনে মারা গেলেন । 

জাহান্দার শাহ 2 আবার শুরু হল সিংহাসনের জন্য গৃহবুদ্ধ। এখন থেকে 
রাজপুত্রদের তুলনায় আমীর-ওমরাহরাই বেনী গুরুত্বপূর্ণ। এক একজন রাজপুত্রকে 
শিখণ্ডি দাড় করিয়ে এক. একটি আমীরগোঠী লড়াই করতে লাগলেন । বিজয়ী দল 
নিজেদের মনোনীত রাজপুত্রকে পুতুলের মত সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরাই হলেন শাঁসক। 
অস্গুবিধ| হলে একজন পুতুল-সম্সাটকে সরিয়ে আর একজন পুতুল-সম্াটকে বসালেন । 

সবচেয়ে প্রভাবশালী আমীর জুলফিকার খানের সাহায্যে সিংহাসনে বসলেন 
জাহান্দার শাহ। জুলফিকার খান হলেন উির। নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করবার 
উদ্দেশ্যে এরা জিজিয়া কর তুলে দিলেন । জয়সিংহ এবং অজিত সিংহের দাবি মেনে 
নিয়ে তাঁদের সাথে আপস করলেন । শাহকে সরদেশমুখীর সাথে চৌধ আদায়ের ক্ষত! 
[দিলেন । ছত্রশাল এবং চুড়াঁমণের সাথে বন্ধুত্ও রাখলেন । অথচ শিখদের সাথে শব্রতা 
আগের মতই চললে] । 3 

মজার ব্যাপার এই যে জুলফিকার খানের ক্ষমতায় অভি হয়ে জাহান্দার শাহও তাঁর 
বিরুদ্ধে ষড়ঘন্্র করতে লাগলেন । কিন্তু ১৭১৩ সনে আগ্রার একটি যুদ্ধে নিজের ভাইপো! 
ফররুখপিয়রের কাছে জাহান্দার শাহ নিজেই পরাজিত হলেন । 

কররুখিয়ার 2 ফররুখয়িরকে সিংহাসন পেতে সাহায্য করেছিলেন দু'জন আমীর 
-_আবিদুলপা খান এবং হোসেন আলি খান। এরা ছিলেন দুই ভাই। এই সৈয়দ 
ভাইয়েরাই” হলেন সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা। এরাও রাজপুত, মারাঠা এবং অজিত সিংহের 
সাথে মিত্রতা রক্ষা করলেন। শাহকে চৌথ ও সরদেশমুখী তো দিলেনই তদুপরি তাঁর 
স্বরাজ্যও স্বীকার করে নিলেন। জিজিয়৷ এবং তীর্থকরও তুলে দিলেন । 

কিন্তু সাম্রাজের মধ্যে যে ঘুণ ধরেছিল, তাকে দূর করবার ক্ষমতা এদের ছিল না। 
জমিদারদের বিদ্রোহ; চুরি ডাকাতি, . অরাজকতা, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ ও 
দুর্নীতির ফলে শাসন ব্যবস্থাই হয়ে পড়লো৷ একেবারে পঙ্গু । এই অবস্থার কুঘোগেই 
ফররুখসিয়রের কাঁছ থেকে ১৭১৭ সনে ইংরেজরা অনেক ঝুযোগ সুবিধার এক কার্যান 
যোগাড় করে নিলেন। তা ছাড়া ফররুখসিয়র নিজেও ছিলেন ধূর্ত, কপট এবং হিঅ। 
সৈয়দ ভাইদের সাথেও তার মনোমালিন্য হল। তারাই তাঁকে ১:১৯ সনে সিংহানচ্যুত 
এবং ইত্যা করলেন। একের পর এক দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্রকে পিংহাসনে বগাবার 
পর তীরা ১৮ বতসর বয়স্ক মহম্মদ শাহকে ১৭১৯ সনেই সিংহাসন দিলেন । 

কিন্ত ততদিনে সৈয়দ ভাইদের বিরুদ্ধে অন্তান্ত আমীরদের বেশ একটি শক্তিশালী 
দল তৈরী হয়ে গেছে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ “নিমক হারাম’ সৈয়দদের সাজা দিতে 
চাইলেন ll বাদশাহ মহম্মদ শাহও গোপনে এদের উচ্কানি দিলেন। আমীরদের চক্রান্তে 
১৭২০ সনে হোসেন আলি খান নিহত হলেন। আবদুলা খান আগ্রার কাছে যুদ্ধে 
পরাজিত হলেন। সৈয়দ ভাইদের শাসন শেষ হল। 


১৯০ যুগে যুগে ভারত 


সাআজ্যের অধঃপতন ৪ সৈয়দ ভাইদের পতন হল। কিন্তু মুঘল সম্রাটের. 
অপশাসন দূর হল না | ১৭১৯ সন থেকে ১৭৪৮ সন পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর ধরে মহম্মদ 
শাহ্‌ সম্রাট রইলেন । কিন্ত সাম্রাজ্যের শক্তি গেল, গৌরব গেল, নীত্জ্ঞান গেল। ঘষ 
আর দুর্নীতির টাকায় সম্রাটও ভাগ বসাতে লাগুলেন। যার! সৈয়দ ভাইদের সরিয়ে- 
ছিলেন, সেই আমীরদের নেত! নিজাম-উল-মুল্ক হয়েছিলেন উজির । ক্ষমতাহীন 
সম্রাটের উজিরের পদ ত্যাগ করে তিনি ১৭২৪ সনে দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ রাজ্যের 
পত্তন করলেন । 

অন্যান্য রাজকর্মচারীরাও বসে রইলেন না। ভেঙ্গে পড়! সাম্রাজ্যে সম্রাটের বেনামে 
শাসন করতে গিয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবার বদলে অনেকেই স্বাধীন রাজ্য 
গড়বার দিকে মন দিলেন । সৃষ্টি হল অযোধ্যা আর বাঞ্গলায় স্বাধীন নবাবী ৷ মারাঠাদের 
শক্তিও ক্রমেই বেড়ে চললো । শিখদের শক্রতাঁও থামলো না। এই অবস্থাতেই এল 

পারস্ত-সত্রাট নাদীর শাহের আক্রমণ । 
নাদীর শাহের আক্রমণ £2 মেষপালক এক বালক নিজের কর্মক্ষমতা এবং 
বীরত্বের গুণে হয়ে উঠেছিলেন সামরিক নেতা। প্রতিবেশীদের আক্রমণ থেকে পারন্ত 
সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে তিনিই ১৭৩৬ সনে বসলেন পারস্তের সিংহাসনে_ সম্রাট নাদীর 
শাহ নামে। যুদ্ধ বিগ্রহে তার রাজাকাধ শৃন্ত হয়ে গিয়েছিল। অর্থের সন্ধানে তিনি 
ভারতভূমিতে প্রবেশ করলেন ১৭৩৮ সনে | লাহোর দখল করে এগোলেন দিলীর 
দিকে । হৃতবল মহম্মদ শাহ সামান্য আঘাঁতেই ১৭৩৯ সনে পানিপথের অদূরে কর্ণালের 
যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত এবং বন্দী হলেন! বিজয়ী নাদীর শাহ্‌ এলেন দিল্লীতে । অসংখ্য 
নিরীহ মাস্কে হত্যা করলেন । ৭০ কোটি টাঁকা, কোহিন্দুর মণি এবং শাহজাহানের 
রত্বখচিত মমর সিংহাসন নিয়ে গেলেন। এত সম্পদ তিনি নিলেন যে নিজের রাজ্যে 
পরবর্তী তিন বছরের ভন্য প্রজাদের খাজনা মকুব করে দ্রিলেন। সিন্ধু নদের পশ্চিমে 
সমস্ত অঞ্চল বর্তমান আফগানিস্তান পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে মুন্ল সম্রাট মহম্মদ শাহ রেহাই 

7550 তারপর মারা গেলেন ১৭৪৮ সনে । . 

পন বত ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের দৈন্যদশ] পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে 
| j ীর ঢিংহাসনের দিকে মারাঠাদের নজর পড়লো] । এই আক্রমণের 


ফলে সাম্রাজ্যের যে আধিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয় তা থেকে উৎসাহ সঞ্চয় করে 


এতদিন মুঘল সাগ্রাজ্যের মধ্যে খারা বাণিজ্য করছিলেন, সে সব বিদেশী বণিকদের মনেও, 
রাজনৈতিক ক্ষমতা৷ প্রতি 


গার আকাঙ্খা জাগলো। আর মুঘল সাম্রাজ্যের ভগনস্তুপের 
উপর গড়ে ওঠা খ্ডরাজ্যগুলি শক্তিশালী ও স্বাধীন হয়ে উঠলো । 

২। (ক) মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্রস্তত্পের উপর খণ্ড খণ্ড বাঙ্জা 

মুঘল সাম্রাজ্যের ধংসাবশেষের!উপর কঠেকটি স্বাধীন বা অর্জাধীন আঞ্চলিক রাজ্যের 

উদ্ভব হয়েছিল । এগুলি ছিল বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, ভা, শিখ, মহীশূর, রাজপুত 

এবং মারাঠা রাজ্য। অষ্টাদশ শতাীর, দবিতীয়ার্নে এই শক্তিগুলি ভারতে বুটিশের 

€ সার্বভৌম শক্তি বিস্তাররোধে চেষ্টা চালিয়েছিল। এই রাভ্যিগুজির মধ্যে কোন কোনটি 


মুঘল সাম্রাজ্যের ধবংসন্তরপের উপর খণ্ড খণ্ড রাজ্য ১৯১ 


মুঘল স্বাদারদের কেন্দ্রীয় শাসন উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে সি হয়েছিল, 
অপরগুলি ছিল মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে হুই । কয়েকটি রাজপুত রাজ্য এবং 
মারাঠি রাজ্য অবশ্য আগে থেকেই ছিল কিন্তু এখন এগুলো হল অনেক বেনী শক্তিশালী । 
মূবল শক্তির দুর্বলতার স্থযোগে প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধীনতার 
জন্য চেষ্ট| চালাতে থাকে। এছাড়া সাম্রাজ্যের অন্ত্রও নিজেদের প্রভু বিস্তারের চেষ্টা 
করে। মুঘল সম্রাট ফাঁররুকসিয়ার ও মহম্মদ শাহের আমলে অধর ও মাড়োয়ারের ছুই 
রাজ! আগ্রা, গুজরাট ও মালবের মতন প্রধান প্রধান প্রদেশে স্বাদার বা গভর্ণর নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতির অভাব থাকায় বড় রাজ্য সুত্র রাজ্য 
গুলিকে গ্রাস করে ফেলত। মুঘল সাম্রাজ্যের-ই মত বড় বড় রাজপুত রাজ্যগুলিতে 
গৃহযুদ্ধ ও কলহ বিবাদ" লেগেই থাকত। . এই সব রাজ্যগ্ুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 
ষড়যন্ত্র, দুনীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা ' মুঘল দরবারেরই মত দেখা যেত। সাধারণ প্রজার 
উপর শোষণও চলত অবাধে । কেবল অদ্বরের সোয়াই জয়সিংহ (১৬-১-১৭৪৩) ছিলেন 
শিল্প, স্থাপত্য, ও বিজ্ঞান চগর স্বনামধন্য । তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কুটনীতিজ্ঞ, আইন 
প্রণেতা ও সংস্কারক তবে সবগুণ ছাপিয়ে তার বিজানমতী জ্যোতিধিন চরিত্রটি উজ্জল 
হয়ে উঠেছিল। তিনি জাঠ অধিকৃত ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে বর্মান জয়পুর শহরের পত্তন 
করেন এবং বিভিন্ন স্থানে মানমন্দির স্থাপন করেন । 
জাঠগণ__কুষিজীবি জাঠদের বাসস্থান ছিল দিদী, আগ্রা ও মধ অঞ্চলে সমল 
শাসনকাদের অত্যাচারে মথুরা অঞ্চলের জাঠগণ বিদোহ করতে বাধ্য হয় ( ১৬৭৯) 
প্রায় দশ বছর পর তাঁরা আর একবার বিদ্রোহ করে বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমিত 
হলেও এই অঞ্চলের অবস্থা অশান্তই থেকে গিয়েছিল । আওদজেবের মৃত্যুর গর জাঠগণ 
দিলীর চারদিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয় । ভরতপুরের জাঠ রাজাটি চড়ামণ এবং 
বদনসিংহের পরিচালনায় বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল | এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত 
রাজ ছিলেন স্থরজমল ( ১৭৫৬-৬৩ )। তীর রাজত্বকালেই জাঠশক্তি গৌরবের চরম 
সীমায় পৌছেছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক, রাজনীতিজ্ঞ ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। 
পূর্বে গঙ্গ। ও দক্ষিণে চল নদী, পশ্চিমে আগ্রা ও উত্তরে দিলী প্রদেশের অন্তর্বর্তী বিশ্তীর্ঘ 
ভূভাগে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তীর মৃত্যুর পর জাঠ রাজ্যের পতন শুর 
হ্য়। রাজ্যটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ছোট ছোট জমিদারদের অধীনে চলে গিয়েছিল । 
বাংলা-_ভারতের পূর্ব প্রান্তে মুশিদকুলী খান ১২০ সন থেকেই দিলীর কেন্দ্রীয় 
শাসনের দুর্বলতার স্থযোগে কার্যতঃ বাংলার স্থবাকে স্বাধীন করে ফেলেছিলেন | প্রথমে 
বাংলা সবার দেওয়ান এবং তারও বেশ কিছু পরে তিনি আনুীনিকভাবে বাংলার হবাদর 
হন। নিয়মিতভাবে সমাটকে নজরানা পাঠালেও কার্যত তিনি ছিলেন স্বাধীন তার 
আমলে জমিদারশ্রণীর বিদ্রোহ থেকে বাংলা প্রদেশ প্রায় মুক্ত হয়। ১3. টি 
মৃত্যু হলে তার জামাতা স্থজাউদ্দিন নবাব হন | এরপর ১৭৩৯ সনে তিনি মারা গেলে 
“ভার পুত্র সরফরাজ খানকে গিরিয়ার যুদ্ধে হত্য| করে আলিবদী খান বাংলার নবাব হস 
এই তিনজন নবাবের শাসনকালে বাংলার শাসন বযবনা ছিল শৃষ্লাপূর্য। কলে দেশের 


১৯২ যুগে যুগে ভারত 


শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল | মুশিদকুলী খান রাজস্ব নির্ধারণের জন্য নতুন করে 
জমির বন্দৌবস্তের ব্যবস্থা করেন (ইজারাদারী )। কুষকদের দুঃসময়ে তিনি তাদের কৃষি 
খণ ( তাক্কাভি ) দেওয়ার ব্যবস্থা করায় কৃষকেরা সময়মত খাজন! পরিশোধ করার সময় 
গেত। বাংলা সরকারের রাঁজকোষের আমদানী বৃদ্ধি হলেও তার ইজারাদারী প্রথা 
কৃষকদের পক্ষে বেশ ছুঃসহ হয়ে পড়ে । মুশিদকুলী, সজাউদ্দিন ও আলিবদী এই তিন- 
জন নবাবই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উপর গুরুত্ব দিতেন । আলিবদীঁ থেকেই 
প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী স্বাধীন নবাবীতে পরিণত হয়। 

এইসব শাসকরা নামমাত্র দিরীর বাদশাঁহের সার্বভৌমত্ব মানলেও প্রকৃতপক্ষে 
নিজেরাই স্বাধীন ছিলেন। নিজেদের শক্তিকে সংহত করবার জন্য তারা শাসনের 
ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের সমানাধিকারও দিয়েছিলেন । কিন্তু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে 
উন্নত করে প্রগতিশীল রাষ্ট্র তৈরীর উদ্যোগ কেউ নিতে পারেন নি। তাই বিদেশীদের 
উন্নত সামরিক শক্তি, কূটকৌশল এবং অর্থনৈতিক শক্তির কাছে সকলেই পরাজিত 
হয়েছিল। দিল্লীর মসনদ দখল করবার মত শক্তি এদের কারও ছিল না। সেই 
সম্ভাবনা ছিল একমাত্র মারাঠাদের | 

হায়দ্রীবাদ__নিজাম-উল-মূল্ক আসফজা ( ১৭২৪ ) হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ওরদ্জেবের পরবর্তী যুগে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট অভিজাত ওমরাহ । 
তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধিরপে তার প্রভাব স্বপ্রতিঠিত করেছিলেন (১৭২০-২২)।. 
তারপর ছু'বছর পর্যন্ত তিনি মৃঘল দরবারের উজির পদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 
সমাট মহম্মদ শাহের ব্যবহারে খব বিরক্ত হয়ে উজির পদ ত্যাগ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে 
ফিরে গিয়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং দূঢভাবে রাজ্য শাঁদন করেন। যদিও 
পরকাশ্ডে তিনি সার রাজ্যকে স্বাধীনরূপে ঘোষণা করেন নি কিন্ত কার্যত তিনি স্বাধীন 
শাসক হিসাবেই 'রাভন্ব চালিয়েছেন । দিলীর নির্দেশের অপেক্ষা না করেই তিনি যুদ্ধ 
বা সন্ধি স্থাপন করতেন । হায়দ্রাবাদ রাজ্য যেমন দিন্লীকে অগ্রাহ করত, তেমনি 
নিজামের অধীন কর্ণাটকে নবাব সাদাউললা খানও নিজামকে গ্রাহ করতেন না। তিনি 
হিন্দুদের প্রতি ছিলেন উদার । তীর দেওয়ান ছিলেন পুরানটাদ নামে একজন হিন্দু । 
তিনি স্থণৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা প্রব্ন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ১৭৪৮ শ্রীষ্টাব্দে তার 
মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর ভার গদি 
নিয়েও শুরু হয় গৃত্যুদ্ধ। 

এ হায়দ্রাবাদের পরই দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছিল 
সেটি ছিল মহীশ্র। বিজয়নগরের ধরংসের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই রাজ্যটি। 
হায়ার আলি নামে এক কৃতী সৈনিকের উথানের সঙ্গে মহীশূরের গুরুত্ব অন্দা্দীভাবে . 
জড়িয়ে পড়ে। হায়দার আলির পিতা ফতে মহম্মদ ছিলেন এই রাজ্যের একজন সামান্ত 
সিপাহীমাত্র। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হায়দার আলি দিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধে যোগ্যতা দেখিয়ে 
ডিণ্ডিগলের ফৌজদরি ও পরে মারাঠাদের প্রতিহত করে যহীশূরের সেনাপতির পদ লাভ 
করেন। তারপর মহীশূর রাজকে পদচ্যুত করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৬১) 


মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসন্তুপের উপর খণ্ড খণ্ড রাজ্য ১৯৩ 


সন)। পাশ্চাত্য দেশের রণনীতির কৌশলগুলি আয়ত্ব করে তিনি নিজের 
সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন । ফরাসী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে ১৭৫৫ 
খৃষ্টাব্দে তিনি ডিণ্ডিগলে একটি আধুনিক অন্তরভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন ৷ ৯৭৬১ খুষ্টাবে 
নাঞ্জরাজকে পরাজিত করে তিনি যহীশূর রাজ্যের কর্ৃত্ লাভ করেন। বিদ্রোহী পলিগার 
(জমিদার ) দের সায়েস্তা করে তিনি বিদন্ুর, সুপ্তা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল 
জয় করেন। তিনি যখন মহীশ্রের শাসন কর্তৃত্ব হাতে পান তখন মহীশূর ছিল একটি 
কলহপপূর্ণ দুর্বল রাজ্য। অল্পকালের মধ্যেই হায়দার আলি মহীশৃরকে ভারতবর্ষের মধ্যে 
একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন । হায়দার আলি পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তার 
প্রধান দেওয়ান ও অন্যান্য বহু রাজকর্মচারী ছিলেন হিন্দুধর্মাবলন্বী । 

ভাঘোথ্য|__উত্তর ভারতে অযোধ্যা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল । ১৭২২ 
সনে সদত্খান এখানে স্থবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাকে অযোধ্যার নবাব বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে । তিনি ছিলেন সাহদী, উদ্যোগী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। এই 
সময়ে অযোধ্যার সর্বত্র জমিদারদের বিদ্রোহ তিনি দমন করতে সমর্থ হন ৷ তিনি 
জমিদারদের জব্দ করে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বাড়াতে পেরেছিলেন । তার ভ্রাতু পুত্র 
সফদররজং কিছুকাল দিনীতে উজির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আবার একই সঙ্গে অযোধ্যার 
স্ববাদার ছিলেন। পুত্র স্থজা-উদ-দৌলা যখন নবাব এবং তার পরে ইংরাজ ই ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর সঙ্গে অযোধ্যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সমগ্র দেশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে 
ছিল। বাংলার নবাবদের মতই হিন্দুসুসলমানের মধ্যে তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব 
দেখাতেন ন1। সাঁদাৎ খাঁন-এর শাসন ব্যবস্থাও ছিল বেশ দক্ষ। তাঁর ভূমি বন্দোবস্ত 
ও রাজস্ব ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী হয়েছিল | ১৭৫৪ সনে সফদরজং-এর মৃত্যু হয়। 
৯৭৭৫ সনের পর লক্ষৌ অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী হর । কলা ও সাহিত্য চার 
হস্তশিল্পে ইহা দিল্লীর সমকক্ষ হয়ে ওঠে। \ 

শিখ-শক্তির উত্থান_ভারতে আফগান শাসনের অবসানকাঁলে সমাজ ও ধর্ম 
জীবনে উদার সংস্কারের ফলে যে সব নৃতন সম্প্রদায়ের কৃষ্টি হয়েছিল শিখগণ তাঁদের 
অন্যতম । শিখ-সম্প্রদায়ের-প্রতিঠাতা ছিলেন নানক। ১৫৩৮ খৃষ্টাবে৷ নানক দেহত্যাগি 
করেন । নানকের দুই পুত্রের ধর্মে বিশেষ মতি ছিল না। এইজন্য দেহত্যাগের পূর্বে 
তিনি অঙ্গদ নামে তাঁর এক শিশ্যকে নিজ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান। অদদদ তীর 
গুরু নানকের মহান আদর্শকে অনুসরণ করে গিয়েছিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন 
করার পূর্বে তিনি অমর.দাস নামক একজন ভা ক্ষত্রীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত 
করেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমরদাস মারা গেলে তাঁর জামাতা গুররামদাঁস শিখ সমাজের 
কর্ণধার হলেন। এই সময়ে দিরীর বাদশাহ ছিলেন মহামতি. আকবর। তিনি গুরু 
রামদাসকে অতীব সমীহ্‌ ও শ্রদ্ধা করতেন । আকবর রামদাসকে একখও ভূমি দান 
করেন। এই ভূমিখণ্ডেই রামদাস অন্থতসরে বিরাট গুরুর খনন করিয়ে হর-মন্দির নামে 
একটি মন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই পুকুর ও মন্দিরের পাশে একটি নগরী 
গড়ে উঠে ও মন্দিরটি ক্রমে ক্রমে শিখদের ধর্মজীবনের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 


১৯৪ যুগে যুগে ভারত 


১৫৮১ খৃষ্টাব্দে গুরু রামদাস পরলোক গমন করেন ও তাঁর পুত্র অর্জন সিংহ গুরুপদে 
অধিষ্ঠিত হন। গুরু অর্জনের পর থেকেই শিখ সম্প্রদায়ের গুরুগণ বংশপরম্পরায় গুরুপদে 
অধিষ্ঠিত হতে লাগলেন ও তাঁরা দৈবশক্তি ও রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত 
হলেন। অর্জন সিংহের গুরুপদে আরোহণ শিখ জাতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 
শিখ-গুরুগণের মধ্যে তিনিই প্রথম উত্তর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার 
করতে আরন্ত করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিখ অধিবাসীদের কাছ থেকে 
ধর্মসমাজে দেয় টাঁদ! ও দান তিনি নিয়মিত সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন । পরিষদ ও মন্ত্ীবর্গ 
দ্বারা সর্বদাই পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এক ধর্মীয় নরপতির মহিমায় শিখ-সমাঁজে শোভা 
পেতে-লাগলেন | অর্জুন সিংহ শিখ-সম্পরদীয়কে সংগঠিত ও শক্তিশালী করেছিলেন । 
তিনি শিখদের পবিত্র আদিগ্রন্থ সংযোজিত করেন । অর্জুন সিংহের জীবদ্দশায় মুঘল 
বাদশাহদের সহিত শিখ জাতির বিরোধের স্ুত্রপাতি হয়। শাহ্জাদা খসরু বিদ্রোহ 
ঘোষণা করলে গুরু অর্জন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবেই তার প্রতি সমবেদনা পোষণ করেছিলেন । 
খসরু ছিলেন সৎ, উদার ও পরধর্মসহিঞ্। কিন্ত খসরুর পতন হলে বাদশাহের রোষ সমগ্র 
শিখ জাতির উপর এসে পড়ল। অর্জন সিংহের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল ও জাহাঙ্গীর 
তাঁকে কারাগারে বন্দী করে ১৬০৬ হষ্টাবে নিষ্টরভাবে হত্যা করলেন । গুরু অর্জনের 
মৃত্যুতে শিখজাতি দুধ হয়ে মুঘলদের শক্রুতে পরিণত হল । 

গুরু অর্জনের পর হরগোধিন্দ সিংহ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হলেন | হরগোবিন্দ সিংহ 
সামরিক মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিখগণকে একটি সমরকুশল সম্প্রদায়ে 
পরিণত করেন। প্রথম জীবনে তিনি মুঘল-শাঁদনের প্রতি বিরোধ না দেখিয়ে বাদশাহ 
জাহাঙ্গীরের অধীনে কা্ধভার গ্রহণ করেন। কিন্ত পরলোকগত গুরু অর্জনের উপর ন্যস্ত 
শাস্তিমূলক কর পরিশোধ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে প্রায় বারো বৎসর কাল গোয়ালিয়র 
দুর্গে মূবলের বন্দী হয়ে থাকতে হয়। পরবর্তী বাদশাহ শাহজাহান হরগোবিন্দকে পুনরায় 
কাভার প্রদান করেন । কিন্ত গুরু হরগোবিন্দ অচিরেই মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। 
১৬২৮ খষ্টাবধে তিনি অমৃতসরের কাঁছে একটি স্থানে মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করলেন। 
এই জয়ের গৌরব বেবীদিন রইল না। মুঘল আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে হরগোবিন্দ সিংহকে 
কাশ্মীরের কিরাতপুরে আশ্রয় নিতে হল। এখানে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পৌর হরিরাইকে 
উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে পরলোক গমন করেন। গুরু হরগোবিনের জীবিতকালে 
শিখগণ সংখ্যার অনেক বৃদ্ধি পেল। সামরিক ও রাজস্ব সংস্কার 'করে তিনি মুঘল 
সাত্রাজ্যের মধ্যে একটি পৃথক শিখ রাজ্যের সুচনা করলেন । হ্রগোবিন্দের পরবর্তী 
দুজন শিখগুরু হরিরাই ও হরকিষণের সময় কালে শিখজাতির ইতিহাসে এমন কোন 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি । | | 

গুরু হ্রকিবণের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী নির্বাচনে কিছু গোলযোগের স্থষ্ট হয় ।.. 
অবশেষে শিখগণের অধিকাংশই গুরু হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্রকে গুরুপদে নির্বাচিত 
করলেন। শিখদের এই নরম গুরু ছিলেন তেগ বাহাছুর। তিনি কিরাতপুরের কাছে 
'আনন্দপুরে তার আবাস স্থানান্তর করেন । ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা রাম সিংহের 


মারাঠা শক্তির উথান ও পতন ১৯৫০: 
সঙ্গে আসাম-যুদ্ধে যোগদান করেন । তাঁর অনুচরগণ তাকে “সাচা পাদশাহ্‌' বা খাঁটা 


বাদশাহ নামে অভিহিত করতেন। গুরু তেগ বাহাদুরের সহিত অচিরেই বাদশাহ 
আওুরক্রজেবের বিবাদ শুরু হল। তেগ বাহাদুর শিখ-সম্পদাঁয়ের, উপর বাঁদশাহের 
হামলার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং কাশ্মীরের হিনদুণকে তিনি বাদশাহের নীতির 
বিরোধিতা করতে উৎসাহ দান করেছিলেন। এতে বাদশাহ খুবই ক্ষু্ধ হলেন । 
আওুর্রজেব তকে দিলীর দরবারে নিয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গহণ করতে নির্দেশ দিলেন। 
কিন্তু শিখ-গুরু তা’তে অস্বীকার করলে ১৬৭৫ খৃষ্টান নানা নির্যাতনের পর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত করা হয়। 

গুরু তেগ বাহাদুরের আত্মদান শিখ-সম্প্রদায়কে আরও মুঘল-বিদ্বেষী করে তুলল। 
তেগ বাহাদুরের পুত্র, শেষ এবং দশম গুরু, গোবিন্দ সিংহ পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে 
বদ্ধপরিকর হলেন । তিনি প্রথমেই সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করলেন । 
শক্তিশালী ম্ধল সাম্রাজ্যের দ্বংসসাধনের জন্য গোবিন্দ শিখ জাতিকে সংগঠিত ও 
রক্যবদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করলেন । তিনি শিখ-সমপ্রদায়ের ভরা বন্ধনের নিগুঢ়তার 
চিহ্ন স্বরূপ 'থালসা” গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সম্প্রদায় তামাক সেবন বা গ্রহণ 
বর্জন করল এবং দীর্ঘকেশ, কাচ্চা (পরিধেয় ), কঙ্কণ, কৃপাণ ও কাঁদা ( চিরুণী ) দেহে ধারণ 
করতে লাগলেন । তিনি দশম গুরুর গ্রন্থ সংযোজিত করেন। গুরু গোবিন্দ শুধুমাত্র 
যে সৈন্যবাহিনী গঠন বা 'খালসা” সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়! 
তিনি কয়েকটি পার্বত্য দুর্গ নির্মাণ করান ও ১৬৯৫ খৃষ্টাবে উত্তর পাঁঞ্জাবের কয়েকজন 
পার্বত্য নরপতি, মুঘল কর্মচারী ও মুসলমান-প্রধানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্ত 
সিরহিন্দের মৃঘল-বাহিনীর কাছে গুরু গোবিন্দ পরাজিত হন। তাঁর দুই পুত্র সিরহিন্দের 
মুঘল ফৌজদারের কাছে অশেষ নির্যাতন ভোগের পর নিহত হন। গুরু গোবিন্দ 
পলাতিকের জীবন যাপন করতে লাগলেন । অবশেষে বাদশাহ আওরঙ্গজেব জীবনের 
শেষপ্রান্তে এসে গুরু গোবিন্দকে সম্মানজনক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাক্ষাৎ করবার 
নির্দেশ পাঠালেন । গুরু গোবিন্দ বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দাক্গিণাত্যের দিকে 
অগ্রসর হলে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পথিমধ্যে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন । কথিত আছে 
- পরবর্তী বাদশাহ বাহাদুর শাহকে মুঘল সিংহাসন অধিকারে গুরু গোবিন্দ সাহায্য 
করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে বাহাদুর শাহের সঙ্গে থেকে তিনি যুদ্ধে বাদশাহের পক্ষে 
যোগদান করেন। কিন্ত ১৭০৮ *ষ্টাব্দে একজন উগ্র আফগান মুসলমানের হাতে তিনি 
নিহত হন। 


(খ) মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতন (১৭৬১ সন পর্রন্ভ ) 


[রাঠ! শক্তি £ মারাঠা শক্তির উথান হয়েছিল শিবাজীর নেতৃত্বে ! শিবাজীর 
বাব| ছিলেন বিজাপুরের সুলতানের অধীনে একজন সাম জায়গিরদীর। কিন্ত বিজাপুর 
বাহিনীকেই শিবাজী নানাভাবে গেরিলা কায়দায় নাজেহাল করেন! মাওলী নামক: 


১৯৬ যুগে যুগে ভারত 


পার্বিত্য জাতির চাষীদের নিয়ে একটা ছোট কিন্ত সুদক্ষ সৈন্যদল গঠন করেন, তীর সুদক্ষ 
সৈন্যদল কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। কয়েকটি দুর্গ তৈরীও করেন । 

- বিজাপুর সুলতান চাইলেন বাবাকে শান্তি দিয়ে ছেলেকে জব্দ করতে । কিন্ত কিছুদিন 
চুপচাপ থেকে শিবাজী আবার হাঙ্গামা সুরু করেন। শিবাঁজীকে দমন করবার জন্য 
সুলতান পাঠালেন তার সেনাপতি আফজল খাঁনকে। কিন্ত আফজল খান নিজেই 

নিহত হলেন। আফজল খাঁর মৃত্যুতে 

শিবাজীর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাঁয়। তিনি 
কোলাপুর ও দক্ষিণ কোঙ্কন অধিকার করেন। 
এবার মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এতদিন 
ভেবেছিলেন বিজাপুরের স্থলতান একটু কাবু 
হলে তারই স্থবিধা হবে। কিন্তু এখন 
বুঝলেন যে শিবাজী আরও বড় হয়ে উঠলে 
তারই ক্ষতি হবে। তাই তিনি সেনাপতি 
জয়সিংহকে পাঠালেন শিবাজীকে শায়েস্তা 
করতে। অবস্থা বুঝে শিবাজী সন্ধি করলেন 
এবং জয়সিংহের অন্থরোধ ও আশ্বাসে 
গেলেন উরদ্জেবের দরবারে । 
কিন্তু সেখানে আপস হওয়ার বদলে . 
শিবাজী বিবাদ আরও বেড়েই গেল। জরসিংহের 
প্রতিশ্রাতি ভেঙে আওরদভেব শিবাজীকে বন্দী করলেন। শিবাজীও কৌশলে কাঁরগার 
থেকে পালিয়ে এলেন। তারপর আর কোন আপস হয়নি। শিবাজী জয় করেছেন 
একের পর এক ছুর্ণ। - গড়েছেন শক্তিশালী নৈন্যবাহিনী | ১৬৭৪ সনে রায়গড়ে স্বাধীন 
মারাঠা রাজ্যের সার্বভৌম রাঁজ| হিসাবে সিংহাসনে বসলেন ছত্রপতি শিবাঁজী। 
অতঃপর তিনি কর্ণাটক আক্রমণ করেন এবং জিঞ্রি, ভেলোর এবং মহীশুরের কিছু অংশ 
জয় করে শ্শিরাজী বিশাল এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীশ্বর হলেন। তাঁর রাজ্য উত্তরে 
স্থরাটের নিকটস্থ ধরমপুর থেকে দক্ষিণে কারওয়ার ( কানাড়া ), পূর্বে কলগাঁনা থেকে 
কোলাপুর ৷ পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তুত হয়। পতুগীজ অধিরুত সলসেটি, বেসিন, 
গোয়া, দমন প্রভৃতি বন্দরগুলো তার শাসনাধীনে ছিল না। ১৬৮০ সনে মৃত্যুর সময় 
পর্যন্ত তিনি এই রাঁজ্যেকে সবদিকে শক্তিশালী করে গেছেন। আও্রঙ্গজেবের শত 
চেষ্টাও এই রাজ্যের ক্ষতি করতে পারেনি । 
মারাঠাদের অপরাজেয় সংগ্রাম £ শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরদ্দজের ভাবলেন 
এবার তার কাজ সহজ হবে। নিজে তিনি ১৬৮১ গরীষটাঝে দাক্ষিণাত্যে আসেন । কিন্ত 
তখন তাঁর লড়াই কোন একজন রাজার বিরুদ্ধে নর, নবজাগ্রত মাঁরাঠা জাতির বিরুদ্ধে। 
এই দীস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে শিবাজীর বড় ছেলে শ্তুজী মুঘল সৈন্যের হাতে ১৬৯ সনে 
নিহত হন। তাঁর শিশুপুত্র শাহকেও আওরঙ্গজেব বন্দী করে রাখেন । মারাঠাদের 


মাঁরাঠা শক্তির উথান ও পতন উর 


এই দুঃসময়ে শভুজীর ভাই রাজারাম নিলেন রাজ্যের শাঁসনভার। সান্তজি ঘোরপাড়ে 
এবং ধনাজি যাদবের মত দেশপ্রেমিক নায়কদের সাহায্যে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
লন। কিন্তু রাজারামও মারা গেলেন ১৭০০ সনে । তখন নিজ শিশ্ুপুত্র তৃতীয় 


শিবাজীকে সিংহাসনে বসিয়ে তীর অভিভাবক হিসাবে রাজারামের স্ত্রী তারাবি মুঘলদের: 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। 

মুঘল দরবারের নুতন নীতি £ আওরদ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্রাট বাহাদুর শাহ 
বুঝলেন যে যুদ্ধ করে মারাঠাদের কাবু করা যাবেনা। তিনি নুটকৌশলে তাঁদের জব 


১৯৮ যুগে যুগে ভারত 


করতে চাইলেন ৷ . শিবাজীর কারারুদ্ধ পৌত্র শাহুকে তিনি মুক্তি দিলেন, কিন্ত তাকে 
মারাঠাদের রাজা বলে স্বীকার করলেন না । অনেকদিন পর্যন্ত তাঁরাবাঈ ছিলেন প্রকৃত 
নেত্রী । তাঁর চারপাশেও কিছু কিছু সর্দার জড়ে| হয়েছিলেন। যারাঠা সিংহাসনে তার 
ছেলের দাবি তিনি ছাড়লেন না। আবার শাহুও ছাড়লেন ন! তীর উত্তরাধিকারের দাবি। 
দুটি ভাগে মারাঠি রাজ্য ভাগ হয়ে গেল । কোহলাপুর থেকে শাসন করতে লাগলেন 
তাঁরাবাঈ, আর সাতারা থেকে শাহু । দেশপ্রেমকে অনেকখানি জলাঞ্জলি দিয়ে মারাঠা 
সর্দাররা উভয় পক্ষের সাথে দর কষাকখি করে নিজেদের ক্ষমতা বাঁড়িয়ে নিতে লাগলেন । 

গেশোয়। শীসন 2 এই অবস্থায় শানুর দরবারে সবচেয়ে প্রতিপতিশালী ব্যক্তি 
হলেন বালাজী বিশ্বনাথ । সামান্য কর্মচারী থেকে ক্রমোন্নতি করে ১৭১৩ সনে তিনি 
হলেন পেশোরা, অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। কোঁহ লাপুরের দক্ষিণে সামান্য অঞ্চল ছাড়া সমস্ত 
মহারাষ্ট্রে ক্রমে ক্রমে তিনি নিজের প্রভৃত্ব বিস্তার করলেন । দিল্লীর সম্রাটদের দূর্বলত। 
বুঝে তিনি সেখানকার প্রভাবশালী 'ওমরাহদের সাথে যোগাযোগ করলেন । জুলফিকার 
খানের কাজ থেকে তিনি আনলেন দাক্গিণাত্যের মৃঘল অঞ্চলগুলি থেকে চৌথ ও 
সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার। সৈয়দ ভাইয়েরা যখন দিল্লীতে ক্ষমতার এলেন তখন 
তদের সাথে চুক্তি করে চৌথ ও সরদেশম্খীর অধিকার তো রাখলেনই, তদুপরি মারাঠাদের 
যে সব অঞ্চল মুবলরা কেড়ে নিয়েছিলেন, সেগুলিও ফিরে পেলেন।  প্রতিদানে অবশ্য 
তাকে ১৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাক! নজরানার অঙ্গীকার করতে 
হয়েছিল । 

১৭২৭ সনে প্রথম পেশোঁয়া বাঁলাজী বিশ্বনাথ মারা গেলেন দ্বিতীয় পেশোয়] 
হলেন তার বিশ বছর বয়সের ছেলে বাজীরাও। সাহসী এবং সুক্ষ বাজীরাও মুঘলদের 
বিরুদ্ধে অনেক খণ্ডযুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন |. ১৭৪০ সনে তার মৃত্যুর সময় তিনি মালব, 
গুজরাট এবং বুন্দেলখণ্ডের এক অংশের উপর মারাঠা প্রাধান্য স্থাপন করে রেখে গেলেন। 

কিন্ত রাজ্যবিস্তারের সাথে সাথে মারাঠা রাজ্যের ভিতরকার দুর্বলতাও প্রকাশ পেতে 
থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মারাঠা সর্দাররাই শক্তিশালী হয়ে 
ওঠেন। প্রায় স্বাধীনভাবেই তাঁর! নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। বস্তুতঃ যূল 
মারাঠা রাজ্যের বাইরে মারাঠা শক্তির প্রসার হয়েছে এইসব .স্ণিরদের চেষ্টাতেই । 
বহুসংখ্যক স্থানীয় সর্দার যাদের মধ্যে বরোদার গায়কোয়াড়, ইন্দোরের হোলকার, 
গোয়ালিয়রের সিদ্ধিয়া এবং নাগপুরের ভৌসলেই হলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী । পেশোয়া 
কিবা রাজার কাছে এদের আনুগত্য ছিল নাম মাত্র । 

১৭৪০ সনে বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর. তৃতীয় পেশোয়া হলেন তীর ১৮ বছর বয়সের 
ছেলে বালাজা বাজীরাও।. ১৭৩৯ সনে নাদির শাহের আক্রমণের সময় দিত্ীর দরবারের 
দেউলিয়া অবস্থা সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুঘলদের স্থান দখল করে মারাঠারাই সর্ব 
ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, এই আকা্খ। দানা বাধে মারাঠাদের মনে। তাই 
যুল যারাঠাতূমি ছাপিয়ে দিকে দিকে বাহিনী ছড়িয়ে পড়ে । 

বাদলাদেশে ক্রমাগত বর্গীর আক্রমণ হতে থাকে। পরিণামে ১৭৫১ সনে আলিবর্দি 


ইউরোপীয় বাঁণিজ্যের ক্রমবৃদ্ধি ১১৯ 


খান মারাঠাদের হাতে ওড়িযা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডের 
উপর মারাঠাদের চাপ কষ্ট হয়, মহীশূর এবং দাক্ষিণীত্যের ছোটখাট রাজ্যগুলি মারাঠীদের 
কর দিতে বাধ্য হয় । হাঁরদারাবাদের নিজাম রাজ্যের এক বড় অংশ মারাঠীদের হাতে 
তুলে দিতে বাধ্য হন। সর্বোপরি ১৭৫২ সনে মারাঠীবাহিনী দিলীতে পৌছে ইমাঁদ-উল- 
মূলকৃকে উজিরের গদি পেতে সাহায্য করে। - বস্তুতঃ দিলীর দরবার তখন মাঠারাদের 
হাতের মুঠোয় । পাঞ্জাব থেকেও আহ্মদশাহ আবদালীর প্রতিনিধিকে তাঁরা তাড়িয়ে 
দেন। এই অবস্থা তেই স্ষ্টি হল বৃহত্তর সংঘর্ষের পরিস্থিতি । ৰ 
পাঁণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ £ নাদির শাহি দিলী অধিকার করেও ছেড়ে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত তার সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালী আঁফগানিস্থানে রাজ্য গড়লেও মাঝে মাঝেই 
ভারতের মধ্যে হানা দিচ্ছিলেন। মৃতপ্রায় মৃঘল সাম্রাজ্যের উপর আহমদ শাহের 
অধিকার থাকবে কিন্বা মারাঠাদের অধিকার কায়েম হবে-_এই হলো প্রশ্ন। 
মারাঠাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত অযোধ্য এবং রোহিলাখণ্ডের সাথে বন্ধুত্ব করলেন আবদালী । 
কিন্তু শক্তি মদমত্ত মারঠারা শিখ, জট কিছ্বা রাজপুত রাজাদের বন্ধুত্ব পেলেন নাঁ। 
১৭৬১ সনের ১৪ই জানুয়ারী পাণিপথের প্রান্তরে আবদালীর বাহিনীর সাথে লড়াই হলো 
 মিত্রহীন মারাঠা বাহিনীর । পেশোয়ার অল্পবয়দী ছেলে বিশ্বাস রাও এই যুদ্ধে নামেমাত্র 
সেনাপতি হলেও প্রকৃত সেনাপতি হলেন সদাশিব রাও । এই যুদ্ধই ভারতের ইতিহাসে 
পাশিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত। চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলো মারাঠা বাহিনী । 
নৃতন বাহিনী নিয়ে বং পেশোয়া যাচ্ছিলেন পাণিপথের পথে। কিন্তু ততদিনে 
সব শেষ। তৃতীয় পেশোয়ার জীবনেরও হল শেষ । ১৭৬১ সনের জুন মাসে তিনিও 
মারা গেলেন । 
গাঁণিপথে পরীজরের ফল 2 এই শোচনীয় পরাজয়ে সারা ভারতে সাম্রাজ্য 
'গড়বার ঘাঠারা স্বপ্ন মুছে গেল । আঁঘাত সামলে নিয়ে তীর! আবার ৈন্যবাহিনী নিয়ে 
পৌছেছিলেন দিনীতে। কিন্তু তখন আর মুঘল নয়, আবদালী নয়, ভিন্নতর শত্রুর 
"মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁদের । সেটি হল ইংরেজ শক্তি । 
বস্তুতঃ পাণিপথে জয়লাভ করেও আহমদ শাহ এই জয়ের সুযোগ নিতে পারলেন 
না। মারাঠারাও পিছিয়ে এলেন । এই দুইয়ের মধ্যে কোন শক্তিই সারা ভারতে 
সাম্রাজ্য গড়তে পারল না, এই হল পাণিপথের সিদ্ধান্তটি। এই সিদ্ধান্তটি বুঝতে ভুল 
করলেন না ইংরেজরা । ততদিনে তীর! বান্ধলাদেশ ও মাদ্রাজ অঞ্চলে নিজেদের 
প্রতিষ্টা করে নিয়েছিলেন। এবার স্থরু হল উত্তর ভারতে অভিযান করে তাঁদের সারা 
ভারতের সাম্রাজ্য গড়বার পাঁলা। টু 


৩। ইউচঢরাপীর বাঁিচজযর ভ্রমন্বদ্ধি এবং বণিক 
সংস্থাগুলির মধ্য সংঘৰ - 


মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নন্ুপের উপর ইংরেজরা সাত্রজ্যি গড়তে আর্ত করলেন অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কিন্ত তার আগে দেড়শ বছর ধরে তাঁরা এদেশে বাণিজ্য 


১৪ যুগে যুগে ভারত 


করেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যকে ক্ষয় পেতে দেখেছেন । অবস্থা.অনুকূল ছিল বলেই শুধু 
ইংরেজ নয়, ফরাসীদের মনেও ভারতে সাম্রাজ্য গড়বার সাধ জেগেছিল। এদেরও আগে 
ইউরোপের পতুগীজ এবং 'ওলন্দাজ বণিকশীক্তি ভারতে তাদের বাণিজ্যিক কার্যাবলী ও 
ক্ষমতার ঘন্ছে পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধে । পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ছাড়াও 
১৬১৬ সনে দিনেযাররা (ডেনমার্ক ), বেলজিয়াম-এর অষ্টে কোম্পানী বাণিজ্য করে। 
শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজ-ইংরেজ আর ইংরেজ-ফরাসী সংঘর্ষই এদেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় 
তৈরী করে। অবশ্য চূড়ান্ পর্যায়ে ইংরেজরাই জয়লাভ করেছেন । ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশ থেকে ধারা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে ইংরেজরাই 
জয়লাভ করেছেন । ১ 

বহ্ছিবাণিজ্যের প্রাচীন পথ £ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সাথে বাইরের 
জগতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। ইউরোপের সাথেও বাণিজ্য চলতে! কয়েকটি ভিন্ন পথে । 
(১) পশ্চিম ভারত থেকে পারস্য উপসাগর পেরিয়ে পণ্য নেওয়া হতো ইরানে । যেখান 
থেকে স্থলপথে ইরাকি ও তুকিদেশ অতিক্রম করে পণ্য যেত ভূমধ্যসাগরের পারে। তারপর 
জাহাজ যেত ইতালীর ভেনিন্‌ ও জেনোয়া বন্দরে । (২) লোহিতসাগর বেয়ে পণ্য যেত 
মিশরের আঁলোকজান্দিয়াণ । যেখান থেকে জাহাজ পৌছতো ভেনিস্‌ ও জেনোয়াতে। 
(৩) স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে উটের বহর পাড়ি দিত মধ্য এশিয়ার, 
্রান্তর। পণ্য পৌছত রাশিয়ায়; এমনকি বালটিক সাগর পর্যন্ত । 

পারস্য উপসাগর এবং লোহিত সাগরের পথে যে বাণিজ্য হতো, তার সিংহভাগ ছিল: 
আরবীয় ও ইতালীয় বণিকদের হাতে । ইতালীয় বণিকরা ইউরোপে প্রায় একচেটিয়! 
বাণিজ্যই করতেন । স্পেন এবং পর্তুগালের বণিকেরা এই বাণিজ্যের তেমন ভাগ পেতেন 
শা বলে তারা ভিন্ন পথে ভারতে আসবার চেষ্টা করতে থাঁকেন। এছাড়া তুকিরা এশিয়া 
মাইনর দখল করায় এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে তাঁদের একাধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় 
ইতালীয়দের পক্ষেও আর এই পথে বাণিজ্য করবার উপায় রইল না। মরিয়া হয়ে 
আটলান্টিক দাগরপার থেকে আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসবার পথ খোঁজা হতে থাঁকে। 
আটলাট্টিত পারের ছুটি দেশ--স্পেন এবং পতুগাল এই কাজে এগিয়ে এল । 

ভাক্কো-দা-গ্াম! £ পতুগাল থেকে আফ্রিকা মহাদেশ এবং উত্তমাশ| অন্তরীপ যুরে 
ভাক্কো-দা-গাঁযা ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছেন ১৪১৮ সনে । নিজের দেশে ফিরে 
যাওয়ার সময় যে পণ্য তিনি নিয়ে যান, তার দাম ছিল তার সমুদ্র অভিযান ব্যয়ের ৬০ 
গুণ। বণিকদের লোভ হওয়াই তো স্বাভাবিক। 

ভাঁস্কো-দা-গামার দেখানো পথে বাণিজ্য স্থরু হওয়ার পরে পত্ু'গীজদের শক্তি অনেক 
বাড়িয়ে তোলেন আলফন্পো গ্-আলবুকার্ক। তিনি ১৫১০ সনে গোয়া দখল করেন। 
স্থরাট অঞ্চলে পতুিজ একাধিপত্য স্থাপিত হয় । ক্রমে ক্রমে দমন, দিউ, কোঁচিন এবং 
পূর্ব ভারতে হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কেন্দ্রেও তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। 
আলবুকার্কের চেষ্টায় সমগ্র আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে পতুগীজ একাধিপত্য 
টি হয । আরবীয় বণিকদের তাঁরা হটিয়ে দেন । 


ইউরোপীয় বাণিজ্যের ক্রমবাদ্ধ , 


২০১ 


ষোড়শ শতান্দী পযন্ত ভারতে পর্তুগীজদের বাঁণাজ্যক আধিপত্য অব্যাহত ছিল! 
সপ্তদশ শতম্দীতে ওলন্দাজ ও অন্যান্য বাঁণকদের প্রাতদ্বান্দতার ফলে এই আধপত্য 


ক্রমশই কমতে থাকে । গোয়া, দমন, দিউ, 
নগরহাভোল প্রভাত কয়েকটি জায়গা 
ছাড়া বাঁক সব জায়গাই তাদের হস্তচ্যত 
হয়। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের পাঁরবর্তে 
জলদসনতা লুটপাট, দাস-ব্যবসা প্রভাত 
কাজে তারা লিপ্ত হয়। তাদের অত্যাচারে 
আঁতষ্ত হয়ে সম্রাট শাজাহান বাংলার 
সংবাদার কাশিম খাঁকে বাংলায় তাদের 
ঘাঁটিগ্বলো ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। 
কাশিম খাঁ হুগলীতে পূত্ুগীজদের দমন 
করেন, এবং বাংলা থেকে কার্যতঃ তাদের 
তাড়িয়ে দেন। ভারতীয় জনসাধারণের 
কাছে পততুগীজরা প্রিয় হতে পারেনানি। 
বাঁণকদের সাথে এসেছেন পাদরণীরা। তাঁরা 
ধর্মপ্রচার করেছেন; স্কুল খদুলেছেন। 
কিল্তু বাইবেলের বাণী সত্বেও পতুর্গজ 
বশিকরা বাণিজ্যের সাথে সাথে দস্য- 


ভাস্কো-দাগামা 


ব্যাস্তও করেছে। জলদস্য হিসেবে এরা ছিল নূশংস। কখনও কখনও' সমর কিম্বা নদী- 


তাই নিরীহ গৃহস্থরা সর্বদাই থাকতো বোম্বেটের ভয়ে ভীত। 


ওলন্দাজ বাঁণকের দল ঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চাকা ঘুরতে থাকে। 
মসলা, কাপড়, রেশম, সোনা, মুক্তো, ওষুধ, চশনেমাটির জিনিস ইত্যাদি যেসব মূল্যবান 
পণ্যের পতু্গীজরা, ব্যবসা করতেন, সেগঠীল ওলন্দাজদের লোভও জাগিয়ে তুললো। 
যোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ নোঁ-শক্তি হয়ে ওঠে খনবই প্রবল। ভারত 
মহাসাগর অঞ্চল থেকে তাঁরা পর্তৃগণজদের হটিয়ে দেন। পশ্চিম সমদদ্রতীরে সনরাট, ব্রোচ, 
প্রবেশ আগ্রাতে, বিহারের পাটনায় এবং বাংলা দেশের চণচড়াতে ওলন্দাজ কৃতি গড়ে 
ওঠে। ১৬৫৮ সনে তারা পর্তুগণজদের কাছ থেকে সিংহলও দখল করেন। ভারতবর্ষ 
থেকে ওলন্দাজ বাণকরা নিয়ে যান নল, রেশম, জ্মীতকাপড়, সোডা, আফিম প্রভাত। 


যু. যু. ভা-১৪ 


-২০২ যুগে যুগে ভারত 


ভারতের বাজার থেকে পর্তুগণজদের হটিয়েও কিন্তু ওলন্দাজরা স্বাস্ততে থাকতে 
পারেনান। এবার তাঁদের লড়তে হল আরও শীন্তশালন প্রাতযোগণ ইংরেজ বাণকদের সাথে। 

ইংরেজদের ইস্ট ই্ডিয়া,কোম্পান ৪ স্পেনের নাবকরা আমোরিকা মহাদেশ আবিচ্কার 
করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংরেজ বাঁণকরাই আমোরকায় বিরাট -আকারের ব্যবসা করেন। 
সারা ষোড়শ শতাব্দী ধরে. স্পেনীয়দের সাথে খণ্ডযদ্ধের পরে ১৪৮৮ সনে ইংরেজরা 
স্পেনের নৌবাহনী (্প্যোনিশ আর্মডা) সম্পূর্ণ ধবংস করেন। আমোরকার বাণিজ্যে 
ইত্রাজদের প্রাধান্য হয়। 

কিন্তু ইংরেজদের নজর কেবল আমৌরকাতেই ছিল না। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়া এবং চীনের দিকেও তাঁদের নজর ছিল। ১৫৯৯ সনে কিছু ইংরেজ বাঁণক গঠন 
করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" । ১৬০০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর ইংলন্ডের রাণী এলিজাবেথ 
এ কোম্পানীকে ইংলগ্ডের তরফে একচেটিয়া বাণিজ্যের আঁধকার দিয়ে একটি সনদ 
অন্দমোদন করেন। কোম্পানীট খুবই শক্তিশালী হয়। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০৮ সনে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সংরাটে বাণিজ্য কুঠি 
গড়তে চান। ক্যাপ্টেন হকিন্সকে পাঠানো হয় আগ্রাতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে। 
হাঁকন্স প্রথমে কিছ; আশা ভরসা পেলেও পর্তুগীজদের চক্রান্তে সেখান থেকে বিতাড়িত 
হন। ইংরেজরা বুঝলেন যে পতুগাঁজদের ঘায়েল করতে না পারলে ভারতে তাঁদের স্যাবধে 
হবে না। ১৬১২ এবং ১৬১৪ সনে সরাটের কাছে দুটি নোযুদ্ধে ইংরেজরা পর্তুগণজদের 
হারিয়ে দেয়। বাদশার দরবারও আর ঝামেলা না করে পাঁশ্চম উপকূলে কয়েকটি বাণিজ্য 
কেন্দ্র গড়তে হীংরেজদের অন:ুমাঁত দেন। 

স্যার টমাস রো ৪ এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও সুযোগ স্মাবধা আদায়ের 
জন্য ইংরেজ প্রাতানাঁধ স্যার টমাস্‌ রো ৯৬১৫ সনে গেলেন বাদশাহী দরবারে। সাথে 
সাথে নিজেদের শান্ত দেখানোর উদ্দেশ্যে কোম্পানীর জাহাজগণাল সমাদ্রপথে মুঘল বাণক 
এবং মক্কা তাথযান্রীদের নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। অনুরোধ উপরোধের সাথে 
সাথে জ-ল:ম ও ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করাই হল ইংরেজ কোম্পানীর নশীত। শেষ 
পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় কুঠি বানিয়ে বাণিজ্য করবার এক বাদশাহ ‘ফার্মান' আনলেন 
টমাস রো। পতুগাঁজরা আরও ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু ১৬২০ সনে আরও একটি নৌ-যযদ্ধে 
ইংরেজরা পতুগাঁজ নৌশীন্তকে একেবারে পরাস্ত করে ফেললেন। ১৬৩০ সন নাগাদ 
পততুগীজদের কোন ক্ষমতাই আর রইল না। ইংরেজদের পথ থেকে একটি কাঁটা দূর হল। 

ইংরেজ-ওলন্দাজ সংঘর্ষ ৪ ভারতের বাণিজ্যে ঢুকলেও ইংরেজ কোম্পানী কিন্তু 
সহজেই সমমান, যবদ্বাঁপ অঞ্চলের লাভজনক মশলার ব্যবসা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি! 
কিন্তু সেখানে জে'কে বসোঁছল ওলন্দাজ কোম্পানী। ১৬২৩, ১৬৫৪ এবং ১৬৬৭ সনে 
হল ইঞ্গ ওদন্দাজ যস্ধে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ওখান থেকে হাত গুটোতে বাধ্য হন। ওঁ 
অঞলে গুলন্দাজরা গড়ে তোলেন তাঁদের উপনিবেশ, আজ যার স্বাধীন নাম “ইন্দোনেশিয়া”। 
ইংরেজ ইতিমধ্যে ভারতে বেশ সুবিধে করে নিয়েছে। সুতরাং ভারতেই তৈরী হয় ইংরেজ 


ইউরোপীয় বাণিজ্যের ব্রমবৃদ্ধি হি 


জাম্রাজ্য। এখানে ওলন্দাজদের কুঠিগুলি এবং কিছু কিছু বাণিজ্য তখনও টিকে থাকে। 
কিন্তু ভারতকে ইংরেজরা দখলে নেওয়ার পর ১৭৯৫ সন নাগাদ শেষ ওলন্দাজ কুঠির 
বিলোপ ঘটে। 

ফরাসীদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশ ৪ পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজদের ইংরেজরা হটিয়ে 
দিলেন কিন্তু নূতন এক বিপদ এল-_ ফরাসী ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী । এই কোম্পানীট 
গঠিত হয় ১৬৬৪ সনে। ফরাসী সরকার এবং ফ্রান্সের বড় বড় ধনীদের সাহায্যপুষ্ট এই 
কোম্পানী খুব তাড়াতাঁড় ব্যবসা গাছয়ে নেয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে কয়েকাট ঘাঁটি 
এবং ভারত মহাসাগরের কয়েকাঁট দ্বীপেও ছল তাঁদের আঁধকার। আর ছল স:রাট, 
পাঁণ্ডচেরী, মাহে, কারিকলে কুঠি। পণ্ডিচেরী ছিল বেশ সংরাক্ষিত। বাংলাদেশে এদের 
গ্রাধান কেন্দ্র ছিল চন্দননগর। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝ সময়ে ভারতে অনুকূল পাঁরবেশের সুযোগে এখানে 
আধিপত্য স্থাপনের জন্য ইংরেজ ও ফরাসী শান্ত পরস্পরের সাথে প্রাতযোগিতায় নামে। 
১৭৪০ থেকে ১৭৬৩ সন পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলন্ডের মধ্যে ইউরোপে এবং অন্যত্র যে যদদ্ধ 
ঈলোছল, তারই! এক পাঁরচ্ছেদ হল ভারতে ফরাসী-ইংরেজ প্রাতদ্বান্দিতা। 


ইচ্ছ-ফল্পাসী লহহর্ম 

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষাঁদন পর্যন্ত কোন 'বদেশী কোম্পানী রাজ- 
নৈতিক আঁধকার কায়েম করতে পারোনি। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে রাজনৈতিক অরাজকতার 
সময়েই আসে সংযোগ । ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আন্টালক রাজ্যের শাসকরা 
দেশপ্রেমের বদলে নিজেদের স্বার্থকেই তখন বড় করে দেখেছেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া 
বিবাদ করেছেন। বিদেশশদের সাহায্য নিয়েছেন। {বাভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এইসব লড়াইয়ে 
কোন না কোন পক্ষে যোগ 'দিয়ে,িদেশশীরা নিজেদের কাজ হাসল করেছেন। 

নাদীর শাহের ভারত আক্রমণের পরে অবস্থা হল আরও অনুকুল মারাঠারা প্রায়ই 
হায়দরাবাদ আক্রমণ করতে থাকেন। ১৭৪৭ সনে নিজাম-উল-মূলক মারা যাওয়ার পর 
হায়দবারাদেও আসে রাজনৌতক আঁস্থরতা। আর কর্ণটকে বাধে গৃহয্্ধ। এই 
পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানী নিজ নিজ রাজনৈতিক আশা 
পদুরণ করতে, চায়। 

করমণ্ডল উপকূলে ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মাদ্রাজ, আর ফরাসাঁদের ছিল 
পাঁণ্ডচেরী ; নৌশান্ত এবং বাণিজ্য বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষা়দের এই বিদেশীরা নিল্প্রভ 
করে রেখোঁছল। ১৭৪০ সনে ইওরোপে যখন আস্টিয়ার উত্তরাধিকার দিয়ে যুদ্ধ বাধল এবং 
ফ্রাল্স প্রাশিয়ার পক্ষে আর ইংলণ্ড আস্টয়ার পক্ষে থাকায় উভয় শান্তিতে যখন বিরোধ তুঙ্গে 
উঠল, তখন এদেশেও তাদের যুদ্ধে নামা হল স্বাভাবিক। কর্ণাটকের পরিস্থিতি তাদের 
গনাজ্য লিপ্সার আগুনে ইন্ধন দিয়েছিল বলে যন্ধ আরও অনিবার্য হয়ে উঠল। 

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ ৪ ১৭৪২ সনে ইউরোপে যুদ্ধ বাধ্ধ। ইংরেজ ও ফরাসীদের 
কোম্পানী ভারতেও যুদ্ধে নামে। ১৭৪৫ জনে ইংরেজরা ফরাসীদের জাহাজ আটক করে 
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এবং পণ্ডিচেরী অবরোধ করে। ফরাসী কোম্পানীর সুযোগ্য প্রধান দন্যগ্লে পাল্টা আক্রমণ 
করে ১৭৪৬ সনে মাদ্রাজ দখল করেন। মাদ্রাজ ছিল কর্ণটকের নবাবের এলাকায়। মাদ্রাজ 
ল্লক্ষার জন্য ইংরেজরা তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করে। কিন্তু নবাবের ১০ হাজার সৈন্যের বাঁহনী 
- মান্র ২৩০ জন ইউরোপীয় এবং ৭০০ জন ভারতীয় নিয়ে গড়া স্াশাক্ষিত ফরাসণ বাহিনীর 
কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। 
ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয় ১৭৪৮ সনে। ভারতেও দুই পক্ষের মধ্যে সান্ধ হয়। 
ইংরেজরা ম.দ্রাজ ফেরত পান। কিন্তু কর্ণাটক যুদ্ধে অপ্রত্যাশত সাফল্যই দন্ুপ্লের মনে 
সাম্রাজ্য গড়বার বাসনা জাগরে তোলে। ভারতীয় রাজাদের বিবাদে স্হীশাক্ষিত ফরাসী 
_ ধাহনী য়ে পক্ষাবলম্বন করলে বিজয়ীর কাছ থেকে জাম, অর্থ এবং বাণিজ্যের সুযোগ 
পাওয়া যাবে। ইংরেজদেরও কোণঠাসা করে তাড়ান বাবে। 

কর্ণটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ ৪ ১৭৪৮ সনেই দদ্যপ্লের সুযোগ এল। নবাব দির দাঁব 

'নিয়ে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ার উদ্দিনের সাথে 'বিবাদ হয় চন্দাসাহেবের। ১৭৪০ সনে 
মারাঠারা নবাব দোস্ত আলিকে পরাজিত ও হত্যা করে তাঁর জামাতা চন্দাসাহেবকে বন্দী 
করে নিয়ে গিয়োছলেন। নিজাম ১৭৪৩ সনে আনোয়ার উদ্দিনকে ও শূন্য গাঁদতে নিয়োগ 
করেছিলেন। 'কন্তু মন্তির পরে চন্দাসাহেব এ গাঁদর দাঁব তোলেন। অন্যাদকে হায়দরা- 
বাদের নিজাম আসফজার মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে নাঁসরজং এবং নাত মূজফফর জংয়ের 
মধ্যেও গৃহযুদ্ধ বাধে। দুই! দাবিদার চন্দাসাহেব এবং মুজফফরের সাথে দযগ্লে করেন 
গোপন চান্ত, সম্মিলিতভাবে তাঁরা আনোয়ার উদ্দিনকে হারিয়ে দেন। আনোয়ারের ছেলে 


মহম্মদ আলি 


দন্যগ্লে 
মইস্মদ আল আশ্রয় নেন ভ্রিচিনপল্লীতে। গাঁদ পেয়ে চন্দাসাহেব ফরাসদদের দিলেন 
পাঁণ্ডচেরীর কাছে ৮০টি গ্রাম। 
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ইউরোপে তখন অস্ট্রিয়ার ?সংহাসনের উত্তরাধকারের প্রশ্নে একদিকে ফ্রান্স অপর- 
্দকে ইংল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্টরজোট- গড়ে তোলে। ১৭৪০ থেকে-১৭৪৮ সন পর্যন্ত এই 
যুদ্ধ চলে। ১৭৪৮ সনের ‘আই-লা-স্যাপূল’-এর সন্ধি দ্বারা সামীয়কভাবে শান্তি ফিরে 
এলেও মুল সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে দ্বন্দ যুদ্ধের পর্বে 
ছল তা যুদ্ধের পরও না কমে আরও বেড়ে গেল। এই সকল কারণে ১৭৫৬ সনে এই দুই 
দেশ অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং তৎসহ তাদের নিজ নিজ সমর্থক দেশগুলির মধ্যে 
পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ “সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ সন) নামে 
পাঁরচিত। এই' যাদ্ধের প্রভাব ভরতবর্ষেও এসে পড়ে ; ফলে এই সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
বাণাজ্যক অধিকার নিয়ে যুদ্ধ শুর; হয়। ভারতে কর্ণাটক যুদ্ধ, পলাশীর যদ্ধ, চন্দন- 
নগর ধ্বংস ইত্যাদি এই সমরকারই ঘটনা। ১৭৬৩ জনে প্যারসের শান্ত চান্ত দ্বারা 
সপ্তবরষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড প্রাশিয়া জোট জয়লাভ করে. 
পক্ষান্তরে ফ্রান্স আষ্ুয়া জোট পরাজিত হয়। ভারতের কুঠিগীল ফরাসীরা_ ফিরে পায় 
তবে তাদের সামারক ঘাঁটি গঠনের. আঁধকার বিলোপ করা হয়। ইউরোপে আষ্টরয়ার 
উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রভাবে ভারতে ইঞ্গ-ফর'সী বাঁণকদের 
মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দেয় তারই চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতে ফরাসীদের প্রাতপাঁত্ত নষ্ট হয়ে 
যায় এবং ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য জয়ের পথ সুগম হয়। 

এদিকে, হায়দরাবাদের লড়াইতেও নাসির জং পরাঁজত হলেন। সংবাদারী পেয়ে নূতন 
নিজাম মুজফফর জং ফরাসীদের দিলেন অনেক জাঁম আর টাকা। কৃষ্ণা নদী. থেকে কন্যা- 
কুমারী পর্যন্ত প্রাতাম্ঠত হল ফরাসণ প্রভাব। ফরাসী স্বার্থকে পাকা করবার জন্য 
সেনাপতি ব্যাঁসকে দয়্লে হায়দরাবাদেই রাখলেন। মুজফফর জং নিহত হওয়ার পর কোন 
দেরী না করে সালাবং জংকে কূসি বসালেন গাঁদতে। কৃতজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে অন্ধের 
চারটি জেলা নিয়ে গঠিত উত্তর সরকার’ নামে পাঁরচিত বিরাট অণ্চলাটি তান ফরাসাদের 
দিলেন ; বস্তুত দক্ষিণ ভারতে তখন ফরাসাদের অবস্থা অনেকটা অন:ক নলে আসে। 

ইংরেজদের পাল্টা আক্রমণ £ ইংরেজরা প্রমাদ গুণলেন। ফরাসাদের বিরদ্ধে কিছ 
করতে না পারলে তাঁদের ভাঁবষ্যং হবে অন্ধকার । তারা যোগাযোগ করলেন নাসির জং এবং 
মহম্মদ আলির সাথে। যথেষ্ট দুরদৃষ্টি এবং সাহস দেখিয়ে তরুণ ইংরেজ কর্মচারী রবার্ট 
ক্লাইভ অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে কর্ণণটকের রাজধানী আকর্ট আক্রমণ করেন (১৭৫১ 
সনে) ৷ আক রক্ষার তাঁগদে ফরাসণরা ও চন্দা সাহেব শ্রিচনপজ্লীর অবরোধ তুলে 
নিতে বাধ্য হলেন। এই প্রথম সংঘর্ষের পরে আরও কয়েকটি সংঘর্ষে ফরাসীরা পরাজিত 
হয়। দ্যুপ্লে কোনভাবেই আর অবস্থা সামলাতে পারেন না। দঠ্দ্লের কর্ণাটকে ফরাসী 
আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। বেগাঁতক দেখে ফরাসী সরকার সন্ধি করেন 
এবং ইংরেজদের চাপে দত্রগ্লেকেও ভারত থেকে সাঁরয়ে নেন (১৭৫৪ সন)। 

কর্ণণউকের তৃতীয় যদ্ধ.ঃ এই সামাঁয়ক শান্তি আবার ভাঙ্গলো ১৭৫৬ সনে 
ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথেই। হ্রদের প্রথম দিকেই ইংরেজরা বাংলাদেশের 
চন্দননগরে ফরাসী কাঠি ও ঘাঁঁট সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। নবাব সির পরাজিত 
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করে নিজেদের তাঁবেদার মীরজাফরকে বাশগলর নবাব গাঁদতে বসান। বাঙগলার অজস্র 
সম্পদও ইংরেজদের হাতে আসে। এর ফলে দাঁক্ষণ ভারতেও ফরাসীদের বিপর্যয় ঘটে। 
ফরাসী সরকার কাউণ্ট-দ্য-লালীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী এবং নৌবহর 
ভারত মহাসাগরে পাঠিয়োছলেন। কিন্তু সেটিও বিতাড়িত হয়। কর্ণনটকেও ফরাসণরা 
পরাজিত হন। নিজামের দরবারেও ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। মসংলীপত্তম এবং 
উত্তর সরকার এবার আসে ইংরেজদের হাতে । পরিশেষে ১৭৬০ সনে বান্দবাসের যুদ্ধে 
ইংরেজ সেনাপাঁতি আয়ারকূটের হাতে ল.লন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। 

১৭৬৩ সনে ইউরোপের প্যারিসে ইঞ্গ-ফরাসী সন্ধি হয়। ভারতের কুঠিগযীল 
ফরাসীরা ফিরে পেলেন। কিন্তু সেখানে কোন প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে দেওয়া হল না। 
ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নিশ্চিহ্ন হল। 

কর্ণাটক যুদ্ধের ফলাফল £ কর্ণটক যুদ্ধের ফলাফলের মধ্যে প্রথম গযর্ত্বপূর্ণ 
বিষয়াট হল দন্যপ্লে ও ক্লাইভের মত তাঁক্ষ্] বদ্ধিসম্পন্ন ব্যত্তিত্বের কাছে এদেশের সামারক 
দুর্বলতার চিত্রটি একেবারে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠল। এই অভিজ্ঞতাই, তাদের পক্ষে 
দ্ঃসাহসী নীতি অবলম্বন করে ভারতে বিদেশী আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসকে স্বাভাবিক . 
করে তোলে । এদেশে দন্যপ্লের স্বাভাবিক ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নিজের 
মন্সীয়ানা জাহর করা। কর্ণটকে লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর সেই আকাংক্ষাকে বাস্তবায়িত 
করতে তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে ফরাসণ নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় সৈন্য নবাব আনোয়ার উদ্দিনের 
বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করতে দেখে ইওরোপাঁয় সামারক সংগঠনের উন্নততর 
মান ভবিষ্যতে কাজে লাগিয়ে এদেশে সাশ্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনা দযুগ্লের মনে উদয় 
হয়। এইভাবে কর্ণটক যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো দযযপ্লের মনে 
ভারতে ফরাসী কতৃত্বপ্রাতষ্ঠার স্বপ্নের বাস্তবায়নে কা্কিরা ব্যবস্থা গ্রহণ ; এছাড়া 


এ থেকে অব্য সাদর চেয়ে ইংরেজদের অবস্থা ছিল অনকলে। বাসা কেবল 
করমণ্ডল উপক্‌লে শান্ত সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু বোদ্বাই এবং বাংলাতে ধ্য 
দাব্মিণাত্যের শাসকবর্গ নিজেদের সংকীর্ণ রাজনোতিক স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত জা 
ইলাফরাসা ছন্বে কোন একটি শান্তি শিবিরে নিজেদের সামিল করেছে। শাসকদের গহ 
বিবাদের সংযোগ নিয়েছে বিদেশী বাণক সম্প্দায়। তাঁদের স্বাথসিশ্থির পরিকল্পনার আনত 
দিয়েছে কখনও ইংরেজ কোম্পানী কখনও বা ফরাসী কোম্পানী। কর্ণটকের শাসকদের 
গহবিবাদে হস্তক্ষেপ থেকেই দাক্ষণাত্যে ইঞ্গ-ফরাসী বাঁণাঁজাক প্রীতদান্দিতা রাজনৈতিক 
প্রাধান্য স্থাপনের লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত করে। এইভাবে ইঙ্গ-ফরাসী বাঁণাজ্যক 
প্ৰতিদ্বন্দিতা দাক্ষিণত্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্ণাটকের শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক 
বিবাদকে প্রকট' করে তোলে। আবার এই 'বিবাদই রাজ্যালপ্সার আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে 
ই্-করাস বাণিজ্যিক প্রাভঘ্বান্দতা রাজনৈতিক পরের প্রয়োজন পে পিক কে 

করে তোলে। দষ্টান্তর:প বলা যায় যে প্রাত্বান্বদের সঙ্গে স্বাথেক সংঘাতে 


ইউরোপীয় বাণিজ্যের ক্রমবৃদ্ধি ২০৭, 


লিপ্ত থেকে নবাব আনোয়ার উদ্‌-দদনের অসহায় অবস্থা দেখেও বিদেশী বকদের রাজ্য- 
লিপ্সা উৎসাহত হয়। 

ফরাসী শান্তর ব্যর্থতার কারণ £ ইংরেজের সঙ্গে প্রাতযোগতায় ফ্রান্সের ব্যর্থতার 
কারণ বহ্াবধ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হল নৌ শান্তির দিক থেকে ফ্রান্সের দুর্বলতা ৷ 
আর্কটের যাদ্ধে লাইভের কৃতিত্ব ফুটে উঠলেও  স্থলযুদ্ধে ফরাসীদের উৎকর্ষ তখন 
অনস্বীকার্য। কিন্তু জলপথে 'ইঈংলন্ডের ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পেয়োছল যে দয্যদ্লের মত 
নায়কের পক্ষেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়োছল। বাংলাদেশের চন্দননগর থেকেও 
ফরাসীদের যখন ক্লাইভ এবং ওয়াটসন সাঁরয়ে দিলেন তখন থেকেই ফরাসী শান্তির দুর্যোগ 
ঘনীভূত হতে থাকে। এখানেও ইংরেজদের সরবরাহ ঘাঁটি আত নিকটে থাকার স্ীবধা. 
অন্যদিকে ফরাসী সরবরাহ ঘাঁটি বহন দুরে থাকায় প্রয়োজনের সময় তাদের শুধ হতাশ 
হতে হয়েছে। ১৭৫৭ সন থেকে বাংলার অপাঁরসীম সম্পদ ইংরেজদের হাতে আসে, অপর 
দিকে অর্থের অভাবে ফরাসীদের ক্রমাগত দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে-হয়। আবার 
ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রীতি আঁধকতর গুরুত্ব আরোপ অথচ ফরাসীদের ব্যবসার চেয়ে 
য;ণ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে বেশ দুঃসাহসী করে তোলে । সঙ্চে 
সঙ্গে ফরাসণ সরকারের কাছ থেকে সৈন্য বা অর্থ সাহায্য না পাওয়ায় ফরাসী চেষ্টা ফলবতী 
হয়ান। যুদ্ধ করেও ইংরেজ এদেশে ব্যবসা থেকে লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের রাজা 
হয়েও ইংরেজরা ভোলোন যে তাদের আসল কাজ হল ব্যবসা। অপরাঁদকে রাজাজয়ের 
নেশায় আচ্ছন্ন দযুদ্লের পাঁরকল্পনা সাফল্যলাভ না করার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল 
ফরাসীদের ব্যবসায়ে অবনাতি। এছাড়া ভারতে বাণিজ্য বিস্তার অপেক্ষা ইওরোপের বৃহৎ 
পাজনৈতিক প্রশ্নগঠীল সমাধানের দিকে ফরাসী কর্তৃপক্ষের আঁধকতর দৃষ্টি ছিল। তাই 
স্বদেশের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজের পাঁরকল্পনা বিষয়ে সমর্থন ও সহায়তা না পেয়ে 
দন্মগ্লের আন্তরিক প্রয়াসও বাস্তবায়িত হতে পারোন। সর্বশেষে ইংল্যান্ডের সমরনায়ক 
যথা_সণ্ডার্স, আয়ার কুট, ফোর্ড, ক্লাইভ প্রভ্ীতর তুলনায় ফরাসীদের মধ্যে প্রতিভাবান 
সেনানায়কের ছিল স্বল্পতা। বুশ প্রতিভাবান হলেও হায়দ্রাবাদে তার কর্মক্ষমতার মধ্য 
উজ ১৯24 ডিল নো লট 
নরেন ইরা 


91 লাৎলাদেশ্েে ইহ্তল্লজ ইস্ট ইন্ডিজ্ঞা কগোম্পাশীল্র বাণিজ্য 
লিজ্তান্র ও শক্তি ্বক্ধি ( ১৭৬৫ নন পরশ) 
ভারতে ইংরেজ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয়েছিল আঁত সামান্যভাবে। ১৬৮৭ 


. সন পর্যন্ত সুরাট ছিল এদের ব্যবসায়ী ঘাঁটি বা কেন্দ্র। শুর: থেকেই ইংরেজ ব্যবসায়ী 


কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল শ:ধ ব্যবসায় নয়, সে সঙ্গে ব্যবসার কেন্দ্রগনল যে অণ্যলে অবস্থিত 
সেসব অণ্টলে যুদ্ধ বা কুটনপীত প্রয়োগের দ্বারা প্রভব্ব স্থাপন করা। বস্তুতঃ মধ্ঘল 
দরবারে প্রোরত ইংলণ্ডের রাজদ:ত স্যার টমাস রো ইংরেজ বাঁণকদেরকে যে পরামর্শ দিয়ে 


২০৮ যুগে যুগে ভারত 


গিয়োছলেন তা হূল-“দ্‌ঢ়তা সহকারে আমি আপনাদের এই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে, 
একহাতে তরবারি আর একহাতে লাঠি এদেশের মানুষের সাথে ব্যবহারে প্রয়োজন হবে 
বস্তুত বৃটিশ দ্ষ্টভাঁঙ্গর ইহা এক নিষ্ঠুর নিদেশনা। 

১৬৯০ খস্টাব্দের আগে পর্যন্ত নানারুপ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতে ইংরেজ 
কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। অবশেষে ১৬৯০ খষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
মোগল সরকার ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরেজদের 
আগের মত বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করবার অনুমাত দিতে আদেশ দরে বাঙলার সবাদার 
ইৱাহিম খাঁকে এক পত্র দেন। সেই বংসরেই ইস্ট হীন্ডয়া কোম্পানীর একজন বিশ্বস্ত 
কর্মচারী জব চার্ণক ইব্রাহিম খাঁর আমন্ত্রণে ভাগীরথার তাঁরে স্তন গ্রামের জলাভ্মতে 
কলকাতার পত্তন করেন। পরে ১৬৯৮ খষ্টান্দে আরও দ:টি পাশ্ববতীঁ গ্রাম, কলিকাতা 
ও গোবিন্দপুর কলকাতার অল্তভ্যন্ত হয়। ইব্রাহিম খাঁ বাংসরিক মাত্র ৩০০০ টাকার 
বিনিময়ে বাঙলায় বাণিজ্যের উপর শুল্ক দেওয়ার দায় হতে অব্যাহতি দিয়ে কোম্পানগকে 
ফরমান দেন, অথচ বাঙলাদেশে ব্যবসারত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানগকে বাণিজ্য-দ্রব্যের 
মুল্যের শতকরা তিনভাগ শুল্ক হিসাবে দিতে হত। 

শতাব্দী শেষ হওয়ার পঢুবেই মোগলদের অবনাত'স-্পষ্ট হয়ে উঠোঁছল। শেষ পনের 
বছরের আঁধককাল সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে দাক্ষিণাত্যে যদদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, 
তবদও জয়ী হয়ে দিল্লীতে ফিরতে পারেনাঁন। সর্বত্রই স্বেচ্ছাচ:রা শান্ত সক্রিয় হয়ে 
উঠোঁছল। ইবরাহিম খাঁর অলস ও শোঁ্যাহন চারতর ও তাঁর দর্বল শাসনের সংযোগ নিয়ে 
মোঁদনীপন্ররের ঘাটাল চন্দ্রকোনা অঞ্চলের জমিদার শোভা সং বিদ্রোহ করে। সম্রাট 


তার বিঘ ঘটালেন। যখন জন-শৃঙ্খলা অন্তাহ্ত হল এবং মোগল প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ল, 


অন্দমাতি দিলেন। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়াম, ফোর্ট ডি অরবাঁস ও চূড়া কেল্লার 
গোড়াপত্তন হল। আরও কথা, বাঙলার নূতন স[বাদার আজিমাদ্দিন, শোষন আজিম-উস- 
সাম নামেই সমধিক পরিচিত) অলস ও লোভী প্রকৃতির ছিলেন। ১৬১৪ খ্টাব্দের জুলাই 
মাসে এ. বাদশাজাদা ইংরেজদের কাছে ১৬০০ টাকা নিয়ে তৎকালীন মালিকদের কাছ 
থেকে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপরর গ্রামগনীল খাজনায় ইজারা নেওয়ার অধিকার 
দিয়ে তাদের ফরমান দেন এবং এইভাবে কলকাতার নিরাপত্তা নিশ্চিত হল। 
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকতণ মাঁশদিকৃলি খাঁন ছিলেন বেশ 
শাশালী। তানি ইংরেজদের কোন অর সুযোগই দেননি। ইংরেজদের সঙ্গে কোনরূপ 


বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যবিস্তার ২০৯ 


জমিদারি স্বত্ব ও সুরক্ষিত উপনিবেশ ছিল, তা হলেও তারা বুঝোঁছল যে, যে ফরমানগ্াঁল 
তারা পেয়োছল সেগীলর বলে তারা তাদের বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করতে 
পারবে না। প্রাদোশক কর্তৃপক্ষরা নানা আঁছলায় ফরমান পরোক্ষভাবে না মেনে অস্বীকার 
করতেন। স্বভাবতই. ইংরেজরা দিল্লী থেকে এমন এক ব্যাপক ফরমান আদায় করতে 
আগ্রহণ ছিল, যার বলে তারা সমগ্র দেশে অবাধ বাঁণজ্যের আধকার ও অন্যান্য সাধা 
পেতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট. ফার:কাঁসয়ারের দরবারে একদৌত্য পাঠান ইংরেজরা। 
দৌতোর প্রধান ছিলেন কলকাতার এক অল্পবয়স্ক কুঠিয়াল জন সংরমান; তাঁর সশ্গে 
ছিলেন হিউগ বাকর্ণর ও এডওয়ার্ড স্টিফেনসন। তাঁরা সঙ্গে নিয়োঁছলেন বহু মল্যবান 
উপচৌকন, যেগালর দাম ছিল প্রায় তিন হাজার পাউণ্ড। ১৭১৫ খস্টাব্দে তাঁরা দজ্লীতে 
সাদরে অভ্যার্থত হন। ১৭১৭ সনে বহ: চেষ্টায় ফারুকাঁসয়রের কাছ থেকে ইংরেজ 
কোম্পানী যে ফমণন পেয়োছল তার শর্তগাীল হল- 

(১) রাজকোষে বার্ধক ৩০০০ টাকা কর হিসাবে প্রদানের 'বানিময়ে কোম্পানী 
অবাধ বাণিজ্য করতে পারবে : 

(২) বাৰ্ষিক ১১৯৫ টাকা ৬ আনা খাজনায় কাকাতা, সতানাট ও গোঁন্দপুরের 
ইজারা অনুমোদন করা হল। সান্নাহত আরও ৩৮টি গ্রামের ইজারা দেওয়া হল, যার জন্য 
বার্ষক ৮১২১ টাকা ৮ আনা খাজনা মোগল সরকারকে দিতে হবে। এই গ্রামগদাীলর 
স্বত্ব তাদের তৎকালশন মালিকদের কাছে ক্রয় করতে হবে। 

(৩) মাদ্রাজ টাকা, সরাটাী টাকার মত উৎকৃষ্ট হলে. বিনা বাট্রায় বাঙলার চলবে! 

(৪) সকল ইউরোপ৭য় ও দেশীয় ব্যান্ত, যারা কোম্পানীর কাছে খাণী বা যাদের 
কাছে কোম্পানীর হিসাব পাওনা আছে, সেই সমস্ত ব্যান্ডদের কুঠির প্রধানের জিম্মায় 
সমর্পণ করতে হবে। 

অন্যান্য শর্তের মধ্যে আছে এই বিশেষ জনাবধাগাঁল ৪ 

(১) কুঠির প্রধানের দস্তক বা অনুমাত থাকলে নবাবের শর কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট 
মাল আটক করবে না বা পরীক্ষা করবে না। 

" (২) বাঙলা সরকার মার্শদাবাদের টাকশালে কোম্পানীকে স্বর্ণ ও রোপ্যমনদ্রা 

তৈয়ার করার সবিধে দেবেন এবং কোম্পানী তার কৃঠি সংরক্ষিত করতে পারবে! 
বাঙলার শাসনকর্তা মংর্শিদকাল খাঁ প্রথম থেকে সমানের নেতৃত্বাধীন দৌতোর 

প্রীত অত্যন্ত বিমুখ ছিলেন? কিন্তু যে ফরমান সমাট দিয়েছেন তার শ্তগ্ণল প্রকাশ্য 


জর সংযোগ নিয়ে তান ইংরেজ কোম্পানীর আশাভঙ্গ করতে চেষ্টা করলেন! 
ও, এ! ফরমানকে বার্থ কারণেই ভারতে ইংরেজদের বাণিজোর নাক বা 


(আধকার পন্ন) বলা হয়েছে। এই ফরমান ইংরেজদের পক্ষে একটা গর 
জয়ের সমান। যে আঁধকারগ্ল ইংরেজরা দাবি করছিল এবার সেগীলর আইনের সমর্থন 
El একটি নৈতিক সমর্থন পাওয়া গেল। সংক্ষেপে বলা যায় এই ফরমালপ্রাপ্তি ইস্ট 


২১০ যুগে যুগে ভারত 


খিরনপতর্ণ ঘটনা। সন্দেহ নেই যে এই ফরমানই! ইংরেজদের সম্মুখে সেই পথ অবধারিত 
করেছিল, যে পথে অগ্রসর হয়ে তারা ব্যবসাঁয়ক লেনদেনে তাদের ইউরোপীয় 
্রাতদন্বীদের বহু পশ্চাতে ফেলে শেষে বলায় বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কর্তৃ্থ স্থাপন 
করতে সক্ষম হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম চার দশকে বাঙলার অর্থনপাঁততে ইংরাজদের 
পরত কমশঃ বাড়তে থাকে। কোম্পানীর অভনতপদ্ব? ব্যবসায়িক সাফল্যের একটি দষ্টাল্ত 
হল ১৭০৮ সনে ৫ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত মূল্যের পণ্য স্বদেশ থেকে আমদানণ করেছিল। 
১৭৪০ সনে এটা বেড়ে টাকার অক্ক দাড়য়োছল ১৭ লক্ষ ৯৫ হাজার পাউণ্ড। 
সম্রাট তো ফারমান দিয়েই খালাস! স্থানীয় কর্মচারীদের উপরই নির্ভর করতো 
বাদশাহী আদেশ মেনে চলা। কিন্তু প্রভাবশালণ স্যবাদাররা সব সময় বাদশাহ আদেশও 
মানতেন না। বাংলা দেশে ম্যা্শদকুলি খান ছিলেন তেমন নবাব। ফারমানের সাবিধে 
নিয়ে মরা তৈর করতে কিন্ব দুর্গ সুরক্ষিত করতে [তানি দেননি। দস্তকের অপব্যবহারও 
তিনি সহ্য করেননি। কিন্তু সংভাবে বাণিজ্য করতে তান কখনও বাধা দেনানি। 
আলিবদণ’ খানের আমলে অবস্থার সামান্য হেরফের হল। মারাঠা বগণদের আক্রমণে 
বাংলার পঠশ্চমাণ্ডল তখন তছনছ হুচ্ছিল। বগাঁঁদের বাধা দিতেই আলিবদণকে বেশণ ব্যন্ত 
থাকতে হয়। এই সুযোগে ইংরেজ কোম্পানী কলকাতার ঘাঁটকে আর একটু শাল্তশালন 
করে সেন। কিন্তু দম্তকের অপব্যবহার আলিবদাও সহ্য করেননি। ইউরোপে ইরাদ 


ছিল অন্যরকম। 
কেন্দ্রীয় সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা এই অণ্চল থেকে প্রায় লংপ্ত হয়েছিল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে 


কর্ণটকের গৃহযুদ্ধ ইত্গ-ফরাসী সংঘর্ষের পটভ্াম বলা চলে। কর্ণাটকের যুদ্ধে ইংরেজ 
্ ৬. Es] নু 
পক্ষ হয় বিজয়ী। এই যুদ্ধ পলাশী যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি মা ছিল। এই 


I রাজকোষে মোটা টাকা কবর দিতে বা রেখেছিল, দন্তকের বেআইনী 


বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাবস্তার ২১১. 
নবাবের মনোমালিন্য একটা চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। এই সময় আলিবদাঁধানের, 
দৌহিত্র তরঃণ নবাব [সিরাজউদ্দৌলা তার উত্তরাধিকারীরুপে বাংলার নবাব হন। তান 
চাইলেন মুশিদকুলির আমলে কোম্পানী যে সব সর্তে ব্যবসা করত এখনও তাদের সেই 
সব সর্ত মেনে চলতে হবে। কিন্তু কোম্পানী দাঁক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের পরাজিত করে 
নিজেকে আগের চাইতে: এখন অনেকবেশীী শীল্তমান মনে করে। তাই ওদ্ধত্বও আগের 
চাইতে তাদের অনেক বেশশী বেড়েছে। কলকাতাকে তাদের আঁধকারভবন্ত মনে করে তারা 
এমন নিয়ম করে দিয়োছল যে কাঁলকাতার মধ্যে কোন ভারতীয় মল আনতে হলে 
কোম্পানকে শুক দিতে হবে! এছাড়া আভ্যন্তরীণ বাঁণজ্যে নবাবকে কোনরুপ কর 


ক্লাইভ 


দিতে তারা অস্বীকার করে। স্বাভাবিক কারণেই তরুণ নবাব এই সব ঘটনায় ব্লু ও বিরক্ত 
বোধ করাঁছলেন। তার মনে এই সন্দেহও জেগোঁছল যে কোম্পানী তার প্রতি শন্রভাবাপন 
এবং বাংলার মসনদে বসার জন্যে তার প্রাতদ্বন্দ্বীদের সাথে তার বিরুদ্ধে বড়যন্তের আগুনে 
ইন্ধন 'দিচ্ছে। এদিকে বাংলা দেশে ফরাসীরা ছিলেন সিরাজের সমর্থক। আর সিরাজ 
ছিলেন ই্র্রেজ কোপানীর বাঁণীজ্যক প্রয়োজনে এক পথের কাঁটা। সুতরাং এখানে 
একলে দ:ইপাখী মারবার পাঁরকজ্পনা কোম্পানী করলেন। ফরাসীদের ধ্বংস করে যাঁদ 
নিজেদের মনের মত কোন লোককে নবাবী গাঁদতে বসান যায়, তবে বাংলা দেশে ইংরেজ 
প্রাধান্য স্থাপিত হবে। নিজেদের মনোনীত নবাবকে শিখন্ডি বানিয়ে দেশের আসল প্রভু 
হবেন ইংরেজরাই। এই আশা সফল হওয়ার সুযোগও উপস্থিত হল। কারণ মার্শদাবাদে 
[সিরাজের দরবারেই কয়েকজন বড় কর্মচারী নবাবের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র করাছলেন। 
£সরাজের সাথে সংঘর্ষের কারণ বার করতেও কষ্ট হলনা । (১) ইংরেজরা বাদশাহর 
ফারমানের অপব্যবহার করে অন্যান্য বাঁণকদের তুলনায় অনেক বেশী সবধাজনক বাণিজ্য 
করছিলেন। সিরাজ এটি মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। (২) কথা ছিল শুধু মাত্র 


২১২ যুগে যুগে ভারত 


কিন্তু ইংরেজরা এখন আভ্যন্তরীণ বাঁণজ্যেও দস্তক ব্যবহার করতে লাগলেন। এর ফলে 
অন্যান্য বাঁণকরা, হলেন ক্ষাঁতগ্রস্ত । আর রাজকোষে বাণিজ্য শুল্কের আদায়ও কমে গেল। 
দস্তকের অপব্যবহার সিরাজ বন্ধ করতে চাইলেন। (৩) ইংরেজরা তাঁদের কলকাতা 
“দৃর্গকে আরও শান্তশালী করতে উদ্যত হলেন। সিরাজ এ ক্ষেত্রেও বাদ সাধলেন। অবশ্য 
প্রভু হওয়ার বদলে ইংরেজরা বাঁণক হয়ে থাকলে তাঁর আপত্তি ছিল না। বস্তুতঃ নবাবের 
সার্বভৌম ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপকে বাধা দিতে তান ছিলেন বদ্ধপারকর। আইন মেনে 
চলতে তান ইংরেজদের বাধ্য করতে চাইলেন। 

ইংরেজরাও ছিলেন বিবাদ বাধিয়ে তুলতে বদ্ধ পাঁরকর। নবাব শাসনাধশন অণ্চল থেকে 
কলকাতায় আমদানী করা পণ্যের উপর তাঁরা উশ্চ্‌ হারে শুল্ক আদায় করতে লাগলেন। 
নবাব বিরোধী লোকজনকে কলকাতায় আশ্রয় দিতে লাগলেন। তাই যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই 
1সরাজ দ্রুত আঘাত হানলেন। 

কাশিম বাজারের ইংরেজকুঠি আঁধকার করে তানি কলকাতা পেশহুলেন। স্বক্পস্থায়ণ 
যুদ্ধে জয়লাভ করে ১৭৫৬ সনের ২০ শে জুন সিরাজ ইংরেজদের ফোর্ট উহীলিয়ম দুর্গ 
দখল করে কলকাতা আঁধকার করলেন। কিন্তু পলায়নপর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করলেন 
‘না। জাহাজে করে ইংরেজরা ফলতায় পেশীছে মাদ্রাজ থেকে সাহায্যের অপেক্ষায় রইলেন। 
এই পারাস্থাততেই ইংরেজরা নবাব দরবারের কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ব্যান্তর সঙ্গে একটি 
ষড়যন্ত্র জাল বস্তরে উদ্যোগ ানলেন। 
রি সিরাজের বিরদ্ধে প্রধান সেনাপাঁত মীরজাফর, কলকাতার দুগরক্ষক মানিকচাঁদ, 
“বণিক উমিচাঁদ, সুদের ব্যবসায়ী জগৎশেঠ এবং সেনাপাত খাদমখান, রায়দুর্ল'ভ প্রভৃতির 
ষড়বন্ত বেশ পাকিয়ে উঠেছে। সিরাজ তখন প্রমাদ গ্ণলেন। এই অবস্থাতেই মাদ্রাজ থেকে 
বাট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী এসে মানিকচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে 
আবার কলকাতা দখল করলেন। তাছাড়া একাঁট সম্ধির (আঁলনগরের সান্ধি) সাহায্যে 
অসহায় সিরাজকে দিয়ে তাঁদের অনেকগ্ল দাবা স্বাঁকার করিয়ে নিলেন। 
.. ইংরেজরা কিন্তু এতেও খুশী হলেন না, তাঁরা বাংলার নবাবরূপে এমন একজনকে 
পেতে চাইছেন যে সিরাজের মত তান শল্ত হবেন না আর কোম্পানণর পছন্দই তার পছন্দ 
বলে মনে করবেন। এজন্য চাই, একটা যুদ্ধ অন্ততঃ পক্ষে “তামাসাযুদ্ধ'। আলিনগরের 
সন্ধির পর সিরাজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে ইংরেজদের উচ্চাশা আরও জেগে উঠল। 
সিরাজ বিরোধা ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন তাঁরা। নবাবের ডান হাত ভাঙ্গবার জন্য তাঁরা চন্দন- 
নগরে ফরাসীকুঠি ধংস করলেন। . সিরাজের কাছে মেনে নেওয়া অসম্ভব এমন আরও 
কতকগুলি দাবা উপস্থিত করে রবাট লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজরা যুণেধর জন্য তৈর৭ 


পলাশীর প্রান্তরে হল সেই যুদ্ধ বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল, মীরমদন প্রভাতির 
আডত্মোংসগ’ সত্বেও প্রধান সেনাপাতি, বড় বড় সেনাধ্যক্ষ আর অন্যান্য খড়যল্ণদের বিশ্বাস- 
প্রতিরোধ ব্যর্থ হল। বাংলার স্বাধীন নবাবী শেষ হল। 


বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইাঁণ্ডয়া কোম্পানীর বাঁণজ্যাবস্তার ২১৩. 


পলাশীর প্রান্তরে যদ প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ হত তা হলে ত'র পরিণাম যে সম্পূর্ণ 
বিপরীত হত ত'তে কোন সন্দেহ নেই। উভয় পক্ষের মধ্য প্রকৃত প্রতিযোগিতা ব্যাতরেকেই, 
যুদ্ধের নিষ্পাত্ত হল। উভয় প-ক্ু হতাহতের সংখ্যা ছিল সামান্য। ইংরেজদের নাক মাত্র 
২৯ জনের মৃত্যু হর ৪৯ জন আহত হর আর নবাবের ক্ষতির সংখ্যা প্রায় পাঁচশো । তাই 
যুদ্ধ না বলে একে একটা সংবারণ মারামারি মনে করলে খুব অন্যায় হবে না। িন্তু তঃ রর 


59999 5 ভাটি 
PD 
০) 


রি উক্ত হত পরনানীর নখের ফলা লেক বেশী গভার 


ও সংদুরপ্রসারী। এই যুদ্ধে জরলাভের ফলেই ইংরেজদের পে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রভু 
স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। পলাশীতে ইংরেজ সেনাপাঁতদের সমর কৌশলের কোন 
পাঁচ না পাওয়া গেলেও এদেশের রাজা, প্রজা সকলেরই মনে ইংরেজদের ক্ষমতা ও চাতুর্য 
সম্বন্ধে একটা নিদারুণ ভয় ঢুকোছল. ভরে ভ্তিও দেখা দিয়োছল। ফরাসী, ওলন্দাজ 
প্রভতত অন্যন্য বিদেশীরাই ইংরেজদের পূর্বের চেয়ে বেশী সমীহ করতে লাগল। 
মীরজাফর নবাব হয়ে বসার গর যখন ঢাকা, পৃণিরা প্রভাত স্থানে ছোট খাটো অভ্থান 
ঘটে কিংবা মারাঠাদের আক্রমণ যখন চলতে থাকে তখন মনল বাদশাহের পণ (পরবর্তী 


২১৪ যুগে যুগে ভারত 


" কালে দ্বিতীয় শাহ আলম) যখন বাংলা ও বিহার দখলের উদ্দেশ্যে পাটনা অবরোধ করেন, 
« তখন ইংরেজদের কাছেই নবাবকে সাহায্যের জন্য মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। 


কতৃপক্ষের প্রাত যথোচিত সম্মান দেখিয়ে যারা বাণিজ্য সম্পর্কিত আঁধকার অজ নেই "ছিল 
আগ্রহশীল সেই কোম্পানী এক সুসংহত সামারক ও রাজনোতক শীন্ততে পাঁরণত হতে 


মীরকাশম 
লাগল । এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ন্তর্ ণ তারাই অবলালাক্রমে অগ্রসর হতে পারল। ভারত- 


কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়োছল। কারণ, ক্লাইভ নিজেই ২০ লক্ষ টাকা নিয়ে 
সের করে বলেছেন যে কোম্পানী ও তার করমচারাগণ পুতুল লব কাছ ক 5 
লক্ষ টাকা নিয়েছে। ইংরেজদের গুদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, নবাবের প্রত অসম্মান প্রদর্শন, 
কোডানে অরধশোষণ এবং শাসনকা্যে তাদের নিয়ত হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণে মাঁজাফরের 
রতি নী কতা পা করার উপল দের 
শত, ওলন্দাজদের সাথে মিন্রতা স্থাপন করেন। মীরজাফর ওলন্দাজদের প্রত সহানভেতি 
নর দাহ আজমল করে কত আনৰ গন বি ছা 


বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাবস্তার ২১৫ 


আদার্শদাবাদের শুন্য রাজকোষ প্রভৃতি কারণে বাংলার শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। ক্লাইভের 
পর ফোর্ট উইলিয়ামের পরবতাঁ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট সত্যামথ্যা বহন আভযোগে 
মীরজাফরকে আভয্য্ত করে তাকে পসিংহাসনচ্যত করেন (১৭৬০ সনের অক্টোবর মাসে)। 
এক নতুন সন্ধি বলে ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে 
বসান। (১৭৬০ সন) মীরকাশম ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক ও সুদক্ষ শাসক! 
তান উপলাব্ধ করোছলেন যে মীরজাফরের পতনের অন্যতম কারণ. হল নবাবের আর্থক 
দুরবস্থা, সামারক দুর্বলতা এবং ইংবাজদের অর্থগুধমুতা। অর্থাভাবের জন্যই যে 
মশরজাফর ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, মীরকাশিমের তা অজানা ছিল 
না। সাতরাং সিংহাসনে আরোহণ করেই চ্যান্ত অন্যায়ী মীরকাশম ইংরেজ কোম্পানীকে 
(ক) বর্ধমান মেদিনীপুর, চট্টগ্রামে রাজস্ব আদায়ের আঁধকার প্রদান করেন, (খ) 
কোম্পানীর সেনাবাঁহনণর ব্যয় নির্বাহের জন্য দশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং (গ) 
'কোম্পানীকে নিজস্ব মাদ্্রা প্রচলনের অধিকার প্রদান করেন। এতট্ভিন্ন তান ভ্যান্সটার্ট 
ও অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীগণকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন। 

এর পর মীরকাশিম বিভিন্ন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত 
সংস্কার প্রবর্তন করে রাজকোষ পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। মীরজাফরের আমলের 
কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য আদায়-করা হয় ; সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার কারণে বহ 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও আঁভজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ; শেঠ পারবারের 
কাছে থেকে বলপূর্বক' প্রচুর ধন আদায় করা হয় এবং শাসন ব্যাপারে যথাসম্ভব ব্যয় 
সংকোচ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজের অর্থাভাব দূর করে কোম্পানীর কর্তৃত্ব 
থেকে মন্ত হতে প্রয়াসী হন। 

মীরকাশিম ইংরেজদের হাতে মীরজাফরের ন্যায় পুতুল হয়ে থাকতে মোটেই 
প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা নবাব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন 
কার্য পাঁরচালনা করতে দৃঢ় সংকল্প। তান ইংরেজদের নিকট হতে মূন্ত হবার জন্য 
কয়েকাঁট ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যথা--৫১) বাংসারক ২৬ লক্ষ টাকার রাজস্ব প্রদানের 
আঙ্গপকার করে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সমর্থন লাভ করেন, (২) ইংরেজ- 
দের প্রাত মিত্র ভাবাপন্ন এরূপ সকল কর্মচারী ও জামিদারগণকে কঠোর হস্তে দমন 
করেন, (৩) ইংরেজদের প্রভাব হতে দুরে থাকবার জন্য মবার্শদাবাদ হতে মুঙ্গেরে 
ধ্লাজধানণ স্থানান্তারত করে এক সহদ্‌ূঢ দুর্গ নির্মাণ করেন এবং (৪) ইউরোপাীয়দের 
সাহায্যে সামরিক বাহিনী গঠন করেন। 

একদিকে ইংরেজদের মীরকাশিম বিরোধী মনোভাব এবং অপরাঁদকে মীরকাশমের 
কার্যকলাপ ও সামাঁরক প্রস্তুতি উভয়ের মধ্যে এক অদ্বাস্তিকর পারস্থাতির সৃষ্ট হয়। 
অনাঁতকাল পরে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শহল্কের ব্যাপারে ইংরেজদের সাথে মীরকাশিমের 
ধবরোধ উপস্থিত হয়। 

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারকশিয়ারের “ফরমান, অনুসারে ইংরেজ কোম্পানগ 
বাণিজ্য বিষয়ে কতকগনীল সুযোগ স্মাবধা ভোগ করে আসাঁছলেন। ইংরেজ কোম্পানী 


২১৬ যুগে যুগে ভারত 


“দস্তক' বা ছাড়পন্রের বলে না শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করছিলেন ; কিন্তু 
কোম্পানীর কর্মচারীগণকে ব্যাক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এই সুবিধা কখনও দেওয়া হয়ান। 
পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্মচারীগণ দস্তকের অপব্যবহার করে তার সাহায্যে. 
বিনা শুল্কে ব্যান্তগত বাণিজ্য করতে থাকে। এর ফলে নবাবের আর্ক ক্ষাঁত ছাড়াও 
দেশীয় বাঁণকদের ব্যবসা-বাঁণজ্য একেবারে ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। কারণ দেশীয় 
বাঁণকগণকে বাণজ্যের জন্য শুল্ক দিতে হত। মীরকাশম কোম্পানীর কর্মচারীদের 
অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য দেশাঁয় বাঁণকদের উপর হতে শুল্ক উঠিরে নেন। ইংরেজ 
কোম্পানী নবাবের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করে পাটনা শহর দখল করে। নবাব 
পাটনা পনদর্খল করে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি ধংস করেন। ফলে মীরকাশমের সাথে 
ইংরেজদের বুদ্ধ বাধে। 

মীরকাঁশমের অধানে প্রায় পনেরো হাজার সৈন্য ছিল বটে কিন্তু তাদের সামাঁরক 
দক্ষতা ছিল না। মীরকাশম ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, রিয়া ও উধুয়া নালার যুদ্ধে পরাজিত 
হন। ইংরাজ সেনাপাঁত এ্যাডামস্‌ মুঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হলে মরকাশিম পাটনায় 
এসে সমস্ত ইংরেজ বন্দীকে হত্যা করেন। ইংরেজ সৈন্য মুঞ্গের দখল করে পটনা 
আভমুখে অগ্রসর হলে মীরকাঁশিম অযোধ্যায় পালিয়ে গিয়ে নবাব সজা-উদ্‌-দোঁলার 
সাহাযাপ্রার্থীঁ হন। অযোধ্যার নবাব ও 'দজ্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম যুণ্মভাবে 
মাঁরকাশমের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। কিন্ত বন্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) ই্রেজ 
সেনাপাঁতি অযোধ্যা বিধ্বস্ত করে এবং শাহ আলম ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন॥ 
মারকাশিম পালিয়ে যান এবং পলাতক জীবন যাপনের পর ১৭৭৭ গ্রীঃ তার মৃত্যু হয়। 
মীরকাশিম ছিলেন বাংলার শেষ পরাক্রা্ত নবাব। বক্সারের যুদ্ধের ফলে (১) 
মীরকাশিম সিংহাসনচাদ্ত হন এবং মীরজাফর বাংলার মসনদে পুনঃ প্রাতষ্ঠিত হন। 
নানার;প শর্ত আরোপ করে মীরজাফরের ক্ষমতা সামাবদ্ধ করা হয়। তার সৈন্যবাহিনীর 
সংখ্যা হাস করা হর এবং তার দরবারে একদল ইংরেজ প্রতি রাখার ব্যবস্থা হয় (২) 
অযোধ্যার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করে ৫০ লক্ষ টাকা এবং কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি 
ইংরেজরা লাভ করে। জেলা দুটির উপর কোম্পানীর কর্তন স্থাপিত হয়। মণরজাফণের 


বদম্ধের চরম পাঁরণাঁত হল বক্সারের যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের ফলে রে 

লাভ করেছিল তা পাঁরপূ্ণতা লাভ করে বন্সারের যুদ্ধের পর। বাং 
রর র পর লা বিহার ও উ়িষ্যায় 

ইংরাজ প্রভ্ব স্প্রাতষ্ঠিত এবং সৃনিশ্চিত হয়। 
এরপর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ পুনরায় এদেশে এসে কোম্পানীর ক্ষমতা সুদ 
করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কোম্পানীর ক্ষমতা আইনসঞ্গত করবার জন্য তিনি দিজ্লীর 
সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান লাভ করেন। আগে 
কেই মুঘল সান্রাজোর অন্তত প্রত্যেক সুরা (প্রদেশ) দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
দ্বারা শাসিত হত। 'সবাদার' বা 'নাঁজিম' সৈন্যদল পরিচালনা শাসনকার্য নির্বাহ এবং 
ফোঁজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন। দেওয়ান’ রাজস্ব বিভাগের  পাঁরচালক এবং 
দেওয়ানী মোকদ্দমায় বিচারক ছিলেন। উভয়েই' সমাট কর্তৃক যুক্ত হতেন এবং সরাসরি 


বুটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ - ২১৭ 


তাঁর নিকট দায়ী থাকতেন। শনজামত' বিভাগের ভার আগের মতই নবাবের হাতেই রাখা 
হল। দেওয়ানী প্রাপ্তির এই অনুগ্রহের পাঁরবর্তে কোম্পানী মুঘল সম্রাটকে কোরা ও 
এলাহাবাদ প্রদন করে এবং বার্ধক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রাতশ্রুত হয়। ফলে নবাব 
রইলেন নগণ্য হয়ে আর রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেল৷ অর্থের জন্য 
নবাব সম্পূর্ণই ইংরেজদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন। কোম্পানীর এই দেওয়ানী লাভের 
মধ্য দিয়ে ইংরেজদের কর্তৃত্ব কেবলমাত্র যে একটা আইনসম্মত রূপ পেল তাই নর, সম্রাটকে 
বার্ষক কর পাঠিয়ে দিয়ে উদত্ত সব অর্থই কোম্পানীর হাতে রইল। 

কোম্পানীর শিক্ষা £ এইসব লড়াইয়ের মধ্যাঁদয়ে ইংরেজরা কয়েকাঁট কথা বেশ বুঝে- 
ছিলেন, যেমন_কে) ভারতে জাতীয়তাবাদের অভাব থাকায় ভারতীয় রাজাদের 
বঝগড়াঝাটর সুযোগে ইংরেজরা ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠত করতে পারবেন। খে) আধ্দীনক অস্ব্ে 
সাঁজ্জত সেনাবাহিনী সহজেই: এখানে জয়লাভ করতে পারবে। গে) ভারতের সিপাইদের 
উপয্যন্ত শিক্ষা দিলে তারাও ভাল সৈন্য হতে পারবে। (ঘে) জাতীয়তাবাদের অভাব 
থাকায় এদেশের মানুষকে ভাড়াটে সিপাই বানিয়ে সাম্রাজ্য গড়া চলবে। 

এই শিক্ষা নিয়ে এবং বাংলাদেশের সম্পদ করায়ত্ত করে তাঁরা ধারে ধীরে সারা ভারত 
জয়ের দিকে এগোলেন। 


61 ভ্রিডিস্প ব্ৰাজশক্তি্ব সম্প্রসাব্রল ॥ 
(১৭৬৭ খ্‌ঃ-১৮৫৭ খুঃ) 


ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইংরেজ মনোভাব £ বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক 
সাল বলেছিলেন যে ইংরেজরা আকস্মিকভাবে এবং বিনা অভিপ্রায়েই ভারতবর্ষে রাজত্ব 
স্থাপন করোঁছল; “আমরা (ইংরেজরা) সেখানে এক কাজ করছি ভেবে অন্য কাজ 
করেছি।” এই কথাটিই আর এক সাজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেঃ ইংরেজরা নিজেদের অজ্ঞাতেই 
যেন হোঁচট খেয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার পেয়ে গিয়োছল। ইতিহাসে কিন্তু এমন 
আকস্মিকভাবে কোন বৃহৎ ঘটনা ঘটে না; “ইংলণ্ডের রাজমকুটে উজ্জ্বলতম রত্ন” বলে 
যে ভারতবর্ষ বার্ণ ত হত, সেই রত্ন হঠাৎ অপ্রত্যাঁশিতভাবে ইংরেজদের হস্তগত হয়ে 
গেল! অপ্রত্যাশিত সুযোগ ইংরেজরা অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে পেয়োছল, কিন্তু 
স্বিধাবাদের ও নিলজ্জতার পরিচয় বহুদিন ধরে দিয়েছিল বলেই ইংরেজ এদেশে 
শাসন প্রাতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজদণ্ড লাভ 
করার লোভ বারবার সুস্পষ্ট হয়ে দেখা “দয়েছে। এই রাজদণ্ডের লোল£পতার জন্য এক 
বাংলাদেশেই ইংরেজরা নবাব সিরাজদ্দৌলার সাথে চান্তিভজ্গ করেছে বারবার। তাই 
্রাতশ্রনত ভঙ্গ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে নতুন কছু বিষয় 
নয়, বাঙলায় ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার শুরুতেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা সে পাঁরচয় 
বারবারই পেয়ৌছলেন। তাই তিনি ইংরাজদের চবান্তভঙ্গে বিরন্ত হয়ে এবং মারাঠা বগণ“দের 
চুক্তি রক্ষা স্মরণ করিয়ে ইস্ট-হীণ্ডিয়া কোম্পানীকে পত্র দিয়ৌছলেন-_“মারাঠাদের বাইবেল 
নাই) কিন্তু তারা তো চ্ীন্তভঙ্গ করে নাই!” কিন্তু সীল যখন বলেন যে, “অন্ধকূপ 

য়. যু. ভাঁ১৫ 


২১৮ যুগে যুগে ভারত 


হত্যার জন্য দায়ী মুসলমান নবাবকে শাঁস্ত দেওয়ার জন্য এবং ফোর্ট-উইাঁলয়ম কেল্লা 
বাঁচবার প্রয়োজনেই” ইংরেজকে বাংলার কর্তৃত্ব স্বহস্তে ধারণ করতে হয়োছল তখন তার 
ভূল ধরা পড়ে৷ অজলে বাংলার অতুল এশ্বর্য ইংরেজ বাঁণকদের লোভমত্ত করে তুলেছিল ; 
বাংলার শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্য ও পরস্পর বিদ্বেষ তাদের ধূর্ত স্বার্থবধাদ্ধকে 
প্রবলভাবে প্ররোচিত করোছল ; ছলে, বলে, কৌশলে বাংলার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা 
আকুল হয়ে উঠোছল; মান লজ্জা, ভয় বিসর্জন 1দয়ে লক্ষ্য 'সাঁদ্ধর প্রচেষ্টায় নামতে 
তাঁদের 'বন্দমান্র সংকোচ 'হয়ান। অবচেতন পদক্ষেপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'ভীত্তপ্থাপন অলণক 
কাহিনী মান্র। 

দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী প্রাতযোগতায় সাফল্যের পরে খুব তাড়াতাড়ি 
ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য বাড়াতে, পারলেন। কতগনল সাবধাও ছল। উত্তর ভরতে 
অযোধ্যর মত যে কয়টি দুর্বল, সামন্ততান্ত্িক এবং আত্মস্বার্থান্বেষী রাজ্য ছিল. তাদের 
একে একে ঘায়েল করতে ইংরেজদের তেমন অস; বিধা হয়ান। 

 দাক্ষান ও পশ্চিম ভারতে হায়দরাবাদ, মহাশুর ও মারাঠাদের রাজ্যগ্ীল অপেক্ষাকৃত 

শাশালী। কিন্তু এদের মধ্যে রেষারৌষর অন্ত ছিল না। এঁক্যবদ্ধভাবে ইংরেজদের 
নবরনদ্ধে দাঁড়ানো তো দুরের কথা, পরস্পরের লড়াইতে এরা ইংরেজদের সাহায্য নিয়েছে । 
ইংরেজরাও একে একে সব কয়াটকে ঘায়েল করেছেন। মারাঠাদের শন্ডিও তখন ছিল 
নামে মাত্র পেশোয়ার অনুগত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কয়েকাঁট মারঠা রাজ্যের মধ্যে 
বিভন্ত। এই বিভেদই এনেছে মারাঠাদের সর্বনাশ। আর. মারাঠা শান্ত পতনের পরে 
রাজপদ্তনা এবং মধ্যভারতে মারাঠাদের তাঁবেদার রাজ্যগনীলও ইংরেজদের অধীনতা মেনে 
“নিয়েছে 

হায়দরাবাদ রাজ্যটি প্রথম থেকেই| ইংরেজদের কাছে মাথা নত করেছিল। সৃতরাং 
হায়দরাবাদকে অধীনতা পাশে বাঁধতে ইংরাজদের কোন বেগ পেতে হয়ান। কিন্তু অন্যন্য 
ক্ষেত্রে ভারতের কয়েকাঁট স্বাধীন রাজ্যকে একটির পর একটি যুদ্ধে পরাজিত করে দন্ত 
ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্য প্রসার করা সম্ভব হয়োছিল। প্রধান বাধা এসোঁছল মহণশ্‌র, 
মারাঠা এবং শিখরাজ্যের কাছ থেকে। 


' কে) মহীশুরের প্রতিরোধ ও পরাজয় £ বিজয়নগরের ভগ্নস্তূপের উপর কোনক্রদে 
দাঁড়িয়েছিল মহাঁশর রাজ্যটি। অষ্টাদশ শতান্দীর শুরতে সেখানকার দূর্বল রাজাকে 


সরিয়ে দিয়ে দু'জন মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করেন। হায়দার আল আবার তাঁদের সাঁরয়ে 
সহাশুরের সিংহাসনে বসেন। 


হায়দার আলির পিতা ফতে মহম্মদ মহাশুর রাজ্যের একজন সামান্য [সিপাহী 
ছিলেন। প্রথম জীবনে হায়দার মহাশুরের হিন্দু রাজার অধীনে কাজ করেন। পরে তানি 
বাজ্যাটি দখল করেন (১৭৬১ খ্রীঃ) এবং রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। হায়দার নিরক্ষর ছিলেন, 
কিন্তু সাহস ও কটবাঞ্ধতে তানি ছিলেন অসাধারণ। অল্প সময়ের মধ্যে হায়দার দক্ষিণ 
ভরতের বহন অণ্চল রাজ্যের অন্তভ্ন্ত করেন। মহণশরে হায়দার আলির উত্থানের 
ফলে মারাঠা, নিজাম এবং ইংরাজ শাঁ্কত হয়। হায়দার আলিকে দমন করবার জন্য এই 


বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ - ২১৯ 


বৃতনটি শীল্ত মৈত্রী স্থাপন করে। এই সময় লণ্ডনের কোর্ট অল রেস ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়েছিল, _“আমরা দেখতে চাই যে, ভারতীয় রাজারাই একে 
অন্যের প্রাতবন্ধক হিসাবে কাজ করছেন।” তীক্ষমবুদ্ধি হায়দারও ভারতীয় শান্তগ্ীলকে 
ইংরেজদের কাছ থেকে 'বাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করেন। তান বাঁঝয়েছিলেন যে, ইংরেজই 
প্রধান 'শন্রু। প্রথমে মারাঠারা মহীশনুর আক্রমণ করে। হায়দার টাকা দিয়ে মারাঠাদের 
শান্ত করেন। নিজাম একবার ইংরেজ পক্ষে, আবার হায়দারের পক্ষে এবং পরে আবার 
ইংরেজ পক্ষে যোগ দেয়। 


ওয়ারেন হোস্টিংস টিপু সংলতান 

নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করলেও হায়দার ইংরাজদের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের নিকট 
সসৈন্যে উপস্থিত হন। প্রথম ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধে হায়দার ইংরেজ সৈন্যদলকে পরাজিত 
করে ম্যাঙ্গালোর আঁধকার করেন (১৭৬৯ শ্রীঃ) । ইংরেজগণ বিপদ বুঝে হায়দারের সঞ্গে 
হায়দারেরই শর্তে সাম্ধ স্থাপন করে। 

এই সময় নিজাম, মারাঠা এবং হায়দার ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হন। ওয়ারেন: 
হোঁপ্টিংস দেশীয় রাজশীন্তর এই! এঁক্য ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করেন। তানি নিজাম, বেরারের 
রাজা এবং মহাদাজী 'সিন্ধিয়াকে হায়দার আলির পক্ষ থেকে 'বাচ্ছিনন করতে সমর্থ হন। 
. হোস্টিংদ তৎকালীন ভারতস্থ ইংরেজ বাহনীর সৈন্যধ্ক্ষ আয়ার কূটকে হায়দারের বিরুদ্ধে 
পাঠান। দ্বিতীয় ইঞ্গ-মহাশুর যুদ্ধে প্রথম দিকে হায়দার জয়লাভ করোছিলেন ; কিন্তু 
পোর্টোনোভোর যুদ্ধে হায়দার আয়ার কুটের কাছে পরাজিত হন (১৭৮১ খ্রীঃ) । 

হায়দার বৃদ্ধ হয়ে পড়োছলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্সার রোগে হায়দারের মৃত্যু 
হয়। - 

হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর বীরপাত্র টিপ? “সুলতান” উপাধি ধারণ করেন 
(১৭৮২ শ্রীঃ)। টিপ: তাঁর পিতার ইংরেজ-ীবরোধী সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে থাকেন। 
টপ: সুশাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে কৃষকদের উন্নাত হয় এবং মহীশুর রাজ্য সম্‌দ্ধ 


২২০. যুগে যুগে ভারত 
হয়। দ্বিতীয় ইঞ্গ-মহণশুর যুদ্ধে টিপ: বা ইংরেজ কোনো পক্ষই স্বীবধা করতে পারে 
J টা রা 
না। ১৭৮৪ গ্রীষ্টান্দে টিপু সুলতান ইংরেজের সঙ্গে ব্যঙ্গালোরে সান্ধ স্থাপন করেন 
সাঁন্ধর শর্ত অনুসারে উভয় পক্ষই বাজত অণ্ল প্রত্যর্পণ করেন। 
র সারে 


লর্ড কর্ণওযালিস 

হোস্টংস-এর পর গভর্নর-জেনারেল হন লর্ড কর্নওয়ালশ (১৭৮৬ শ্রীঃ) । 
কর্ণওয়ালস টিপুর বিরদ্ধে নিজাম, মারাঠা এবং ত্রিবাধ্কুর ও কুগেরি শাসকদের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করেন। টিপু ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য ত্িবাও্কুর আক্রমণ করেন। তৃতীয় 
ইঞ্গ-মহাশুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 

তৃতীয় ইত্গ-মহাশ:র যুদ্ধ ৪ ইংরেজ-মারাঠা নিজাম সম্মালত শান্তর বিরুদ্ধে টিপু 
একাকী অমিতবিক্রমে দুই বৎসর যুদ্ধ করেন। শেষে তাঁকে সান্ধ করতে হয় 6১৭৯২ 
্রীঃ)। শ্রীরঞঞপত্তন সন্ধি অনঃসারে ইংরেজ ও ইংরেজের মিন্রপক্ষ' টিপুর রাজ্যের অর্ধনংশ 
লাভ করে। যুদ্ধের ক্ষাতপুরণ বাবদ টিপ:কে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিতে হয়। ইংরেজগণ 
টিপুর দুই পুত্রকে জামিন স্বরুপ রেখে দেয়। তৃতীয় ইঙ্গমহীশুর যুদ্ধের ফলে..দাক্ষিণ 
ভারতে টিপ প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং ইংরেজদের আধিপত্য প্রাতষ্ঠিত হয়। 

বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখে দেশীয় শািগুলি এঁক্যবোধ ও দূরদৃষ্টির পাঁরচয় দিতে 
বার্থ হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধে এই সত্য উপলব্ধ হয়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত 
হলেও টিপুর স্বাধীনতা স্পৃহা ছিল অদম্য। তান এই পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনান। 

ইউরোপে তখন চলেছে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮১ গ্রীঃ)। বিপ্লবী ফ্রান্স ভারতে 
ইংরেজ বিরোধী িন্রশস্তির খোঁজ করছিল। দেশীয় শান্তগুলির দ্বারা পাঁরত্যন্ত টিপ 
ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। ইংরেজদের ঘায়েল করবার জন্য ফ্রান্সের দেড়শত 
ফরাসী স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক টিপুর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। টিপ আরব, তুরগ্ক, 
আফগানিস্তান প্রভূতি দেশেরও সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন এবং কোম্পানীর অধীনতা- 
মুলক সিন্রতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 


বাঁটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ২২১ 


১৭১৮ গ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসাঁল ভারতের গভর্ন'র-জেনারেল হন। ওয়েলসাঁল এবং তাঁর 
ভাই আর্থার ওয়েলসাঁল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দড়প্রাতজ্ঞ ছিলেন। 

দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারর্‌পে অধীনতামলক মিত্রতা নীতি। 

বক্স র য্যদ্ধের পর বঙ্গদেশে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর আধিপত্য প্রাতাম্ভত হলেও, 
হতাঁদন পর্যন্ত মারাঠা ঘোড়সওয়ারগণ সজাগ ও শীন্তশালী ছল, ততাঁদন পর্যন্ত ইস্ট 
হীণ্ডয়া কোম্পানি ভারতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার আঁধকারী হতে পারে নাই। গভনরি-জেনারেল 
ওয়েলেসাঁলর সগয় থেকে (১৭৯৮-১৮০৫ শ্রীঃ) ভারতে ধরাটশ শাসনের বিস্তার ঘটতে 
থাকে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁন ও 'ব্রাটশ গভর্নরজেনারেল সর্বোচ্চ ক্ষমতা আঁধকারের 
দিকে অগ্রসর হয়। এই, সময় ভারতের দি বৃহৎ শন্তি মারাঠা এবং মহাশুর দর্বল হয়ে 
পড়ে। ওয়েলেসাল ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ প্রান্তন শাসকদের রাজ্য 
অধিগ্রহণ এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রীত 'অধীনতামূলক মৈত্র নীতি অনুসরণ করে- 
'িলেন। 

অধীনতামলক দৈত্রী নীতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা £ এই ধারণার পশ্চাতে সামন্ত 
সলভ প্রভ্‌ ও অধস্তন পর্যায়ের সম্পর্কের আক্তত্ব রয়েছে। অর্থাৎ, সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
আঁধকারা হিসাবে গভর্ন'র-জেনারেল ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হল প্রভু এবং দেশীর 
রাজন্যবগণ তাদের অধ্তন-_ওয়েলেসালর অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিতে এই দাষ্টভঙ্গী 
প্রীতফাঁলত হয়েছিল। অধীনতামূলক মৈত্রী-নীত অনুসারে এই নপাত গ্রহণকারী রাজা 
তার রাজ্যে একদল ব্রিটিশ সেনা রাখবেন এবং 'ব্রাটশ সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহনের জন্য 
কোম্পানিকে বার্ধক অর্থপ্রদান করবেন-কার্যতঃ যা সামন্ততান্তিক ব্যবস্থায় সামন্ত কর্তৃক 
প্রভ্‌কে দেয় করেরই অনুরূপ । কোনো কোনো দেশর শাসক বার্ষ'ক অর্থদানের পারবর্তে 
তাঁর রাজ্যের একটি অণ্চল কোম্পানিকে হস্তান্তর করে ইংরেজের অধীনতামূলক মৈত্রী 
নীতিতে আবদ্ধ হয়ৌছলেন। এই নীতির অন্যান্য শর্ত ধছল__অধীনতামূলক মৈত্রীতে 
আবদ্ধ শাসককর্তার রাজ্যে একজন 'ব্রটিশ রৌসডেন্ট থাকবেন; ইংরাজের অনমাত ছাড়া 
ব্রাজ্যমধ্যে সরকারি কর্মে কোনো ইউরোপীয় নিয়োগ করা চলবে না এবং গভর্নর- 
জেনারেলের অনুমাত ব্যতীত অপর কোনো ভারতীয় রাজার স্গে পরামর্শ করাও চলবে 
না। 'বানময়ে কোম্পানি শত্রুদের হাত থেকে মৈত্রী আবদ্ধ রাজার রাজারক্ষা করবে। রাজ্যের 
আভ্ন্তরণণ ব্যাপারে কোম্পাঁন হস্তক্ষেপ করবে না_এই প্রাতশ্রীতও দেওয়া হয়। 
সম্পর্ক ইত্যাদ যাবতীয় বিষয়েই নিজ আঁধকার থেকে বাত হলেন। আভ্যন্তরীণ বিষয়ের 
প্রাতশ্রাত ভেঙ্গে ব্রাটশ রোসডেন্ট দৈনান্দন শাসনকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন! 

দেশীয় রাজ্যগযীলর উপর প্রভাব £ অধীনতামৃলক মৈত্রী নীতি গভনরি'জেনারেল ও 
ইস্ট ইীশ্ডিয়া কোম্পানিকে সবে4চ্চ ক্ষমতা অধিকার করতে প্রভৃত সাহায্য করে। হায়দরাবাদের 
নিজম সব প্রথম অধধানতামূলক মৈ নশীত স্ৰাঁকার করে লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে চান 
্াক্ষর করেন (১৮০০ গ্রীঃ) ৷ চহাক্ত অন:সারে নিজাম তাঁর ফরাসাদের দিয়ে শিল্ষাপ্রাপ্ত 
সেনাদল ভেঙে দেন। হায়দরাবাদে ইংরেজ ফোঁজ রাখবার জন্য নিজামকে বাঁষ'ক ২৪১,৭১০ 
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পাউণ্ড দিতে হয়। ইংরেজগণ মারাঠা আক্রমণ থেকে নিজামকে রক্ষা করবার প্রাতশ্রাত 
দেয়। পরবর্তীকালে নিজাম তার রাজ্যের িছু অংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিয়ে ব্রাটশ 
. সেনাদল পালনের জন্য বার্ষিক বিপুল ব্যয়ভারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহাত পান । মহীশরের 
টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর ওয়েলেসল টিপুর রাজ্যের অর্ধংশ নিজাম ও কোম্পানীর 
মধ্যে ভাগ করে দেন। অবাঁশচ্ট অর্ধাংশের উপর ওয়েলেসাঁল মহাশুরের প্রান্তন রাজবংশকে 
আঁধাম্ঠত করেন। নূতন রাজা ওয়েলেসালর অধীনত মুলক মৈত্রী নীতিতে আবদ্ধ হন৷ 
চহান্তি হয় যে, প্রয়োজনবোধে  গভনর-জেনারেল মহঈশূর রাজ্য গ্রহণ করতে পারবেন। 
মহীশুর সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 
ওয়েলেসাল কর্ণটকের নবাবকে বৃত্তি দিয়ে কর্ণাটক রজ্য কোম্পানর শাসনভযন্ত করেন? 
১৮০২ শ্রীন্টান্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও মারাঠা অন্তদ্বন্দের ফলে ইংরেজের- আশ্রয় 
প্রার্থনা করেন এবং অধীনতামূলক মৈত্রী চীন্তিতে স্বাক্ষর করেন। ওয়েলেসালর ভাষায় এই 
চ্দান্ত “মারাঠা সাম্রাজ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ স্বার্থ প্রতিষ্ঠার” সুযোগ এনে 
দয়োছল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিজ্লীর বাদশাহ শাহ আলম সম্পূর্ণভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানর বাঁস্তভোগীতে পাঁরণত হন। মারাঠা আক্রমণ প্রাতহত করবার জন্য 'ব্রাটশ 
সৈন্য দিল্লী অধিকার করোছল। ওয়েলেসাল বৃদ্ধ বাদশাহকে প্রাতশ্রীত দিয়েছিলেন যে, 
মারাঠাদের হাত থেকে বাদশাহকে রক্ষা করবার জন্যই জেনারেল লেক দিজ্লশ অধিকার 


করেছেন। ওয়েলেসালির কথায় আশ্বন্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে মুঘল বাদশাহ শাহ্‌ অলম লেককে 
উপাধি দিয়েছিলেন “সবমসামউদ্দৌলা আসগর উল-সুলক্‌ খান-দৌরান-খান জেনারেল 


জৈরাল্ড লেক বাহাদনর ফতে জঙ্গা, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় তরবার_দেশবীর-_যগাধনায়ক__ 
যদ্ধজয়ী জেনারেল জেরাল্ড লেক বাহাদুর! কার্ধতঃ ওয়েলেসাঁল দিল্লী আঁধকার করে 
নামসৰ্বস্ব মন্ঘল মাহমার কেন্দরাবন্দটিতেই ব্রিটিশ ক্ষমতা প্রাতষ্ঠা করে দিলেন। 
ওয়েলেসাল ব্রিটিশ শান্তিকে ভারতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আঁধকারের দিকে আগিয়ে 
দিলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন পর্যন্তও ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী শান্ত, সম্পূর্ণ ভারত 
তখনও কোম্পানীর করায়ত্ত নয়। গভর্নর-জেরারেল লর্ড হোস্টংস (১৮১৩-১৮২৩ খ্রীঃ) 
মারাঠা শীন্তকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করে কোম্পানিকে ক্ষমতার পাদপাঁঠে আঁধাঁষ্ঠত 
করেন। মারাঠা সাম্রাজ্য পঃণার পেশোয়া, বরোদার গায়কোয়ড়, গোয়ালয়রের সন্ধিয়া, 
ইন্দোরের হোলকার এবং নাগপুরের ভোঁসলে সর্দারদের নিয়ে গাঁঠত ছিল। মারাঠা 
সাগ্রাজযর প্রধান পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ওয়েলেসালর অধীনতামলক মৈত্র নশীত 
গ্রহণ কুরোছিলেন। ইংরেজ মৈব্রীবন্ধন থেকে মযান্তর জন্য পেশোয়া পুণার ব্রিটিশ 
রেসিডোন্স আক্রমণ করলে লর্ত হোস্টিংস পেশোয়া, ভোঁসলে এবং হোলকারের সা্মিলত 
আঘাত প্রতিরোধ করেন। যুদ্ধে মারাঠা সৈন্যদল পরাজিত হয়। লর্ড হোপ্টিংস পেশোয়াকে 
রাজাচন্যত করে কানপ্রের কাছে বিঠ?র তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। পেশোয়া ইংরেজের 
বান্তভোগী হন। হোলকার এবং ভোঁসলে অধীনতামূলক টৈত্রী নশীত গ্রহণ করেন। 
পেশোয়ার রাজ্য বোম্বাই প্রোসডেন্সির অন্ত্ভুন্ত হয়। হোঁস্টিংস পেশোয়ার রাজ্যের এক 
অংশে ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্য স্থাপন করেন। অন্যান্য মারাঠা সদরের রাজ্যাংশেও কোম্পানির 


বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ২২৩ 


শাসন প্রাতাষ্ঠত হয়। লর্ড হেস্টিংস সিন্ধিয়াকে ব্রাটশ আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য 
করেন। বরোদার গায়কোয়াড় আগেই ব্রিটিশ পক্ষভ্ত হয়োছলেন। দীর্ঘকাল ধরে রাজপুত 
রাজ্যগীলর উপর সন্ধিয়া এবং হোলকারের আধিপত্য ছিল। সন্ধিয়া এবং হোলকার 
ব্রিটিশ প্রভত্ব গ্রহণ করলে রাজপুত রাজ্যগনলোও ইংরেজ প্রাধান্য স্বীকার করে নেন্স। 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে সিন্ধু এবং পাঞ্জাব ছাড়া সমগ্র ভারতে 'ব্রটিশ শান্ত সর্বোস্চ 
ক্ষমতায় আধাষ্ঠত হয়। র্‌ 

চতুর্থ ইঞ্গমহাঁশুর যুদ্ধ £ ওয়েলেসাল 1টিপনকে স্তব্ধ করার জন্য এবং ভারতে 
ফরাসী শান্তর পুনঃপ্রবেশ বন্ধ করবার জন্য মহীশুর আক্রমণ করেন. (১৭৯৯ শ্রীঃ)। চতুর্থ 
ইঞ্গ-মহণীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চতুর্থ ইঞ্গ-মহীশুর যুদ্ধ ছিল স্বল্পদ্থায়ী। িন্তু এই 
যাদ্ধেই টিপ: এবং ইংরজেদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। প্রবল প্রাতিরোধ সল্ট করেও টিপ, 
যুদ্ধে হেরে যান। রাজধানী শ্রারঙ্গপত্তন রক্ষার সময় টিপ যুদ্ধরত অবস্থায় মতত্যুবরণ 
করেন। (৪ মে, ১৭৯৯ গ্রীঃ) টিপুর রাজ্যাংশ ইংরেজ এবং নিজাম ভাগাভাগ করে নেয়! 
অবশিষ্ট ছোট অংশাঁটকে ওয়েলেসাঁল মহাঁশুরের প্রান্তন 'হন্দ রাজবংশের একজন নাবালক 
বংশধরকে দিয়ে মহীশুরের রাজাসংহাসনে আঁধাম্ঠত করেন। স্বাধীন মহীশুর ইংরেজের 
আশ্রিত রাজ্যে পাঁরণত হয়। 


নিজাম ওয়েলেসাল প্রবার্তত অধীনতামূলক মৈত্রী নীত গ্রহণ করে ইংরেজদের 
বশীভূত হয়। দক্ষিণ ভারতে অবাঁশষ্ট ভারতীয় শান্ত রইল মারাঠা। 

(খে) মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রাতরোধ ও পরাজয় ৪ পাঁনপথের পরাজয়ের পরেও পেশোয়া 
মাধবরাও-এর নেতৃত্ব মারাঠাশীন্ত আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৭৭১ জালে 'দজ্লী পর্যন্ত 
তাদের আঁধপত্যে আসে । 

মারাঠাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ফলেই; মারাঠাগণ ইংরেজাবারোধী 
সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাওয়ের মৃত্যু হয়। মাধব-রাও-এর পরে মাধব 
রাওয়ের ভাই নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। মাধব রাওয়ের পিতৃব্য রঘনাথ রাও পেশোয়া 
পদের প্রত্যাশী ছিলেন। রঘুনাথ রাও নারায়ণ রাওয়ের বিরুদ্ধ ষড়বল্ন আরম্ভ করেন! 
পেশোয়া পদলাভের কয়েক মাস পরই নারায়ণ রাও নিহত হন। রঘনাথ পেশোয়া হন! 

রঘুনাথ রাও মাত্র অল্প কিছুকাল পেশোয়া থাকতে পেরেছিলেন। নারায়ণ রা . 
নিহত হবার পর তাঁর বিধবা স্বরণ গঙ্গাবাঈ একটি পত্রসন্তান প্রসব করেন। নানা 
ফড়নাবশের নেতৃত্বে পুণার মারাঠা নায়কগণ এই নবজাত শিশু দ্বিতীয় মাধব রাওকে 
পেশোয়ারুপে বরণ করেন। রঘুনাথ বিতাড়িত হন৷ 

নানা ফড়নাবশের প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দন। তালি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ৱাহ্মণ। : 
সকলে তাঁকে “নানা” বলত। নানা পেশোয়ার অধীনে ফড়নাঁবশের কাজ করতেন। এজন্য 
[তানি ফড়নাবশ নামে পারচিত হন! নানা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) অংশ- 
গ্রহণ করোছিলেন। এই যুদ্ধে মারাঠাগণ আহম্মদ শাহ আবদালী, রোহিলাখণ্ড ও অযেধ্যার 
মালিত শান্তির কাছে পরাজিত হয়োছিলেন। 


| 


২২৪ যুগে যুগে ভারত 
বিতাঁড়ত রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদ লাভের জন্য বোম্বাইয়ের ইংরেজুদের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। ইংরেজ্ররাও নিজেদের স্বার্থে রঘুনাথ রাওয়ের দাঁব সমর্থন করে। 
পরস্পরের স্বার্থ দেখার জন্য রঘুনাথ রাও ও ইংরেজদের মধ্যে সুরাটে সান্ধ স্বাক্ষীরত 
হয় (১৭৭৫ খ্রীঃ) ৷ রঘুনাথের এবং ইংরেজদের সৈন্যদল মারাঠা অঞ্চল আক্রমণ করে। 
প্রথম ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 3 
ভারতের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হোঁস্টংস 
বোম্বাই কাউাঁল্সল-এর রঘুনাথ তোষণ এবং য্যদ্ধনশীতর 
বিরোধী ছিলেন। হেস্টিংস-এর নিদেশে ইংরেজগণ পু্ণার 
মারাঠা কতৃপক্ষের সঙ্গে পুরন্দরের সান্ধি স্বাক্ষর করেন 
(১৭৭৬ শ্রীঃ)। পুরন্দরের সন্ধি অনুসারে সরাটের সন্ধি 
বাতিল হয়। 
অবশ্য বোম্বাই কাউন্দিল বা মারাঠা কর্তৃপক্ষ কেহই 
1). পরন্দরের সন্ধি পালনে আগ্রহী ছিল না। বোম্বাই 
রি NA কাউন্সিল পঢরন্দরের সন্ধিশর্ত অগ্রাহ্য করে রঘুনাথ রাওকে 
5001$ আশ্ৰয় দেয়। নানা ফড়নাবশও ইংরেজদের মতিগাঁত বুঝতে 
পেরে ফরাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ইংলণ্ডের কোর্ট অব 
ডিরেষরস বোম্বাই কাউন্সিল-এর কাজই সমর্থন করে। এমন অবস্থায় ইংরেজ এবং মারাঠা- 
- দের মধ্যে যনন্ধ আনবার্ হয়ে পড়ে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তোলগাঁও-এর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ 
মারাঠাদের কাছে পরাজিত হয়। বোম্বাই সরকার ১৭৭৩ গ্রস্টাব্দ থেকে বতখান মারাঠা 
অঞ্চল অধিকার করোছল, তার সবটাই মারাঠাদের ফারয়ে দিতে স্বীকৃত হয় এবং রঘু 
নাথকেই দান করেন। এই মর্মে ওয়াড়গাঁও সন্ধি স্বাক্ষর করে (১৭৭১ প্রঃ) ৷ 
সলবই সন্ধি £ তোঁলগাঁওয়ে পরাজয়ের ফলে স্পষ্টতই ইংরেজদের মর্যাদা ক্ষন 
হয়েছিল। হোস্টংস ইংরেজ পক্ষের লুস্ত মর্যাদা উদ্ধার করবার জন্য ওয়াড়গাঁও সান্ধি- 


সিন্ধিয়া ইংরেজ আক্রমণে বিপর্যস্ত হন। 'সাম্ধয়া বিভিন্ন. মারাঠা শক্তির নেতৃত্বলাভের 


জন্য সচেষ্ট ছিলেন! তান ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন। 
'সাম্ধয়ার মধ্যস্থতায় সলবই সন্ধি স্বাক্ষীরত হয় (১৭৮২ শ্রীঃ)। ১৭৮৩ 


রাওকে পেশোয়া হিসাবে স্বীকার করে, সিশ্ধিয়া যমুনার পাশ্চম তঁরবতাঁ অণ্যল ফিরে 
পায়, রঘনাথ রাও বৃত্তি লাভ করেন, হায়দার আলিকে আকর্টের নবাবের অঞ্চল প্রত্যর্পণ 
করতে হয় এবং সালসোট দ্বীপের উপর ইংরেজদের দার স্বীকৃত হয়। দীর্ঘকাল ধরে 
এই দ্বাপটির উপর বোচ্বাই কাটান্দিল-এর ইংরেজদের লু দষ্ট ছিল। সলবই সন্ধির 
ফলে ইংরাজদের সাম্রাজ্য বা সম্পদ বৃদ্ধির দিক থেকে বিশেষ ?কছু লাভ হল না। কিন্তু 
এই সন্ধি ইংরেজ এবং মারাঠা উভয় পক্ষকে অন্ততঃ বিশ বৎসরের জন্য শান্তিতে থাকবার $ 
সুযোগ এনে দিয়েছিল। 


বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ২২৫ 


সলবই সম্ধি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ৫১৭৭৫--১৭৮২ ভ্রু) 
অবসান হয়। 


মারাঠা অন্তর্গাবরোধ £ ১৮০০ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহাদাজী সিণ্ধিয়া, অহল্যাবাঈ 
'হোলকার, তুকোজী হোলকার, নানা ফড়নাবশ . এবং পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও 
মারা যান। তাঁদের মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের মধ্যে উপয্স্ত নেতৃত্বের সংকট দেখা দিল 
মহাদাজী সিন্ধিয়া দিজ্লীর মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্‌ অলমকে তাঁর তাঁবেদারে পাঁরণত 
করোছলেন। মহাদাজীর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা 
বদয়ৌছল। মলহর রাও হোলকারের পাত্রবধূ রানী অহল্যাবাঈ শাসনকার্যে অসাধারণ 
যোগ্যতা ও বঢ়দ্ধিমত্তার পাঁরচয় দিয়োছলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর মারাঠাদের অন্তঃকলহ্‌ 
প্রবল হয়ে উঠল। মারাঠা সাম্রাজ্য পাঁচজন প্রধান মারঠা নায়কের অধীনে বিভন্ত ছিল_ 
পদ্রনার পেশোয়া, গোয়ালিয়রের সন্ধিয়া, বরোদার গায়কোয়াড়, ইন্দোরের হোলকার এবং 
নাগপুরের ভোঁসলে ৷ পেশোয়ার প্রতি মারাঠা নায়কদের নামমাত্র আনুগত্য ছিল 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নাবশের মৃত্যু হয়। এই সময় যশোবন্ত রাও হোলকার 
পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এবং দৌলত রাও 'সা্ধিয়ার মালিত শান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
খলপ্ত হন। যুদ্ধে পেশোয়া এবং 'সাম্ধিয়ার সৈন্যদল হোলকারের কাছে পরাজিত হয় 
(১৮০২ খ্রীঃ) | পরাজিত পেশোয়া ইংরেজের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গভর্নর-জেনারেল 
ওয়েলেসাল এই রকম সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তানি পেশোয়ার অসহায় অবস্থার 
সুযোগ নিয়ে তাঁকে অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিতে আবদ্ধ করেন। বোঁসন চান্তে 
_ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ওয়েলেসাঁলর অধীনতামূলক মৈত্রী চবান্ত মেনে নেন (৩১শে 
ীডসেম্বর, ১৮০২ খ্রীঃ) ৷ 

[দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যদ্ধ ৪ দ্বিতীয় ইঞ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮০৩-০৬ ভ্রীঃ) সানিয়া 
“এবং ভোঁসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। গায়কোয়াড় ইংরেজদের সাহায্য 
করেন। হোলকার কোনো পক্ষে যোগ না দিয়ে চুপচাপ থাকেন। আর্থার ওয়েলেসালি 
সন্ধিয়া এবং ভোঁসলের বাঁহনীকে অসঈ এবং" অবগাঁও-এর যুদ্ধে পরাজিত করেন 
(১৮০৩ খ্রীঃ) ৷ উত্তর ভারতে ইংরেজ সেনাপাঁত লর্ড লেক সান্ধিরার সৈন্যদলকে 
পরাজিত করে 'দজ্লী এবং আগ্রা অধিকার করেন। মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্‌ অলম 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৃত্তিভোগসতে পাঁরণত হন। 'সান্ধিরা এবং ভোঁসলে ওয়েলেসলির 
অআধীনতামূলক মৈত্রী নশীতি মেনে নেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদর গায়কোয়াড়ও 
আধীনতামুূলক মৈত্রী নপাততে দ্বাক্ষর করেন। 
মারঠা প্রধানদের মধ্যে অবাশিষ্ট ছিলেন হোলকার। হোলকার প্রচণ্ড উদ্যমে 
ইংরেজদের দরদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভরতপনুরের রাজা হোজকারের সঙ্গো সহযোগিতা 
করেন। ভরতপুরের রাজার নিকট লর্ড লেককে প্রচর ক্ষয়-ক্ষাতি স্বীকার করতে হয়। 
'হোলকার মারাঠা রণকোশল, প্রয়োগ করে ইংরেজ সেনাদলের গাঁত স্তব্ধ করে দেন। এই 
সব যুদ্ধের কারণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রচ্রভাবে খণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউরোপেও 
এই সময় ফরাসী বীর নেপোলিয়ান ইংরেজের আতঙ্করূপে দেখা 'দিয়ৌছলেন। ইস্ট 


২২৬ যুগে যুগে ভারত 


ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজঘাটের সান্ধি দ্বারা হোলকারের সঙ্গে সান্ধস্থাপন করে (১৮০৬ 
শ্্ীঃ)। 

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মণ্টো ভারতের গভর্নরজেনারেল হন। 'ম্টো ্রিবাঙ্কুর- 
এবং বুন্দেলখণ্ডে ছোটখাট যুদ্ধে লিপ্ত হয়োছিলেন। 'মন্টোর শাসনকালে পাঞ্জাবের 
ধ্লণজিং সিংহ শাঁন্তশালাী হয়ে ওঠেন। - 

১৮১৩ খ্রীষ্টব্দে ভারতের গভর্ন'র-জেনারেল হন লর্ড হোঁস্টংস। লর্ড হোস্টিংস লর্ড 
ময়রা নামেও খ্যাত। লর্ড হেস্টিংস-এর অন্যতম কীর্ত পণ্ডার দমন' (১৮১৭- 
১৮ খ্রীঃ) | পণ্ডারগণ নিছক ডাকাত দল ছিল না। ওয়েলেসালর অধাীনতামলক 
মৈত্রী নীতি গ্রহণ করার ফলে বহ: দেশীয় রাজা তাঁদের সৈন্যদল ভেঙে দিয়োছলেন। 
এইসব বেকার সৈন্য পিণ্ডারদের দলে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে কর্মহীন মারাঠা 
সৈন্যও ছিল। মধ্যভারতে পিশ্ডারগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লুণ্ঠন করত। লর্ড হোঁস্টংস 
[পণ্ডাঁর দমন করার নামে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে দুটো বিশাল সেনাদল গড়লেন 

তৃতীয় ইঞ্গ-মারাঠা য্দদ্ধ £ মারাঠা বাসভৃমির কাছে এত সৈন্যের সমাবেশ বে 
নিছক পিপ্ডারি দমনের জন্য, মারাঠারা এটা বিশ্বাস করল না। তারা লর্ড হোস্টিংসের 
সৈন্য সমাবেশের পিছনে ব্রিটিশ চক্রান্ত অনুমান করল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও 
বেসিন চুক্তির অপমান ভুলতে পারেন নাই। অবশেষে তান অধৈর্য হয়ে পনার ব্রিটিশ 
রোঁসডোন্সিতে আগুন লাগিয়ে দেন। ব্রিটিশ রোঁসিভেণ্ট কিরাঁকতে চলে যান। করাকতে 
পেশোয়ার সৈন্যদল পরাজিত হয়। (১৮১৭ খ্রীঃ) । পনন্যার কাছে যুদ্ধেও মারাঠা সৈন্য- 
দল পরাজয় বরণ করে। পেশোয়া বন্দী হন। ইংরেজগণ পেশোয়াকে িঠুরে আনে৷ 


পেশোয়ার বৃত্ত স্থির হয় বার্ষিক আট লক্ষ টাকা। পেশোয়া-রাজ্য ইংরেজের আঁধকার- 
ভন্ড হ্য়। 


পেশোয়ার অভায থানে উৎসাহিত হয়ে নাগপুরের আগ্পাসাহেব এবং যশোবন্ত 
রাও হোলকারের পাত্র দ্বিতীয় মলহর রাও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু 
হঁরেজশন্তি তাঁদের উভয়কেই পরাজিত করে। হোলকার তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ আঁধকার 
বিসজন দিয়ে ইংরেজের সাথে মান্দাসোরের সি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন (১৮১৮ শ্রীঃ) | 
আগ্পাসাহেব প্রথমে পাঞ্জাব এবং পরে যোধপুরে পালিয়ে যান। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 


যোধপদ্রেই তাঁর মৃত্যু হয়। তৃতীয় ইঞ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭- ১৮১৯, খ্রীঃ) মারাঠা 
শন্তির .পতন ঘটে। y 


মারাঠাদের পতনের কারণ ঃ ভারতে মুঘল শান্তর পতনের সময় মারাঠাদের একটি 
জাতীয় শান্ত হিসাবে অভ্যুখানের সুযোগ ও সম্ভাবনা 'ছিল। কিন্তু কয়েকটি 
কারণে মারাঠারা এই গোঁরব অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রথম কারণ, মারাঠা নায়কগণ শিক্ষা 
বিস্তার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংদ্কার দ্বারা জাতিগঠনের চেষ্টা করেন নাই। চ্বিতয় 
কারণ, মারাঠা সাম্রাজ্যের কোনো সানার্দন্ট অর্থনীতি ছিল না৷" প্রাতবেশী রাজ্যগঠীলর 
কাছ থেকে চৌথ এবং সরদেশমুখী নামক কর আদায় এবং এই করের উপর নির্ভর করে 
একটা সাম্রাজ্যের অর্থনগীত গড়ে উঠতে পারে না। তৃতীয় কারণ, মারাঠাদের জার়গণরদার 


বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ২২৭: 


প্রথা। জার়গণরদারগণ স্বভাবতঃই তাঁদের  জায়গীরের স্বার্থেই পারচালিত হতেন এ 
চতুর্থ কারণ ইউরোপায় শীন্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো উপযুক্ত সামারক সংগঠন 
মারাঠাদের ছিল না। পণ্টম কারণ. মারঠ'দের অন্তগ্গীবরোধ। বষ্ঠ কারণ, উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকেই মারাঠাদের মধ্যে দুরদশ্ণ নেতৃত্বের অভাব। 

মারাঠাদের পতনের পর দক্ষিণ এবং মধ্য ভারতে ইংরাজ আধিপত্য প্রাতান্ঠত হয় ৷; 

() শ্দিশশ্শক্তিল্ উউপ্থীল ও পতন 

পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা পাঞ্জাব থেকে হঠে গিয়োছজেন আবার : 
আহ্মদশাহ আবদ লাও পাঞ্জাব দখলে রাখতে পরেনান। পাঞ্জাবে তখন জেঁকে বসে 
শখশান্ত। পূ, দাক্ষণ এবং মধ্যভারত জয়ের পর ইংরেজদের দুষ্ট উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের দিকে পডল। মারাঠা শান্তর পতনের পর -ভারতে অবাঁশম্ট উল্লেখযোগ্য শান্ত 
{ছল পাঞ্জাবের শখগণ। রণাঁজৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখশান্ত উত্তর ও উত্তর-পাঁশচম ভারতে 
প্রবল হয়ে উতোছল। 

রণজিৎ সিংহ £ ১৭৮০ শ্রীষ্টান্দে রণাঁজৎ 1সংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাহা 
সিংহ $শখদের সুখেরচাকল়া িসল-এর নায়ক ছিলেন। এই সময় দশখগণ কয়েকাঁট ছেট” 
ছোট ?মসল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ?ছল। বার বংসর বরসে বণণাজতের পিতৃাবিয়োগ হয়!" 
কাবুলের শাসনকতা জমান শাহ্‌ ভারত অক্রমণ কালে রণাঁজতের সহাব্য পান (১৭৯৩- 
৯৮ খ্রীঃ) | এই স'হাযোর স্বীকৃতি স্বরূপ জমান শাহ্‌ রর্ণীজংকে লাহোরের শাসনকর্তা 
নিষুন্ত করেন এবং 'রজা" উপাধি দেন (১৭৯৮ শ্রী) ॥ তখন রণাঁজতের বয়স মাত্র 
উঁনশ। রণাঁজৎ অবশ্য প্রথম সযোগেই আফগন প্রভাব থেকে পাঞ্জাবকে মস্ত করেন! 
ছোট ছোট শমসল একত্র করে একটা শীল্তশালশী শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর মনে স্থান 
পায়। িসলগ-লির পারস্পাঁরক বিবাদ ও কলহের সযোগ গ্রহণ করে রণজিৎ কয়েকটি" 
িস্‌ল তাঁর রাজ্যভন্ত করেন। 

ব্ৰাটিশ সেনাপাঁতি লর্ড লেক, মারাঠা নায়ক হোলকারের পশ্চাদ্ধবন করবার সমন 
হোলকার রণাঁজতের আশ্রয় প্রর্থনা করেন। কিন্তু রণজিৎ! তাঁকে আশ্রয় দিতে অমন্মত 
হন৷ ইতিপূর্বে মহাদাজী সন্ধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শখ রাজাগযীলর বিবাদ ও িশজ্খলার' 
.সুযেগ নিয়ে পাঞ্জাবের শতন্রু অণ্লে মারাঠা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইংরেজগণ 
মহাদাজশীকে তাড়িয়ে দিয়ে এই অঞ্চল ইংরেজ প্রভাবাধীনে আনে। সম্ভবত, বাহঃশাস্তর 
অনুরূপ অন:প্রবেশ এড়াবার জন্যই রণাঁজং সিংহ হোলকারকে নিজ রাজা মধ্যে আই 
দিতে অস্বাকার করোঁছলেন। কিনতু শান্তিশালণ শিখরাজ্য প্রাতষ্ঠার জন্য রজত শত 
অঞ্চলের ছোট ছোট শিখ রাজাগবীলর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং ল্ধয়ানা আঁধকার 
করেন (১৮০৬-০৭ খ্রীঃ) ভারতে তখন লর্ড কর্নওয়ালিস-এর দ্বিতীয় বারের শাসনকাল 
শেষ এবং লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল আরম্ভ। 

উত্তর-পশ্চিম ভারতে রণাজতের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে লর্ড মিন্টো কুটনোতক কারণে 
রণজিতের সাহাযাপ্রাথী হন। ইউরোপ তখন নেপোলিয়নের অভ্যাদর়ের ফলে ইংরাজশা্ত 
আতাঁঙ্কত। ইংরেজরা আশঙ্কা করোছিলেন যে তুরস্ক এবং পারস্যের সহযোগিতায় ফ্রান্স 
ভারতের ইংরেজ ঘাঁটগুি আক্রমণ করবে। এই: সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ভারতের উত্তর- 


২২৮ যুগে যুগে ভারত 


পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করবার জন্যই গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিন্টো রণাঁজৎ সিংহের সাহায্য 


চেয়োছলেন। রণজিৎ ইংরেজদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাঁর রাজ্যসীমা দ্রুত বৃদ্ধি 


-করলেন। কারণ তান বুঝোঁছলেন যে, এই 1বপদ সম্ভাবনার মধ্যে ইংরেজগণ তাঁর কাজে 
হস্তক্ষেপ করবে না। 


ইাঁতমধ্যে ইংরেজদের নেপোঁলয়ন-ভীত. কিছুটা দূর হয়। তুরস্কের সঙ্গেও 
ইংরেজদের সম্পর্কের পাঁরবর্তন হয়। অতএব ইংরেজগণ রণাঁজতের ক্ষমতা বৃদ্ধি রোধ 
-করবার জন্য লর্ড অক্টারলোনর নেতৃত্বে অভিযান করেন। রণাঁজৎ ইংরেজের সঙ্গে অমৃত- 
সরে চিরস্থায়ী মৈত্রী চান্ত’ সম্পাদন করেন (১৮০৯ গ্রীঃ)। এই, চ্বান্ত অন:সারে "স্থির 
হয় যে, রণাজৎ শতদ্রুর পাঁশ্চম তারের শিখরাজ্যের অধীম্বর থাকবেন। অমৃতসরে 
স্বাক্ষারত চ্যান্তর ফলে শতদ্রুর পূর্বতীরের শিখরাজ্যগযীল ইংরেজ প্রভাবাধীনে আসে। 
ব্রিটিশ ভারতের সীমানা যমুনা থেকে পাঞ্জাবের শতদ্রর নদীর তাঁর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

রাজ্যাবদ্তার £ পূবদকে রাজ্যাবস্তার বন্ধ হওয়াতে রণজিৎ পশ্চিম, উত্তর এবং 
উত্তর-পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেন। গ:ুখনদের পরাজিত করে তান কাংড়া 
জেলা লাভ করেন। আফগানদের পরাজিত করার পর আটক জেলা রণাঁজতের রাজ্যভ্ন্ত 


হয়| আফগান শাসক শাহ সুজাকে আশ্রয় দিয়ে রণাঁজৎ জগাঁ্বখ্যাত কোহিনুর হীরক 


লাভ করেন। আফগানরাজ শাহ্‌ সুজা স্বদেশ থেকে বিতাঁড়ত হয়ে লাহোরে আশ্রয় 
পেয়েছিলেন (১৮১৩-১৪ গ্রীঃ)। মলতান এবং কাশ্মীর রণাঁজৎ কর্তৃক বিজিত হয়। 
বণাঁজতের সেনাদল পেশোয়ারও জয় করে। 

এই সময় ইংরেজদের রূশ-ভীত প্রবল হয়ে উঠোছল। আফগানিস্তানের মধ্য দিযে 
বংশ আক্রমণ হলে রণাঁজতের শিখরাজ্য যেন রূশ আক্রমণ প্রাতরোধ করে_এই আশার 
বোণ্টজ্ক রণাজতের সাথে দেখা করোঁছলেন (১৮৩১ খ্রীঃ) । এই সাক্ষাৎকারে -ইঙ্গ-শখ 
মৈনৰাী প্রতিফলিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে রণজিৎ সিংহ শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

রণজিৎ সিংহ ভারত ইতিহাসের একটি অসাধারণ চারত্র। আশ্চর্য রণনৈপৃণ্য ও 
দু়তার ফলে [তিনি শক্তিশালী শিখরাজ্য সৃষ্ট করেছিলেন। তিনি সুশ্রী ছিলেন না। 
বাল্যকালে বসন্ত রোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়। রণাঁজ আপন কর্ম-সাধনায় ইতিহাসের 
পাতায় উজ্জবল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বহু সংগ্রামের বিজয়ী যোদ্ধা রণজিৎ নিষ্ঠুর 
ছিলেন না। তাঁর রণজয় সৈন্যবাহিনাকে "তানি যে শুধু আধনিক কায়দায় গড়ে ভুলে- 


ছিলেন তা নয়, রণাজতের পাঁরচালনাধীন শিখ সৈন্যগণ ছিল আশ্চৰ্য রকমের ধমণনষ্ঠ। 


সমসাময়িক ফরাসী. জার্মান প্রভাতি ইউরোপায়গণ রণজিতের গুণাবলীর উচ্ছ্বাসত 


প্রশংসা করেছেন। ফরাসী পর্যটক রণাঁজত সম্পর্কে বলোছিলেন-_'আশ্চর্য ব্যত্তি, 


নেপোঁিয়ান বোনাপাটের ছোট সংস্করণ।” রণাঁজতের শাসনব্যবস্থা সঃশৃজ্খল ছিল। 
তার শাসনকালে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নত হয়। মানচিত্রে ব্রিটিশ অধিকৃত অণ্যল লাল 
রঙে রঞ্জিত দেখে রণজিৎ বলোছিলেন_“সব লাল হো জায়েগা।' রণাজিতের কথা সত্য 
ইরোছিল। এমন কি, রণজিতের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবও ব্রিটিশ আঁধকারভযন্ত হর। ইহা 


স্বীকার করা যায় না যে. ইংরেজদের এই আরমণাত্মক ভূমিকা বুঝতে পেরেও রণাজিৎ 


বুঁটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ২২৯, 
ভারত থেকে ইংরেজ প্রাধান্য দূর করবার জন্য যথেষ্ট সাক্রুর় ছিলেন, না। 
রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখশস্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর; 
দুই পরের মৃত্যু হয়। অতঃপর রর্ণাজতের নাবালক প্র দলীপ সিংহ রাজা হন (১৮৪৩ 
আঃ) রাজমাতা রাণী বিন্দন হন দলীপের আঁভভাবকা। দলীপের উজির লাল সিংহ এবং 
সেনাবাহিনীর প্রধান তেজাসংহ ক্ষমতা লাভের জন্য লালা়ত হয়ে ওঠেন। শখনায়কগণও- 
দুনীপতত্রস্ভ হয়ে পড়েন। সৈনিকদের হাতে ক্ষমতা এসে যায়। এই সৈনিকগণ সাহসী 
ও দেশপ্রোমক হলেও তারা ছিল অক্ষম নেতৃত্বে অসংগঠিত। 
প্রথম ইঞ্গ-শিখ য্ধ ৪ শখনেতারা রাজনৈতিক নরন্দরণ হারিয়ে নিজেদের সৈন্য 


সম্পকেহি ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা শিখ সৈনিকদের ইংরেজের বিরদ্ধে যদদ্ধে ব্যস্ত 


রাখার সুষো, টি খুজতে লাগলেন। লহিয়ানার ইংরেজ মেজর বরফ শিখদের নানাভাবে 


উচ্কানি দিয়ৌছলেন। এই সময় গভন'র-জেনারেল ছিলেন লর্ড হাঁ্জ। শিখ সৈন্য- 
বাহিনীর মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হল যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছেন {শখ দৈনাগণ শরুকে আঘাত করবার জন্য প্রস্তুত হল। এইভাবেই প্রথম ইণগ- 
[শখ যুদ্ধের সত্রপাত হয় (১৮৪৫-৪৬ গ্রীঃ)। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাঞ্জাবের, 
হিন্দ্বমসলমন-শিখগণ এক্যবদ্ধ হয়ে আমতাবরূমে শত্রুকে বাধা দেয়, কিল্তু দলীপ: 
{সংহের উজির এবং সৈন্যাধ্যক্ষ গোপনে ইংরাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। 
অন্যান্য শিখ নেতারাও করতঃ বিশ্বাসঘাতকের ভুমিকা নেয়। এইসব কারণে শিখ সৈন্য- 
গণ পরাজয় বরণ করে। লাহোর সান্ধ (১৮৪৬ খ্রীঃ) অনন্সারে জলন্ধর দোয়াব অণ্টলের 


AT RN) রণাঁজং সিংহ 

র ইংরেজ কত প্রাতাষ্ঠিত হয়, এবং শিখ সৈন্যসংখ্যা ভাস করা হয়। ইংরেজগণ পণ্টাণ 

লক্ষি টাকার 'বানময়ে জম্ম ও কাশ্মীর গুলাব সিং ভোগরার কাছে বিক্রী করে। অন্য 

একটি চান্ত অনঃসারে লাহোরের ইংরেজ রেসিডেন্ট পাঞ্জাবের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। 
দ্বিতীয় ইঙ্গনশখ য্ম্ব ৪ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহোঁসি গভর্নর-জেনারেল হন। 


-২৩০ যুগে যুগে ভারত 


[তানি ছিলেন প্রচণ্ডভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসক। স্বাধীনতাপ্রয় শিখগণ নানা স্থানে বিদ্রোহের 
‘চেষ্টা করাছিলেন। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে মূলতানের বিদ্রোহ এবং হাজারার শাসনকর্তা 
ছত্তর সিংয়ের বিদ্রোহ উজ্লেখযোগ্য। ভালহোস ?িখদের বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্বিতায় 
ইঞ্গশিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ প্রীঃ) আরম্ভ করেন। 'চালয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজপক্ষকে 
প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পাঁরণামে শিখগণ পরাজয় বরণ করর। ১৮৪৯ 
্রীষ্টান্দে ডালহোঁসি ভারতের শেষ স্বাধীন রাজ্য পাঞ্জাব ব্রিটিশ ভারতের অল্তভপুন্ত করেন। 
সিন্ধু বিজল্ঞ 
সিন্ধ্য বিজয় ০১৮৪৩) ৪ সিন্ধদেশ আক্রমণের কারণ ৪ ১৮৪৩ গ্রীষ্টাবেদ সিন্ধনদেশ 
ব্রটশ ভারতের আঁধকারভন্ত হর। আঁতারিন্ত রূশভনীতি থেকে শাসকগণ সিন্ধদেশ জয় 
'করেন।.ইংরাজদের আশঙ্কা ছিল যে, রাশিয়া পারস্য ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত 
আক্রমণ করবে । ভৌগোলিক দূরত্ব বিচারে এই কল্পিত রুশ-আক্রমণ কতখানি সম্ভব 
ছিল বলা শন্ত। কারণ ব্রিটিশ ভারত থেকে কাছাকাছি রুশ ঘাঁটি খিবার দূরত্ব ছিল আট 
শত মাইল, বোখারার দুরত্ব ছিল এগার শত মাইল। তবে ইংলণ্ড এবং রাঁশরা এই সময় 
পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। ১৮২৯ গ্রীষ্টান্দে ককেসাস-এর রশ সেনাপতি 
পাঁস্কাভিচ প্রকাশ্যেই ইংলপ্ডের বিরুদ্ধে যশ্ধের কথা বলোছিলেন। যাহা হউক, মধ্য- 
এশিয়ার দিক থেকে ভারতের দিকে রুশ. অভিযান প্রাতহত করবার জন্য ইংরাজগণ 
িন্ধ্দেশ অধিকারের পরিকল্পনা করে। সন্ধুনদের গুরুত্ব এবং 1সন্ধ্দেশের বাঁণাজ্যক 
সম্ভাবনাও ইংরাজদের এই অঞ্চলে. প্রভত্ব বিস্তারে প্রল:দ্ধ করোছল। 
সিন্ধনদেশ বিভিন্ন আমীররা শাসন করতেন।' ১৮৩২ শ্রীষ্টান্দে আমীরদের সাঁহত 
চ্দ্ত স্বাক্ষরের ফলে ইংরাজগণ 1সম্ধূদেশে বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে) ইতরাজগণ 
বারবার 'সমধ্রদেশের সংহত রক্ষা করবার প্রাতশরীত দিরেছিল। এই প্রাতশরনীত বিশ্বাস 
করে সিম্ধ্রর আমীরগণ ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রীচযান্ত সম্পাদন করেন 
১৮৩৯ রঃ) । কিন্তু কারযতঃ ইংরেজ সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার ইংরেজ বাথ 
সিন্ধ্বদেশ অভিযান করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিন্ধ্দেশ অধিকার করেন 
(১৮৪৩ খ্ৰীঃ) ৷ আম’রগণ ত হলেন আর নেপেয়ার ইংরেজ সরকার নৰ 


‘তানি গভর্নর-জেনারেল রুপে ভারত শাসন করেন। ব্রিটিশ শা 

ত রুপে ভার র [সনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র 
তর শাসনকালে নি্ধনতভাবে ফুটে উঠে। ডালহোসির ভারত শাসনের একটি আদর্শগত 
দিকও ছিল। এই্ব আদর্শ সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ। নিজের সম্বন্ধে ডালহোঁসি বলে- 
লেন স্বৈরাচার ও উদারনৈতিকের বিচিত্র সংমিশ্রণ’ । ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব বৃদ্ধির জন্য 
“লর্ড ভালহোঁস স্বত্ীবলোপ নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের উপাধি ও খেতাব অস্বীকার 
নাত এবং নশীতিহীনতার নীতি সব কিছুই অবলম্বন করেছিলেন। 


বাঁটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ২৩১ 


প্রথম হইতেই ডালহোঁসি নানা আছলায় ভারতের দেশীয় রাজ্যগ্ীল উচ্ছেদ করে 
নঅন্তভ-ুন্ত করবার জন্য ডালহোঁসি প্রধানতঃ স্বত্বীবলোপ নীতি প্রয়োগ করোছলেন। 


ভারতে রিটিশ সাম্মজ্য 
রে 


পত্ৰক অবস্থায় 
আরা গেলে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ ডাঁমমানয়ন-এর অন্ত্ুক্ত হবে। মৃত অপত্রেক শাসনকর্তার 
দত্তক পত্র রাজ্যের উত্তরাধিকার হবেন না! এই নীতি যগগান্তরের হিন্দ উত্তরাধিকার 
আইনের বিরোধী। হিন্দ আইন অনুসারে দত্তক পত্রে স্বাভাবক পের মতোই পিতার 
যাবতীয় স্বস্বের উত্তরািকারী। কিন্তু ডালহোঁসির নাতির তাৎপর্য হল বে, বিদেশী . 
গভন'র-জেনারেল মেনে না নিলে দেশীয় রাজার উত্তরাধকারও আইনসঞ্গত হবে না। 
স্বস্থাবলোপ নণীত প্রয়োগের ফলে মহারাষ্ট্রে সাতারা নাগপুর (১৮৫৪ শ্রীঃ), 
উঁড়ষ্যার সম্বলপন্র (১৮৪৯ খ্রীঃ), রাজস্থানের বাঘাট ও উদয়পনর (১৮৫২ শ্রী), 
অধ্যভারতে ঝাঁস (১৮৫৩ খ্রীঃ) ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভনন্ত হয়। ডালহোসর নীতির 


২৩২ যুগে যুগে ভারত 


প্রতিক্রিয়াও শীঘ্র দেখা দিয়োছল। ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় সাতার 


এবং নগপুর ইংরেজ শাসন-বরোধী বিদ্রোহের ঝটিকা কেন্দ্রে পারণত হয়। ঝাঁসর 
রাজ্যহারা রাণী লক্ষনীবাই অন্তঃপুর ত্যাগ করে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। 


ভালহৌস প্রান্তন শাসকদের উপাধি ইত্যাদিও অস্বীকার করেন। কর্ণাটকের নবাব, 
অনরাটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজার উপাধি বিলোপ করা হয়। বহু প্রান্তন শাসনকর্তণর' 
বৃত্ত ও পেনসন বন্ধ হয়। এমন কি, শেষ মুঘল বাদশাহ্‌ বাহাদুর শাহেরও) উপাধি ও 
বৃত্তি বন্ধের আয়োজন হয়োছল। কিন্তু লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর হস্তক্ষেপের 
ফলে এই ব্যবস্থা তখনকার মতো কার্যকরী হয় না। তবে বাহাদুর শাহের উত্তরাধকারশদের 
প্রতিশ্রযাত দিতে হয়োছিল যে, বাহাদুর শাহের পর তাঁরা রাজকীয় উপাধি ত্যাগ করবেন 
এবং মুঘল বাদশাহের বাসস্থান লালকেল্লায় বাস করবেন না। ১৮৫৩ গ্রীষ্টান্দে প্রান্তন 
পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওরের মৃত্যু হয়। নানাসাহেব তাঁর দত্তক পত্র িলেন। 
বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর ডালহোঁসি নানাসাহেবকে প্রান্তন পেশোয়ার প্রাপ্য বৃত্তি দিতে 
অদ্বীকার করেন। বিক্ষুধ বাহাদুর শাহ এবং নানাসাহেব স্বাভাবিক কারণেই *সপাহণী 
বিদ্রোহের সময় সিপাহী পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করোছলেন। 

অযোধ্যা £ যেখানে স্বত্বীবলোপ নীতি বা উপাধি অস্বীকার নাত ইত্যাঁদর 
অজনহাতও কার্যকর ছল না, ডালহোঁস সেখানে দ্বিধায় নীতিহণনতার নশীতই গ্রহণ 
করেন। অযোধ্যা রাজ্য অধিগ্রহণ এর নিদর্শন। বক্সার যুদ্ধ থেকেই অযোধ্যার নবাবগণ 
ইংরাজের বন্ধু। ১৮০১ গ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসাঁল অযোধ্যার তদানীন্তন নবাবের সাথে একটা 
নত ্বাক্ষর করেন। এই চান্ত অন:সারে অযোধ্যা রাজ্যের কছ অংশ ব্রাটশ আধকার- 
ভন্ত হয়? ইস্ট হাণ্ডিরা কোম্পানি গৃহশক্ুর ও বাহিশতুর হাত থেকে অযোধ্যার অবশিষ্ট 
অংশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অযোধ্যার নবাব পরিবারকে পররুানবকরমেই এই অঞ্চল 
ভোগের প্রাতশ্রণীত দেন। চ্যান্ততে অযোধ্যার নবাব সুশাসন ও প্রজাহিতের দায়িত্ব নেন। 

ডালহোঁসি অযোধ্যা রাজ্য প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ, শাসনাধানে আনার অজুহাত খুজতে 
থাকেন। অযোধ্যার নবাব ওয়াজদ আলি শাহের বহু স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ছিল৷ 
অতএব স্বত্বাবলোপ নীতি অযোধ্যার পক্ষে অচল। বর্তমান নবাবের উপাধি বিলোপ ও 
বত বন্ধের প্রদ্নও উঠে না। এইবার ডালহোঁস প্রশ্ন তুললেন যে, অযো্যায় কুশাসন 
চলেছে, নবাব প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করছেন না এবং অযোধ্যার প্রজাদের দুঃখদন্দশা 
দুর করা প্রয়োজন। এই অজুহাতে ডালহোঁস অযোধ্যা ব্রিটিশ শাসনভ্ত করলেন (১৮৫৬ 
খ্রীঃ) । অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আল শাহকে কলকাতার মেটিয়াবরূজে নিয়ে এসে 
নজরবন্দী করে রেখে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হল। 

এটাও ঠিক যে, অযোধ্যার প্রশাসন ব্যবস্থায় গলদ ছল, প্রজাগণও সুখে ছিল না। 
কিন্তু এই আভযোগ ব্রাশ শাসন সম্পর্কে সমান সত্য। আসলে ডালহোঁসি ব্রিটিশ 
পণ্যের জন্য ভারতের বাজার বৃদ্ধি করতে চাইছিলেন ইংলশ্ডের কারখানার তুলার চাহিদা 
িটাবার জন্য তান নিজামের তুলা উৎপাদনকারণ বেরার অঞ্চলও 'ররাটশ শাসনভঃ করেন 


ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্প্রসারণ ২৩৩ 


* ডালহোসী ও নিরৎ্কুশ ক্ষমতা £ ইংরেজ শাসনে দেশীয় রাজন্যবর্গ-হীনবল হয়ে 
পড়েছিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ -শাসনেও তারা প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে 
পারতেন না। সর্বক্ষেত্রেই বিটিশ রেসিডেণ্টের উপর তীদের নির্ভর করতে হত। দেশীয় 
রাজন্যবর্গের শেষ সম্বল ছিল রাজা বা নবাব উপাধি ও রাজ্যের কিছু রাজস্ব । সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক লর্ড ভালহৌসি এটুকুও সহ করলেন না। তিনি ওয়েলেসলির আমল থেকে 
চলে আসা সাতারা, কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের রাজাদের ভাতা বন্ধ করে দেন। স্বত্বাবিলোপ ও 
উপাধি অস্বীকার নীতি প্রয়োগ করে তিনি ১৮৪৮ সনে তার স্বত্ব বিলোপ নীতির মধ্যে 
দত্তক গ্রহণ অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। এর বলে সাতীরা, সলপুর, বাঘাট, উদয়পুর, 
ঝাপি, নাগপুর, কর্ণাটক, স্থরাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্যের উপর ব্রিটিশ প্রতুত্ব কায়েম 
করেন। সম্পূর্ণ নীতি বিগহিত আচরণ করে অযোধ্যা ব্রিটিশ শাসনভূক্ত হয়। ডালহৌসির 
নীতি ও আচরণ প্রমাণ করে দিল যে, দেশীয় রাজ্যের উত্তরাধিকার, উপাধি ও আভ্যন্তরীণ 
শাসনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাজ্যের শাসনকর্তা, অথবা হিন্দু-মুসলমান সমাজ, 
এমনকি হিন্দুণ্ললমান ধর্মীয় শাপ্তেরও নাই। এই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবার ক্ষমতার অধিকারী হলেন বিদেশী গভনর-জেনারেল__চলিত কথায় যাকে বল৷ হত 
ভারতের বড়লাট । এতিহাসিক এলফিনন্টোন ডালহৌলির ব্যবহারকে “অমান্গাক” বলে 
মন্তব্য করেছেন । 


ভারতীয় রাজাদের ব্যর্থভ 
ভারতের রাজারা অনেকেই দুর্বলতা এবং হীনতা৷ দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
অনেকেই আবার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখিয়েছেন । প্রতিরোধ 
প্রধানতঃ হয়েছে বা্রলাদেশ ; মহীশূর, মারাঠা ও শিখরাজ্যে। আধুনিক অর্থনীতিতে 
বলীয়ান এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ সাআাজ্যবাদের সাথে এটে ওঠা হয়তো ভারতের 
রাজাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্ত ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই সংসাহদ দেখালেও একা- 
বন্ধভাবে তীর দাড়াতেও পারেননি। তাঁরা বরং আত্মকলহ করেছেন; আত্মন্বাথের 
তাগিদে শক্রকে ডেকে এনেছেন এবং অনেকেই অধীনত] মেনে নিয়ে নিরুপজ্বে জীবন 
যাপন করেছেন । এই হল সামন্ততনত্ চরিত্র প্রকুত জাতীয়তাবোধের অভাবে সাজ 
তন্ত্রের ভাগ্যের লিখন ফলেছে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭, এই একশ বছরের মধ্যে একটু 
একটু করে স্বাধীন ভারত রূপা স্তারিত হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাধীন উপনিবেশে | 
॥ ইংরেজ শাসকদের কৃতিত্ব ॥ 
ইংরেজরা! কিন্তু যথেষ্ট চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও বড়ঘ্ করে, কখনো 
বিশ্বাসঘাতকতা করে কখনও চুক্তিভঙ্গ করে, কখনও কুট-কৌশল চালিয়ে তারা কাজ 
হাসিল করেছেন । সর্বোপরি যখনই তর! শক্রর দুর্বলত| ধরতে পেরেছেন, তখনই দামরিক 
শক্তি প্রয়োগ করেছেন। শক্তিশালী আধিক ব্যবস্থা এবং উন্নত সামরিক শক্তির জয় 
হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই । 
কোম্পানীর অনেক কর্তা ব্যক্তিই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। দক্ষিণভারতে 
ফরাসীদের জব্দ করে এবং বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ অধিকার কায়েম করে রবার্ট ক্লাইভ করে 
যু যুং ভা_১৬ - 


২৩৪ যুগে যুগে ভারত ৷ 


ছিলেন সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা । দ্বিতায় মহীশূর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস 
ইংরেজ অধিকারকে প্রসারিত করেন। - চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধের সাহায্যে লর্ড ওয়েলেসাল 
মহাশূর রাজ্যের বিলোপসাধন করেন । দ্বিতীয় মারাঠ৷ যুদ্ধের মধ্য দিয়েও তিনি সাম্রাজ্যের 
সীমানা বাড়ালেন । অধীনতামূলক মিত্রতার সাহায্যে অনেক ছোটখাট রাজ্যও তিনি গ্রাস 
করেন। লর্ড হেষ্টিংসের সময় তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে জয়লাতের ফলে সারা পাশ্চম ও উত্তর 
ভারতেই ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। স্বত্বাবলোপের উপায়ে লর্ড ডালহৌসি বহু 
জায়গাতেই নিরছ্ুশ ক্ষমতা স্থাপন করেন । আর লর্ড হাডিঞ্জ এবং লর্ড ডালহৌ।সর 
চেষ্টায় পাঞ্জাবও দখল করা সম্ভব হয়। 

উনবিংশ শতাব্দার শেষভাগ থেকে সারা ইউরোপের শাক্তগুলি সারা পৃথিবীকে ভাগ 
বাটোয়ার৷ করে উপনিবেশ গড়বার জন্য কাড়াকাড়ি করেছে। 1তব্বত, ব্ৰহ্মদেশ, 
আফগানিস্তান প্রভৃতি জায়গায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য রাশয়৷ ও ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স 
ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্ব'ন্দত৷ হয়েছে । তাই ইংরেজ শাসকরা [ঝ।ভন্ন সীমান্ত রাজ্যে 
বৈদেশিক নাত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। 


এছাড়া সাম্রাজ্যের সামা বাড়ানো, সামান্ত সুরক্ষিত করা, বনজ সম্পদ, খানজ সম্পদ, 
কৃষি সম্পদ বিশেষ করে চা-এর জাম সংগ্রহের জন্য সীমান্ত এলাকার স্বাধীন রাজ্যগুলিতে 
ইংরেজন্া সামরিক অভিযান করেছেন । বু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদা স্বার্থে। এসব যুদ্ধে 
ভারতের মানুষের কোন শ্বাথ ছিল না । 


প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সৌহাপ্চ' ছিল এ সব দেশের সাথে | বাণিজ্যিক ও 
সাংস্কৃতিক লেনদেন একে অপরের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। '1কস্ত ইংরেজদের 
সাম্রাজ্যবাদী স্বাথেই সামান্ত এলাকায় হয়েছে সামরিক অভিযান । ভারতের উত্তর 
হিমালয়ের কোলে নেপাল, সিকিম, ভুটান ও তিব্বতের সাথে হয়েছে ভারতে ইংরেজ 
সরকারের যুদ্ধ। উত্তর পশ্চিম সামান্তে আফগানিস্তান এবং উত্তর পূব সীমান্তে ত্র্মদেশের 
সাথেও হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ । ভারত মহাসাগরের দ্বাররক্ষা নিংহলের ভাগ্যও হয়োছন 
ভারতেরই মত। 

নেপাল যুদ্ধ 

ভারতের উত্তরাদকম্থ ভৌগোলিক সামা স্থরাকরণের প্রশ্নেহ ইংরেজশক্তি নেপালের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে । ১৭৭৮ শবষ্াবে গুর্থাগণ নেপাল উপত্যকা অধিকার করে । 
গুর্থার৷ প/শ্চম হ্মালয়ের সাহসা ও রণকুশলা উপজাত । পশ্চিমে শতক্র নদা হতে পূব 
দিকে ভুটান পর্যন্ত গুর্থাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গর্থাগণ দাক্ষণ ।দকে, অথাৎ 
ভারতের ।দকেও অগ্রসর হতে চেষ্টা! করে। 

১৮০১ খীষ্ঠাব্দে গোরক্ষপুর ইংরাজদের অধিকার ভুক্ত হয়। 
ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সীমান। স্থনি্দি্ট ছিল না । 
ভারতের খামান্ত রক্ষাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। 
নেপাল আক্রমণ করে ( ১৮১৪ খ্রীঃ )। 


এই সময় নেপাল এবং 
১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল এবং ত্রটিশ 
সামান্ত সংঘর্ষ উপলক্ষ্য করে ইংরেজগণ 


ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্প্রসারণ ২৩৫ 


ভারত-নেপাল ছয় শত মাইল সীমান্ত জুড়ে ব্রিটিশ বাহিনী আক্রমণ করে | 
€নপালীদের তুলনায় ইংরাজগণ জনবল, অর্থবল এবং সামরিক শক্তিতে নিঃসন্দেহে 
অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তথাপি আক্রমণের প্রথম পায়ে ইংরাজশক্তি গুর্থাদের 
কাছে বাররার পরাজিত হয় । অবশেষে ইংরাজগণ গুর্ধাদের কাছ থেকে কুমায়ুন অধিকার 
করে (১৮১৫ খ্রীঃ )। গুর্থা সেনাপতি অমর সিং থাপা আত্মসমর্পণ করেন । অমর সিং 
তুর্ধর্ধ সেনাপতি ছিলেন । অমর সিংয়ের আত্মসমর্পণের পর নেপাল ইংরাজদের সঙ্গে শান্তি 
স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়। ইংরাজগণ নেপালে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখতে হে 
এই শর্ত উপস্থাপন করে । শর্তটি ওয়েলেদলির অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিরই নামান্তর 
মাত্র। নেপাল বুঝতে পারে যে, রাজধানী কাঠমাঙুতে ব্রিটিশ রেপিডেন্ট থাকলে 
সার্বভৌমত্ব ক্ষন হবে। অতএব নেপাল কর্তৃক ব্রিটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্‌ করা হয়। 

নেপাল ব্রিটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ করলে ইংরাজগণ পুনরায় নেপাল আক্রমণ করে 
(১৮১৬ খ্ৰীঃ) । ইংরাজ সৈন্য কাঠমাও্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে উপনীত হয়। এইবার 
নেপাল বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ প্রস্তাব স্বীকার করে। নেপালের সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধিশর্ত 
অনুসারে স্থির হয় যে, নেপালে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকবেন । নেপাল গাড়ওয়াল 
ও কুমায়ুন জেলা, তরাই অঞ্চল-এর অধিকার ত্যাগ করে । সিমলা, মুসৌরি, আলমৌড়া, 
রানীক্ষেত, নৈনিতাল ইত্যাদি ব্রিটিশ ভারতের অধিকীরতুক্ত হয়। 

নেপালের সঙ্গে ইংরাজদের এই চুক্তির ফলে মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যে ইংরাজদের মুবিধা 
হয়। ব্রিটিশ বাহিনীতে দুৰ্ধৰ্ গুৰ্থানৈন্য নিযুক্ত হতে থাকে। সর্বোপরি ভারতের উত্তর 
সীম! হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। 

বাংলাদেশের উত্তরে এবং নেপালের গায়ে লেগে রয়েছে সিকিম । ইংব্রাজদের চাপে 
পড়ে সিকিমের রাজা ১৮০৩ সনে দাজিলিং এর চার পাশে অনেকটা জমি ছেড়ে দেন | এর 
প্রতিদীনে অবশ্য তীকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য করা হতে থাকে। কিন্তু সামান্য অজুহাতে 
লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৯ সনে সিকিমে সৈন্য পাঠান । সিকিম আরও ১৭০০ বৰ্গমাইল 
জায়গ| ছেড়ে দেয়। কিন্ত উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই বিষিয়ে উঠে। পরিণামে ১৮৬০ 
সনে বাধে যুদ্ধ। ১৮৬১ পনের শান্তি চুক্তির ফলে সিকিম হল বাস্তবে একটি আশ্রিত 
রাজা । কিন্তু বিরোধের অবসান হল না। পরিশেষে গায়ের জোরেই ১৮৯০ সনে 
ইংরাজরা পেলেন পিকিমের বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার । 
ভারত স্বাধীন হবার পর অবশ্য সিকিমের সাথে সম্পর্কের ক্রমোন্নতি ঘটেছে। কিছুদিন 
আগে সিকিম স্বেচ্ছায় হয়েছে ভারতেরই একটি অঈ্রাজ্য । 

নর সংগ্রাম ও বিপর্যয় 

সিকিমের পূর্ব পারে ই অবস্থিত হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্য ভুটান । ওয়ারেন হেস্টিংসের 
চেষ্টায় ১৭৭৪ সনে ভুটানের সাথে বাণিজ্যের পথ খোলা হয়েছিল । কিন্ত ১৮১৫ সনের 
পর থেকে ভুটানের প্রশ্নকে অন্তভাবে বিচার করা হয়। প্রথমতঃ সীমান্ত রক্ষার প্রশ্নেই 
ভূটানকে তীবেদার তৈরীর কথা ভাবা হয়েছে__কাবণ 'ডুয়ার্গ' নামে পরিচিত অঞ্চলে 
অনেকগুলি ছোট বড় গিরিপথ ছিল দ'মরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ । দ্বিতীয়তঃ ডুয়ার্দের 


২৩৬ যুগে যুগে ভারত 


জমি হল চা উৎপাদনের পক্ষে মূল্যবান । সুতরাং চা বাগান তৈরীর জন্য ডুয়ার্সের জমি 
ইংরেজ বণিকদের চাই-ই ৷ 


নিজের স্বার্থে এই ধরণের সম্প্রসারণ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নতুন কিছু নয়। যখনই 


মেখানে কাচা মালের সন্ধান পেয়েছে তখনই সে জায়গাটি দরকার হয়েছে। যেখানে প্রচুর 
ক্রেতার সন্ধান মিলেছে, অমনি পে জায়গাটি দখল করে সেখানে একচেটিয়া বাণিজ্যের 
-ব্যবন্থ হয়েছে। কখনও আভ্যন্তরীণ ছন্দের সুযোগে, কখনও সেই সব দেশের সামরিক 
দুর্বলতার সুযোগে রাজ্য-গ্রাসনীতি নেওয়া হয়েছে। ভুটানের বেলাতেও তাই হয়েছে। 
১৮৪১ সনে লর্ড অকল্যা্ড আসাম ডুয়ার্স দখল করেন । ১৮৬৩ সনে এযাসলে ইডেন 
নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দলবল সহ পাঠানো হয় ভুটানে। উদ্দেশ্য ছিল আপসে 
কিংবা শক্তি প্রয়োগ করে দাঁজিলিং, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্সের উপর ইংরেজ আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা। তথাকথিত বেসামরিক অভিযান থেকেই হুত্রপাত হর সামরিক সংঘর্ষের ৷ 
১৮৬৫ সনে ইংরেজরা পুরোদস্তর সামরিক আক্রমণ করেন । ভূটানীরা পরাজিত হুন। 
বাংলা ও আসামের বিস্তৃত ডুয়ার্স অঞ্চল তার! ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া ভুটানের 
প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক সম্পর্কের উপরও ইরেজদের খবরদারী স্থাপিত হয়। বস্তুত 
ভুটান হল একটি অর্ধ শাসিত রাজ্য । স্বাধীনতার পরে অবশ্য ভারতের সাথে ভুটানের 
গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । 


৬। প্রশাসনিক ব্যবস্থা 

১৭৬৫ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকৃতি__-ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী এদেশে বাণিজ্যের নিরাপত্তা থেকে অর্থ নৈতিক প্রভৃত্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক 
প্রভূত্বের পথ সুগম করার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে | ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ সনে 
বোদ্বাই-এ কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বিলাত থেকে যে নির্দেশ পাঠায় তাতে বলা ছিল যে, 
“চিরকালের জন্য ভারতবর্ধে এক বিপুল সদ এবং সুনিশ্চিত ইংরাজ শাসনের পক্ষে 
প্রয়োজন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রচুর গজ সংগ্রহ” বিষয়ে দু প্রতিজ্ঞ হতে হবে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজের র|জনৈতিক ক্ষমত। লোলুপতার পূর্বাভাস বহুবার 
নানা অপকৌশলের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে ইংরেজ বাণিজ্যিক সংস্থ সামরিক ও 
রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এক কথায় ১৭৬৫ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক 
শক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার এই আদিপর্বে রয়েছে বিজয়ীর 
বিজিতের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন ও নির্লজ্জ অর্থ সম্পদের লুঠনে কলঙ্কিত । ইংরেজ 
শাসনের আদিপর্বের শাসকদের ( ক্লাইভ, হেষটিংন ) যিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সেই 
এঁতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ নিজেই বলে গেছেন যে__মে যুগ ছিল লৌহ জর্জরিত যুগ 
এবং সে সময়ে এ সব নায়কদের ব্যবহার এমন হয়েছিল যে জীবিত অবস্থায় সম্মান এবং 

মৃত অবস্থায় পরিতাপের অযোগ্য । 


বাংলার ধনসপ্পদ ইংরেজ শাসকদের সমগ্র ভারত গ্রাস করতে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল । 
এর পর হতে তারা যে কৌন প্রকারে এই অগাধ গওশ্বর্শালী বিরাট দেশের বিভিন্ন 


প্রশাসনিক ব্যবস্থা ২৩৭ 


অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল । ইংরেজ শক্তি দ্রুত অগ্রসর হয়ে ভারতের একটার পর একটা 
প্রদেশ ও অঞ্চল ছলে-বলে-কৌশলে গ্রাস করতে থাকে । ইংরেজরা এরই জন্য যে 
প্রতারণা, ছলনা, উৎকোচদান, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছিল তার তুলনা 
কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে মেলে না । কিন্ত এত সব সত্বেও ভারতবর্ষকে গ্রাস করবার 
জন্য তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বহু ছোটখাট সংঘর্ষ ব্যতীত প্রধানত তিনটি মারাঠা যুদ্ধ, 
দুইটি মহীশূর যুদ্ধ এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী শিখ যুদ্ধ, পিগুারী যুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধ প্রভৃতি । 
এগুলোর মাধামেই দেশী শক্তিগুলিকে কাবু করে বা কখনও কোন রাজ্যকে দাবার ঘুটির 
মত ব্যবহার করে ( হায়দ্রাবাদ ) ইংরাজরা এগিয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্রাজ্য 
বিস্তারকে নীতি কথার পোশাকে সাজিয়ে ইংরেজরা অধীনতামূলক মিত্রতা এবং স্বত্ব 
বিলোপ নীতি উদ্ভাবন করেছেন । এইভাবে এমন এক নূতন ভারতের জন্ম হল যা 
পূর্বের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কহীন, পূর্বের সমাজের সাথে সামন্রন্তহীন, এবং পূর্বের সাথে 
সাদৃশ্ঠহীন । কারণ উপনিবেশিক শাসনের রূপ কখনও বাঞ্ছিত হয়না। এই শাসনে 
শাসিতের ভাগালিপি লেখা হয় দুঃখের ভাষায় । 

2 ১৭৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে বাংলার প্ররুত প্রভুত্ব ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
হাতে এসে গিষেছিল। বাংলা প্রদেশের প্রতিরক্ষার ভার এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অধি- 
কার এদের করতলগত হয়েছিল । প্রদেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাক্রমণের প্রতিরোধের 
দমনের জন্য নবাবকে কোম্পানীর উপর একান্ত নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল 'দেওয়ান 
হিসেবে এদিকে কোম্পানী সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিয়েছিন। অন্যদিকে ডেপুটি 
স্থবাদার নিয়োগের অধিকার তাদের থাকায় কার্যতঃ নিজমতের অর্থাৎ আইন পরিচালনাও 
তাদের হস্তগত হয়েছিন। নিজমতের অধীন বিভাগগুলি থেকেই দেশের আভ্যন্তরীণ 
শাস্তিরক্ষার জন্য সান্্ী, সেপাই ( পুলিশ ) রাখা হত এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হত। 
সরকারী শাসনের দুই অঙ্গ যে একই ছিল এবং এটা যে একান্তভাবে কোম্পানীর দ্বারাই 
পরিচালিত হ’ত তা কার্যকালে বেশ ধরা পড়ত। তার কারণ এই যে, কোম্পানীর তরফে 
রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি-_দেওয়ানকেই নবাবের তরফে ডেপুটি_-হুবাদার 
নিযুক্ত করা হত। এটাই ইতিহাসে যুগ্মশাসন বা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। এই 
বাবস্থা ছিল ব্রিটিশের পক্ষে খুবই স্থবিধাজনক । এতে সকল ক্ষমতাই তার! বিনা দায়িত্বে 
ভোগের অধিকারী হয়েছিল । কোম্পানী সোজাস্থজিভাবে সবকিছু আধিক আধিপত্য 
ভোগ করত এবং এই অর্থের জোরে সৈম্তবাহিনীও পুষত । কিন্তু তারা শাসন ব্যবস্থার 
সঙ্গে সরাসরি কোন যোগ রাখত না। নবাব ও তীর কর্মচারীদের উপর শাসনব্যবস্থা 
চালাবার দায়িত্ব ছিল কিন্ত এই কাজ চালাবার জন্য যে অধিকার বা ক্ষমতা দরকার তার 

প্রয়োগের জুবিধা তাদের ছিল না। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্য নবাব ও তীর কর্মচারীদের 
দায়ী করা হত আর শাসনজনিত হবিধাগুলি কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা ভোগ করত। 
এর ফল বাংলার জনসাধারণের কাছে বিষময় হয়ে উঠেছিল । কোম্পানী অথবা নবাব 
উভয় পক্ষই জনসাধারণের দুঃখ ছুর্দশ! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত । নবাবের পক্ষ 
থেকে এই উদাসীন্তের একটা কারণও অবশ্য ছিল, কোম্পানী ও তার থেকে তাদের বক্ষ। 


২৩৮ যুগে যুগে ভারত 


করার কোন সাধ্য' নবাব বা তার কর্মচারীদের ছিল না। নবাবের কর্মচারীদের আর" 
একটা ধান্ধা ছিল-_সরকারী ক্ষমতার জোরে যতট্‌কু উপরি পাওনা হতে পারে তার 
প্রতি আকর্ষণ । 

খে) প্রশাসনিক ব্যবস্থা £ কোম্পানী প্রথম দিকে তার অধিরুত অঞ্চলের শ।সন- 
ভার ভারতীয় কর্মচারীদের উপরই ন্যাস্ত করে রাখত, নিজেরা শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না 
করে এর উপর মোটামুটি দৃষ্টি রাখত। এই পুরাতন শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশের লক্ষা পূরণ 
ঠিক মত হচ্ছেন! এটা তারা শীস্রই বুঝতে পারলেন । অতঃপর কোম্পানী শাসন ব্যবস্থার 
দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে নিয়েছেন ৷ ওয়ারেন হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিশের আমলে 
বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। এই নূতন শাসন ব্যবস্থা 
ব্রিটিশ ধাচে গড়ে তোলা হয়েছিল । ত্রিটিশের কর্তৃত্ব নৃতন নূতন এলাকায় প্রসারিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন প্রশ'ননিক সমন্তার উদ্ভব হত, নব।জিত অভিজ্ঞতা ও. 
তজ্জনিত পরিকল্পনার সাহায্যে শাসনবাবস্থা সময়োপযোগী পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে একটি: 
স্ট রূপ পেয়েছিল। তবে সায্রাজযবাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শাসন ব্যবস্থা] 
সংগঠিত হয়েছিল, একথা মনে রাখতে হবে। 


শাসনের প্রকৃত সংস্কার শুরু হয় ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমল থেকে । ১৭৬৫ সনে 
কোম্পানী দেওয়ানী পেয়ে থাকলেও নিজ দায়িত্বে দেওয়ানী পরিচালনা করছিল না। 
রেজা খান ও সিতাব রায়ের মত দেশীয় কর্মচারী দিয়েই কাজ হচ্ছিল । তারাও লুটেপুটে 
খাচ্ছিল আর প্রজাদের দুর্দশ! ক্রমেই বাড়ছিল । আইনের চোখে নবাব ছিলেন শাসক, 
অথচ তীর প্রকৃত ক্ষমতা ছিলনা ৷ ক্ষমতা ছিল কোম্পানীর হাতে । দ্বৈত শাসনের 
কুফলেই হল ১৭৭০ সনের মন্বত্তর । এর পর কোম্পানী নিজেই দেওয়ানী প্রশাসনের 
দায়িত্ব নিল। হেষ্টিংস নবাবের পেনসন ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ছাঁটাই করে ১৬ লক্ষতে 
নামালেন। রাজকোষ মুশিদাবাদ থেকে কলকাতায় আনলেন । দেওয়।নী বিভাগে রাঁজস্থ 
আদায়কারী নিয়োগ করে পাচ বছরের চুক্তি করলেন। রাজস্ব বাবস্থা দেখাশোনার জন্য 
কলেক্টর এবং রাজস্বের হার নির্ধারণের জন্য কয়েকটি আঞ্চলিক কমিটি তৈরী করলেন 
(কমিটি অফ সারকিট )। সবার উপর বসানো হল রাজস্ব বোর্ড। 
বিচার ব্যবস্থার দিকেও তিনি দৃষ্টি দিলেন। জেলার ভিত্তিতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
আদালত স্থাপিত হল। দেওয়ানী মামলার আপিল বিচারের জন্য হল সদর দেওয়ানী 
আদালত। কাজি, যুক্তি প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্য বেতনের বাবস্থা 
করা হল। আর দস্তকের ব্যবহারও তিনি নিষিদ্ধ করলেন । সাম্রাজ্য বিস্তার এবং 
সাআ্াজাকে শক্তিশালী করতে গিয়ে অনেক জুলুমও হোষ্টিংস করেছেন। কিন্তু একথা 
অস্বীকার করা যায় না যে শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন । 
ভারতে ইংরেজশক্তির প্রসার ও সংহতি অগ্রসর হয়েছে পর্যায়ক্রমে ৷ 


কর্ণওয়ালিশের যুগ ছিল মূলতঃ সংহতি ও সংগঠনের যুগ। অবশ্য বিলেতে শিল্পবিপ্রব 
আমেরিকার অভিজ্ঞতা, আমেরিকা হস্তচ্যুত হওয়ার প্রভাব, ওয়ারেন হোষ্টিংস" এর বিরুদ্ধ 


প্রশাসনিক ব্যবস্থা ২৩৯: 


বিলাতে সমালেফ্রন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রভাবের কলে কর্ণওয়ালিশের কার্ধধারা কোম্পানীর 
পরিচালকমগ্ুলীর দ্বার প্রায় পূর্বনির্ধারিতই ছিল । 

ইংলগ্ডে শিল্পবিপ্লবের কলে ভারতে “লুটের শাসন’ অবসান করে কীচামালের দীর্ঘস্থায়ী 
ঘোগানদার উপনিবেশরূপে ভারতের প্রশাসন ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হলো । এই 
কাজটিই কর্ণগয়ালিশ করেছেন । তাই সাধারণ প্রশাসন, বাণিজ্য, রাজস্ব, বিচার, আইন 
ও শুঙ্ঘল। প্রভৃতি সকল দিকেই সংস্কারের কর্মসুচী প্রয়োগ করা হয় । 

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সুরু হয়েছিল ওয়ারেন হেষ্টিংদ-এর আমল থেকে । 
কর্ণওয়ালিশের নীতি হলে৷ বিচার বাবস্থা সরল করা, অনাচীরমুক্ত করা এবং ্বল্নব্যয়সাপেক্ষ 
করা। এই সংস্কার কার্য চলে ছুই পর্যায়ে_ চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের আগে আর পরে। 
বিচার বাবস্থাকে সরল এবং মিতব্যয়ী কর।র উদ্দেশ্যে তিনি দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার 
একীকরণ সমাধা করেন, কালেক্টরদেরকে রাজস্ব ও বিচার__এই উভয় দায়িত্ব অর্পণ 
করেন । সদর দেওয়ানী আদালত আরও ভালভাবে সংগঠন করেন, উচ্চতম রাজস্ব 
বিচারের দায়িত্ব দেন রাজত্ব বোর্ডকে, নিজামত আদীলত কলকাতায় স্থানান্তর করেন এবং 
ঢাকা, কলকাতা, মুশিদাবাদ ও পাটনায় সাকিট কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন । 


ভারতে ব্রিটিশ শাসন বাবস্থা, তিনটি স্তস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল_-সিভিল 
সাভিন, সামরিক বাহিনী ও পুলিশ। এর কারণ ছিল দুটি। প্রথম কারণটি এই যে 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
স্থায়িত্ব বিধান । ভারতে আইন ও শৃঙ্খলার অভাব হলে ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ব্রিটিশ 
ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ পণ্যোৎপাদক শ্রেণীর মালের কাটতির ঘাটতি বা লোকসান অনিবাৰ্য- 
ভাবে ঘটার সম্ভাবনা ছিল । তার উপর ইংরাজ শাসকেরা. ছিল বিদেশী, ভারতবাসী 
তাদের প্রীতির চোখে দেখবে এটা, তারা আশা করতে পারত না । ভারত শাসন কার্ধে 
বা ভারতে আইন ওপ্ৃঙ্ঘলা বজায় রাখতে ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল 
তাদের আশাতীত । এই কারণে জন-সমর্থনের চেয়েও বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর উপায় 
তাদের অবলম্বন করতে হয়েছিল । ডিউক অক ওয়েলিংটন তীর ভ্রাতা লর্ড ওয়েলেনলির 
অধানে কিছুকাল ভারতে কাজ করতে এসেছিলেন । পরে (স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ) 
তিনি লিখেছিলেন “ভারতের শাপনতান্ত্রিক গঠন, শাসনের প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রণালী 
এ সব ইউরোপে_-অবলদ্বিত শাসন-পদ্ধতি থেকে একেবারে ভিন্ন। ভারতে গভর্ণমেস্টের 
অবস্থিতি ও সকল ক্ষমতার একমাত্র উত্স হল-_তরবারি।” ডিউক অফ, ওয়েলিংটন 
বোঝাতে চেয়েছেন শুধুমাত্র তরবারির জোরে ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 
একমাত্র তরবারির জোরেই ভারত শাসনকাধ পরিচালিত হয়ে থাকে । 


(গ) বিচার ব্যবস্থা ? কতকগুলি দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধির প্রবর্তন দ্বার 
ব্রিটিশ রাজ ভারতে এক নৃতন ধরণের বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই 
ব্যবস্থার সুচনা ওয়ারেন হেষ্লিংসের সময়ে হলেও, ১৭৯৩ ্রীষ্টাবে কর্ণওয়ালিশ এটি 
হুসংগঠিত করেছিলেন । প্রতিটি জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত (civil court) 


২৪০ যুগে যুগে ভারত 


প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কর্তা থাকতেন জেলী জজ | এই জেলা জজ হতেন সিভিল সার্ভিসের 
লোক অর্থাৎ আই-পি-এস। কর্ণওয়ালিশ এইভাবে বিচার বিভাগীয় 'জজ” ও ‘কালেক্টর 
এর পর দু'টি পৃথক করে দেন। “আপিল ব! উত্তর বিচারের জন্ত চারটি প্রাদেশিক 
আদালত ছিল এবং তারপরের ধাপ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত । জেল! আদালতের 
অধীনে ছিল রেজিষ্টারের আদালত, এই রেজিষ্টার পদগুলিও ছিল ইউরো পীয়দের জন্য 
সংরক্ষিত। তার নীচে কয়েকটি আদালত থাকত, এগুলিতে, বিচারভার অবশ্য ভারতীয়দের 
উপর স্প্ত থাকত। এই পদাধিকারীদদের মুন্সেক ও আমীন বলা হত। অপরাধ-_সংক্ান্ত 
বা ফৌজদারী মামলার জন্য কর্ণওয়ালিশ বেঙ্গল বা বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চারভাগে ভাগ 
করে সেখানে একটি করে বিভাগীয় আদালত (সাকিট কোর্ট) স্থাপন করেন । এই কোর্ট- 
গুলি ছিল এক এক জন সিভিল সাভিসযুক্দ তথা ইউরোপীয় বিচারপতির অধীন । এই 
আদালতগুলির অধীনে আরও অনেক ছোট খাট আদালত ছিল। এইগুলিতে বিচার 
ভার ছিল ভারতীয় বিচারক বা ম্যাজিষ্টেটদের উপর । এরা ছোট-খাট মামলার উত্তর- 
বিচারের ( আপীল ) দায়দায়িত্ব ছিল সদর নিজমত আদালতের উপর ৷ ফোঁজদার 
আদালতে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত আইন কিছুটা সংশোধিত করে নিয়ে 
তাঙ্ুারে বিচার হত। অপরাধীর শাস্তি বিষয়ে এই নিয়মগুলি অবশ্য কিছু সহৃদয়তার 
সঙ্গে প্রয়োগ করা হত। মুসলিম অপরাধ- সংক্রান্ত আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর 
অঙ্গচ্ছেদেরও বিধান আছে । অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিবানগুলি অবশ্য, সংশোধিতরপে প্রয়োগ 
করা হত। দেওয়ানী আদালতগুলিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে চিরাচরিত প্রথা অন্নসারে বিচার 
ব্যবস্থা প্রবতিত ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বেনিংস্ক পূর্বহুষ্ট চারটি প্রাদেশিক 
‘আপিল’ ও সাকিট’ আদালত তুলে দিয়ে প্রথমে এই 1বচার ভার বিভাগীয় কমিশনারদের 
উপর ন্যস্ত করেন। কিছু পরে জেলার অমীমাংসিত মামলার উপর বিচারের ( আপিল ) 
ভার জেলার জজ ও জেলার কালেক্টরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বেটির বিচার- সংক্রান্ত 
বিষয়ে ভারতীয় পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বুদ্ধি করে দেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট, সাব জজ, 
মুখা সদর আমীন প্রভৃতি চাকুরিতে ভারতীয়দের চাকুরির স্থুযোগও তিনি করে দিয়ে 
ছিলেন। ১৮৬৫ শরষ্টাৰে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত তুলে দিলে কলকাতায়, 
মা্রাজ ও বোস্বাই-এ হাইকোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 


ব্রিটিশ, সরকার নিজন্ব প্রণালীতে দেশে নৃতন ধরণের এক আইন ব্যবস্থা প্রচলন 
করেছিল। কিন্তু আইন রাজাশাসনের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার দেশে প্রচলিত 
আইনও সময়োপযোগীরূপে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছিল। এর পূর্বে বিচার ব্যবস্থা 
ভারতের চিরাচরিতপ্রথাযনযায়ীই, বলবৎ ছিল। প্রাচীন হিন্দু শান্ত, ইসলামী শরিয়ৎ 
অথবা রাজকীয় নির্দেশ এইগুলির সমন্বয়ে গঠিত আইন ছিল প্রথাসিদ্ধ। সাধারণভাবে 
এই প্রথাদিদ্ধ আইনগুলি যথাসম্ভব বজায় রেখে ভারতের ব্রিটিশ রাজ ধীরে ধীরে একটি 
নৃতন ধরনের আইনের কাঠামো দীড় করিয়েছিল। কতকগুলি নিয়ন্রণ সুচক নূতন আইন 
বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার প্রচলিত কিছু আইন যুগোপযোগী সংস্কার করে নৃতনভাবে 


প্রশাসনিক ব্যবস্থা ২৪১ 


বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল । ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক চাটার এক্টের কল্যাণে 
গভর্ণর জেনারেলদের ভারতের উপর আইন প্রণয়নের অধিকার স্যাস্ত হয়েছিল। গভর্ণর 
জেলারেল দেশের আইন প্রণয়নের কর্তা, এর অর্থ এই দীড়িয়েছিল যে ভারতবাসীকে 
অতঃপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা শাসিত হতে হবে তা সেটা ভালই হ’ক বা 
মন্দই হ’ক । এর আগে আইনের অর্থ ছিল শাস্ত্র নির্দেশ, এই শাস্ত্রের পিছনে এশ্বরিক 
সমর্থন আছে তা অবশ্য পালনীয়, এই ছিল ভারতবাসীর বিশ্বাস । এখন অবস্থা পরিবর্তনের 
সঙ্গে তারা মনুষ্রচিত আইন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল । 

১৮৩৩ খীষ্টাবে ভারত সরকার লর্ডমেক্লের নেতৃত্বে একটি আইন কমিশন গঠন 
করেন। এই কমিশনকে ভারতে বাবহাধ আইন সমূহ সংহিতা (০৭৫) আকারে লিপিবদ্ধ 
করার ক্ষমতা অপিত হয়েছিল । ল’ কমিশনের চেষ্টার ফলে ভারতায় দণ্ডবিধি আইন 
(Penal Code) প্রণীত হয়। এছাড়া এই আইন কমিশন পশ্চিমী ধাচের দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী বিচার পদ্ধতি প্রভৃতি আইনগ্রন্থ বা কোড, তৈর। করেছিলেন । অতঃপর 
সমগ্র দেশের জন্য একই ধরনের আইন প্রচলনের বাব হয়। দেশব্যাপী আদালতগুলিতে 
এই বিধিবদ্ধ আইন ও বিচার প্রণালী অনুযায়ী বিচার ঝবন্থ। প্রচলিত হয়েছিল। এক 
কথায় বলা যায় যে বিচার ব্যবস্থা বুত্রে ভারতবধ একটি অখগ্ডরূপ পেয়েছিল। 

আরক্ষা (9০1০০) ভারতে ব্রিটিশ শ।সনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল তার আরক্ষ। বিভাগ 
বা POli€2। এটাও কিন্তু অনেক কিছুর মতই কর্ণওয়ালিশের সৃষ্টি । আগে আরক্ষীর 
দায়িত্ব ছিল জমিদারদের হাতে । জমিদারদের হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে আইন- 
শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কর্ণওয়ালিশ একটা নিয়মিত আরক্ষ। বাহিনী (Police Force) গড়ে 
তুলেছিলেন। এই সংগঠনের ভার হাতে নিয়ে তিনি ভারতে প্রচলিত থানা” প্রথা 
কিছুটা! আধুনিকীকরণ-এর পর পুনঃ প্রবর্তিত করেছিলেন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে খাস ব্রিটেনেও এই পুলিশ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ভালভাবে গড়ে ওঠেনি । কর্ণওয়ালিশ 
কতকগুলি খানা’ বা আরক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে প্রত্যেকটি থানার দায়িত্ব একজন 
ভারতীয়র হাতে ন্যস্ত করেন। প্রতিটি থানার - ভারপ্রাপ্ত কশ্মচারীকে “দারোগা? বলা 
হত পরবর্তীকালে সমগ্র জেলার আরক্ষা দায়িত্ব সহ “হুপারিনটেন্ডেন্ট অক, পুলিশ, 
নামে কতকগুলি পদ সৃষ্ট হয়। তবে আরক্ষা বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ উচ্চবেতন যুক্ত 
পদগুলি থেকে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ রাখা হয়েছিল। প্রশাসন ও সামরিক 
বিভাগের মত উচ্চপদে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল! গ্রামের আরক্ষা কাধের 
ভার আগের মতই গ্রাম্য-_চৌকিদারদের উপর স্যত্ত ছিল, এদের বেতন গ্রামবাসীদের 
দিতে হত।. নব্থষ্ট আরক্ষা, বিভাগ ধীরে ধীরে ডাকী।তর ও গুরুতর অপরাধের সংখ্যা 
হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিল৷ এই বিভাগের সবচেয়ে রুতিত্রপূর্ণ কাজ ঠগীদের দমন । এই 
ঠগ বা ঠগীর| রাজপথের যাত্রী, বা. পথিকদের স্বস্থ অপহরণ করত, তাদের হত্যা করে 
পলায়ন করত । বিশেষভাবে মধ্যভারতেই এদের আধিপত্য ছিল । বিদেশী শীননের বিরুদ্ধে 
বড় রকমের কৌন প্রকার বড়যন্ের সংগঠন দমনেরও ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর বিশেষ 
তৎপরতা ছিল। 


২৪২ যুগে যুগে ভারত 


(ঘ) ভূমি রাজস্বনীতি ? মুঘল সাত্রাজোের দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে দেশীয় রাজা 


জমিদাররা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল | বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ভারতের মাটিতে 
ক্রমশঃ তাদের ব্যবসায়, প্রশাসন ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যে 


অভিযান ঝ৷ যুদ্ধাদি প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় হত তার সবটাই ভারতের কৃষক সমাজ 


বা রায়তদেরই (খাজনা ) যোগাতে হত । রাজস্ব হিসাবে শস্তের একটা অংশ বেতন 
ভুক্ত রাজকর্ণচারী বা কমিশনের ভিত্তিতে মধ্যবতী প্রথার জোতদারের! আদায় করত । 
জোতদারের জমির রাজস্ব জোতদারেরাই ভোগ করত । 

চিরস্থারী বন্দোবস্ত 2 শুরু থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্বের ব্যাপারে 
নীতি ছিল ভারতে তাদের ঘাবতীর় খরচ এখান হতেই উন্দুল কর] এবং ব্রিটিশ সরকারকে 
যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ পাঠিয়ে সন্ত রাখা । ১৭৬৫ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার 
ও ওড়িশার দেওয়ানা রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়ে প্রথমে পূর্ব প্রথা মতই রাজস্ব সংগ্রহ 
করত কিন্তু ১৭৭৩:সন*থেকে সোজাসুজি! রাজন্সংগ্রহ*গ্রজর[ক|ছ থেকে লওয়ার নীতি 
গ্রহণ করেছিল । হেপ্সিংসের সময় নীলামে বেশী অঙ্ক দিতে রাজী ব্যক্তিকে রাজস্ব সংগ্রহের 
অধিকার দেওয়া হত। এ ক্ষেত্রে প্রতিবছর একই অঙ্কে রাজস্ব না থাকায়, প্রতিবছর 
নূতন খাজনা হার ধার্য হওয়ায় উভয় ক্ষেত্রে অনথবিধা দেখ! দিত। ফলে চাষের অবনতির 
ফলে কুষি উ২পাদনও আশানুরূপ হাতে পারত না । 

এসব সত্বেও পালামেন্টে বহু অভিযোগ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 
উঠতে থাকে এমনকি ওয়ারেন হোট্টিংস-এরও অভিযোগ ওঠে । এই সব কারণে ১৭৮৪ 
সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে 
বোর্ড অক কমিশনারস্‌__যা বোর্ড অক কন্টেটাল নামে পরিচিতি লাভ করে-__তেমন একটি 
কমিটি নিয়োগ করে । রাজা জমিদার প্রভৃতির উপর অন্যায় জুলুমের তদন্ত করতে নির্দেশ 
দেয়। ন্যায় ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতের নীতি ঠিক 
করতে বলে। ১৭৮৬ সালে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস নির্দেশ দেয়, জমিদারদের পরিদ্ার বুঝিয়ে 
দিতে হবে, যে সব স্থযোগ ও সুবিধা তাদের দেওয়। হচ্ছে, তা” তারা অধিকার বলে আদোঁ 
পেতে পারে না। স-পারিষদ গভর্ণরের দয়াতেই তা” তারা পাচ্ছে । জমিদার ও রায়তের 
অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য যে কমিশন বসানে। হয়েছিল জমিদারদের প্রতিহিংসার 


ভয়ে কোন রায়তই তার কাছে সাক্ষা দিতে যেতে সাহস করেনি । কমিশনের কাজ 


অচল হয়ে পড়ে। 


১৭৯৩ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত প্রবর্তন করেন । 
এ বাবস্থায় জমিদার ও রাজস্ব সংগ্রাহকের৷ ভূষ্বামীতে পরিণত হয়। পুরুষানুক্রমে এর! 
এই জমিদারী ভোগের অধিকার পেয়েছিল এবং ইহা ছিল হস্তান্তর যোগ্য অধিকার । 
অপর দিকে রায়তর| (চাষী ) জমির উপর তাদের স্বত্ব ও অন্য সব স্থযোগ স্থৃবিধা হারিয়ে 
ছিল, খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল । অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় কৃষক সমাজকে জমিদার শ্রেণীর দয়ার 
উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল করে রাখ হয়েছিল । জমিদারদের সংগৃহীত রাজস্বের এগারো 
ভাগের দশভাগ গর্ভরণমেণ্টকে দিতে হত বা আদায় করতে পারলে তা জমিদার ভোগ করতে 


প্রশাসনিক ব্যবস্থা ২৪৩ 
পারত। দুর্ভিক্ষ বা শশ্তহানী ঘটলেও নিদিষ্ট দিনে খাজন' না দিলে জমিদারের অধিকার 
কেড়ে নিয়ে তা নতুন জমিদারকে বিল করাই ছিল কোম্পানীর নিয়ম, জমিদারের সঙ্গে 
কোনরূপ পরামর্শ না করেই খেয়ালখুলীমত যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণে উচু হারে 
কোম্পানী রাজস্ব ধাধ করত । চিরস্থায়ী বংন্দাবস্ডের পরিকল্পন করেন জন শোর (John 
550) তীর হিসাবে মোট রাজস্থের 45% পাবে গভ্ণমেন্ট, মধ্যস্থত্ব ভোগী পাবে 15% 
এবং চাষীর ভাগে পড়বে 40% 

ভারতের ভূমি বাবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই ব্রিটিশ সরকার এই বাবস্থা মেনে নিয়ে 
ছিল। ইংল্যাণ্ডের কৃষি বাবহ্থায় জমিদার বা ল্যাগুলর্ডই মুখ্য পাত্র । ত্ৰিটিশগণ তাই 
উভয়কে একই শ্রেণী ধরে নিলেও পরে তফাৎ ধরতে পেরেছিলেন। বাংলার ল্যাগুলর্ড 
ইংলাণ্ডের মত বুটিশের কাছে ল্যাগু-নর্ড নয় অধীন গোলাম এবং প্রজাদের জমিদার । 
ব্রিটিশ ল্যাগু-লর্ড তার আয়ের সামান্য অংশ রাঁজকোষে জমা দিত। ব্রিটিশ নাগ লর্ডের 
অবস্থা আর কোম্পানী স্ষ্ট জমিদারদের অবস্থার মধ্যে আসলে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল । 

অনেকের মতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও প্রশীসনিক স্থবিধার কথা চিন্তা 
করে জমিদারদের জমির মালিকরূপে স্বীকার করে নিল। প্রথমটি ছিল কুট নীতি, 
কোম্পানী চেয়েছিল দেশ শাসনে তাদের আজ্ঞাবহ ও বিশ্বস্ত একটি শ্রেণী ৷ তারা এদেশে 
মানুষ নয়, তারা বিদেশী, ভারত শাসনকে দৃঢ় ও সুচিরস্থায়ী করতে হলে কিছু সংখাক 
দেশীয় মানুষের সমথন তাদের বিশেষ প্রয়োজন এবং তার যোগ স্থত্রের জন্যই জমিদার 
শ্রেণী। ব্রিটিশের রুপায় এই ধনশালী ও বিশেষ স্থবিধা ভোগী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব 
হয়েছিল, কাজেই নিজেদের স্বার্থে ই এই জমিদার শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক হতে 
বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যাশা মোটেই ব্যর্থ হয়নি । স্বাধীনতা আন্দোলন রোধে 
গোষ্ঠীগত ভাবে জমিদারগণ ব্রিটিশকে পূর্ণ সহযোগিতা করে দ্বিতীয় কারণটি অর্থ নৈতিক । 
ভূমি রাজস্বের আয়ের উপর কোম্পানী নির্ভরশীল ছিল কিন্তু ও আয় নির্দিষ্ট না থাকায় 
অন্গৃবিধা দূর করে ১৭৪৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । জমিদারের! ইতিমধ্যেই বিত্তশালী, 
হয়ে উঠেছিল । তাদের এই সম্পত্তি সরকারী দৃষ্টিতে জামিনের কাজ করত । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থকৌশলে মাথাপিছু ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বেশ উচু হারে ধার্য 
করে রেখেছিল । একদিকে সব্বে/চ্চহারে রাজস্ব বুদ্ধি আর একদিকে ছিল জমিদারদের 
মাধ্যমে এটা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, কোম্পানীর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের এই 
ছিল হুবিধা। লক্ষ লক্ষ কৃষক অপেক্ষা মুষ্টিমেয় জমিদারের নিকট খাজনা আদায় ছিল 
অধিকতর সুবিধা ( ব্যয় কম হবে )। তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থার ফলে শশ্ উৎপাদন বুদ্ধির 
সম্ভাবনা, জমিদার শ্রেণীর অতিরিক্ত আয়বৃদ্ধির ফলে এলাকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বা 
সামগ্রিকভাবে জাতীয় শস্ত উৎপাদনবৃদ্ধি প্রত্যাশিত ছিল। পরবর্তীকালে এই প্রথা 
ওড়িশা, উত্তর মাদ্রাজ ও বারানসী জেলায়ও প্রবতিত হয়। 

মধ্য ভারতের কোন কোন স্থানে এবং আউধ্য বা অযোধ্যায় কোম্পানী যে জমিদারী 
প্রবর্তন করেছিল তাতে জমিদারদের জমির উপর মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়েছিল ৷ 
তবে বাংলা মুলুকের মত জমিদারদের রাজন্ষের হারবৃদ্ধির অধিকার কোম্পানী নিজের 


২৪৪ যুগে যুগে ভারত 


হাতেই রেখেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে কোম্পানী অপর একটি জমিদারও সৃষ্টি করেছিল, 
বিদেশী ইংরাজ শাসকদের বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কার স্বরূপ কিছু কিছু 'রাজভক্ত' ব্যক্তিকে বেশ 
কিছু জমির মালিকানা দিয়ে তাদেরও জমিদার শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়ার ক্ষতিও কোম্পানী 
অবলম্বন করেছিল । 

বাংলাদেশে জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ স্থির হ’ল চার কোটি দুই লক্ষ 
টাকা। কিন্তু এই বন্দোবন্ডের প্রথম বত্সরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হতে প্রায় 
তিন গুণ খাজনা ও কর আদায় করে। জমিদার গোষ্ঠীর আদায় ক্রমশঃ বেড়েই গিয়েছে, 
কিন্ত শাসকগণের রাজস্ব অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। এইভাবে ইংরাজ গাসকগণ তাদের 
লুগ্ঠনের একটা বিরাট অংশ ভাগে এদেশে ‘জমিদার’ নামক একদল স্থায়ী শোষককে তাদের 
রক্তাক্ত শাসন ও শোষণের চিরস্থায়ী সমর্থক গোঠীবপে কষ্ট করে। 

জমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করে জমিদারগণের রুষক শোষণ আরও ভয়ঙ্কর 
আকার ধারণ করে। খাজনা ও বিভিন্ন প্রকারের করের দায়ে জমিদারগণ রুষকের নিকট 
হতে জমি কেড়ে নিতে থাকে । এইভাবে এক বিরাট সংখাক কুষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে 
এবং তাহাদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলে । 

জমিদারদের ভূষ্ামী করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাদের অধীনস্থ এজ করে দিয়ে 
ইংর।জই প্রথম পরিপূর্ণভাবে ভূমি ব্যবস্থার সামনের পত্তন করে। প্রমথ চৌধুরী তার 
পায়ের বথায় দুঃখ করে বলেছেন “যে সময়ে ফরাসী কৃষক সামন্ততন্তরের অবসান করে 
জমির মালিক হলো-_সেই সময়ে বাংলার কৃষক তাদের দীর্ঘদিনের অধিকার হারাল ।” 
এই প্রদঙ্গে মাস তার ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে মন্তব্য করেছেন ভারতের ইংরাজ শাসনের 
ইতিহাসেই কেবলমাত্র দেখা যায়, সে দেশের অর্থ ব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ এবং নিতান্ত 
অবাস্তবগড কুখ্যাত পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বাংলাদেশে তারা ব্যাপকভাবে স্থাষ্ট করেছে 
বিলাতী ধরনের বৃহদায়তন জমিদারী অপরুষ্ট নকল । 


৭। শিল্প ও বানিজ্য 

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত এই একশ’ বছর ইংরেজ 
কোম্পানী শুধু ভারতের রাজনীতিতেই প্রভাব বিস্তার করেছিল, এমন নয়, ভারতবাসীর 
অর্থ নৈতিক জীবনেও কোম্পানীর শাসনের গভীর প্রভাব পড়েছিল । ইংরেজ শাসনের 
সাআ্াজাবাদী প্রকৃতি ভারতবাসীর আবহমান কাল থেকে চলে আসা অর্থ নৈতিক জীবনের 
ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে শিল্প-বাণিজোর ক্ষেত্র প্রভূত ক্ষতিসাধন করে । 

ভারতবর্দের কুটির শিল্প ও হাতের কাজের প্রশংস। যুগ যুগ ধরেই শোন! গেছে। 
ভারতের প্রধান শিল্পগুলি ছিল উলোজাত বদ্ধ, পশম, দিক ইত্যাদি। কেব্রুপ্ুলি ছিল 
বাংলা, লক্ষ, আমেদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি। সম শাল ও কম্বল তৈরী হত কাশ্মীর ও 
শাঞজাবে। মুঘল আমলে প্রায় সারাদেশ জুড়ে কার্পাস বত উৎপাদনের কাজ চলত । এটাই 
তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ শিল্প। গুজরাট, খান্দেশ, জৌনপুর, কাশী, পাটনা 
থেকে উড়িয়া! ও বাংলা পর্যন্ত বস উৎপাদনের কেন্দগুলি বিস্তৃত ছিল । কার্পাস ও রেশমের 


গায় পশম বোনার শিল্পও কিছ ছিল। মোটা কম্বল রপ্টানিও কিছ হত। কাশ্বিরী শাল 
ধনীদের চাহিদা মেটাত। 


শিল্প ও বাণিজ্য ২৪৫ 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ বাণিকরাজ ( ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ) ধীরে 
ধারে ভারতবর্ষ গ্রাস করেছিল, তখন গ্রেট বৃটেনের এই ব্যবদায়াগণের প্রধান ব্যবদ! ছিল 
ভারতবর্ষ হতে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করে বৃটেন ও যুরোপের বাজারে অধিক 
মূল্যে বিক্রয় করা এবং এইভাবে বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয় করা । তৎকালে ইংলণ্ড 
হতে পণ্যসম্তার নিয়ে এসে ভারতের বাজারে বিক্রি করার কথা তার! কল্পনাও করতে 
পারেনি | ব্ধদেশ, বিহার ও মাদ্রাজের চরকা ও হস্তচালিত তাতে প্রস্তুত বস্ত্ের সাথে 
প্রতিযোগিতায় নামতে পারে এইরূপ উন্নত বস্ত্াশল্প তখনও ইংলণ্ডে বা যুরোপের কোন 
_ দেশে গড়ে ওঠেনি । ইন্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী ক্ষমতা হাতে পেয়ে তীতাদের ভয় দেখিয়ে 
নিজেদের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট দরে তাদের বস্তু বিক্রয় করতে বাধ্য করত। উচিত মূল্য না 
পাওয়ার জন্য তাতীরা লোকসান দিতে বাধ্য হত। কোম্পানীর কর্মচারিগণ কাচাতুলা 
বিক্রয়ের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে নিজেদের হাতে রেখেছিল । কলে বাঙালী তাতীদের 
অত্যধিক দামে তুলো কিনতে হোত । বেশীদায়ে কেন। তুলোজাত দ্রব্য কম দামে বক্র 
করতে হোত । ফলে কেনা ও বেচা দুই তরকেই লোকসান হত। বাংলার রাজকোষে 
রাজন্ব ক্ষতির পরিমাণ বাধিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকায় দাড়াল। ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় পরাস্ত দেশীয় বণিকেরা ইংরাজদের এই ওদ্ধত্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন । 
নবাবের কর সংগ্রাহকদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের সংঘর্ষ অনেক ক্ষেত্রে শান্তিভঙ্ষের কারণ 
হয়ে উঠল । ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব হন মীরকাশেম | তিনি ইংরাজ কর্মচারীদের 
দ্বারা ক্ষমত! অপব্যবহারের এই দৃষ্টান্তগুলি বারবার কলকাতায় কোম্পানীর গভর্নরের 
গোচরে আনেন কিন্তু দোষী কর্মচারাদের শাস্তি দেবার প্রতিশ্রুতি বারবার দেওয়া সত্বেও 
এর কৌন স্থরাহ। হয় নি। ১৭৬২ খৃষ্টাবে কোম্পানী ইংরাজ কর্মচারীদের আচার 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু নয়মাবলী প্রবর্তন করেন । কোম্পানী এই শর্তে কাজী 
হয় যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মচারীর! বাণিজ্য সামগ্রীর মূল্যের উপর যথারীতি 
৬ শতাংশ কর দিবে । কোম্পানীর তৎকালীন গভনর ভ্যান্সিটাণ্ট এইভাবে কোম্পানী ও 
নবাবের বিরোধিতা দূর করার কাজে উদ্যোগী হন। 

বন্সারের পর বাংলার বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ বণিক ও তাদের দেশীয় প্রতিনিধিদের 
করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এখন থেকে তারা সমস্ত রকম বাধা নিষেধ মুক্ত হয়ে 
দেশীয় বণিক ও কারিগরদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে বিরাট মুনাফা আত্মসাৎ করতে শুরু করে 
বাংলার দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীর কাছে বিরাট অর্থ নৈতিক আশীর্বাদ স্বরূপ হয়। 
এখন থেকে বাংলার শিল্পজাত রপ্যানী দ্রব্যের দাম দেবার জন্য সোনা আমদানী ক্রমশই 
অনাবশ্তক হয়ে পড়ে। কোম্পানী রাজন্ব-উদ্ত্ত প্রদেশের রপ্তানীষোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের পক্ষে 
সাধারণতঃ পর্যাপ্ত ছিল। বস্ততঃ চীন ও অন্যান্ত দেশে বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয়ের জন্য 
কোম্পানী বাংলা থেকে সোনা রপ্তানী সুরু করে । 

১৭৬৭ খৃঃ কোম্পানীর বাণিজ্যিক বিনিয়োগের অঙ্ক প্রায় ৬০ লক্ষ টাকায় পৌছায় । 
১০ বৎসর পরে উহা এক কোটা টাকায় উন্নীত হয় । কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় 
৯১০ অংশ ছিল তুলাজাত বস্তু ও কাচা রেশম। ইত্যবসরে অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে 
কোম্পানী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের নূতন নৃতন সুযোগ হওয়ায় ব্যক্তিগত বাণিজ্যও 
পাশাপাশি চলতে থাকে | এমব বণিকদের বলা হত ফ্রি মার্চেন্ট । এরা অনেক সময় ইংরাজ 


গু 


২৪৬ বুগে যুগে ভারত 


ভিন্ন ইওরোপীয় ব্ণিকদের জাহাজ ব্যবহার করত । তাদের কেনাবেচা প্রধানত নীল ও 
আফিম এই ছুটি ভ্রব্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । 
১৭৮০ খৃঃ পর বৈদেশিক বাণিজোর ক্ষেত্রে ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রতিযোগিতা ক্ষীণতর 
হওয়ায় কোম্পানী এদেশে ব্যবসায়িক নিয়মাবলীতে আরও কড়াকড়ি সুরু করে । নির্দিষ্ট 
পরিমাণে দ্রব্য সরবরাহের জন্য তাতী ও অন্যান্য কারিগরদের দাদন দেওয়া ছিল সাধারণ 
প্রথা । সময়মত মাল সরবরাহ করতে না পারলে তাদের মজুত মাল বাজেয়াপ্ত হোত । 
বাংলার তাতীরা ক্রমশঃ কোম্পানীর তুলাজাত দ্রব্য ক্রয়ের উপর শোচনীয়ভাবে নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বছ্ছরগুলিতে তুলাজাত দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ ছিল 
বাষিক প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা । 
ইউরোপে রপ্তানী ক্রীত তুলাজাত দ্রব্য বাজারস্থ করতে কোম্পানীর বিশেষ অস্থৃবিধা 
'হোত না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দার শেষের দিকে শিল্পবিপ্রবের ফলে ম্যাঞ্চেষ্টারের 
কাপড়ের মিলগুলি সুপ্রসিদ্ধ ঢাকার মপলিনের মত স্ুক্ম স্থতীবন্ত্ ভারতীয় দাম অপেক্ষা 
প্রায় শতকর। ২০ ভাগ সস্তায় তৈরী করতে সমর্থ হয়। ভারতের বাজারে কোম্পানীর 
মসলিন ক্রয় ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ইংলণ্ডের সুতাকল শিল্পের প্রদারকে 
উৎসাহ দেবার জন্য ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর চড়া হারে শুল্ক ধাষ করা হয় । ১৮১০ 
খ্রীঃ ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ কর বৃদ্ধির ফলে দেশীয় শিল্প আরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
অপরদিকে বৃটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের ভারতে বিক্রয়ের পথ স্থগম হয়ে ওঠে । ১৮১৩ খ্রীঃ 
হতে ১৮৩৩ খ্রীঃ মধ্যে ভারতীয় সুতীবস্তের বিক্রয় সঙ্কোচনের মোট পরিমাণ দাড়ায় প্রায় 
২ কোটি টাকা । 
গ্রেটবুটেনের শিল্পস্বাথের দিকে অধিকতর নজর রেখে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা 
সম্বন্ধে কোম্পানীর ছিল অনীহা । উনবিংশ শতাব্দার প্রথম দিকে বস্তু রপ্তানী কমে গেল । 
রপ্তানী সামগ্রা হিসাবে নীল বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইউরোপের বাজারে নাল চাষ 
হ'তে প্রচুর মুনাফা অর্জন করার জন্য বাংলা ও বিহারের নীলকরেরা নীল চাষীদ্দিগকে 
অন্যান্ত শশ্তের পরিবর্তে নাল চাষকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে। এছাড়| কোম্পানী 
চিনি রপ্তানী এবং চীনে আমদানী-রপ্তানীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ১৮০০ খ্ৰীঃ হতে ১৮২০ 
শ্রী; ভিতর কলকাতা বন্দর দিয়ে নীল রপ্তানার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 
পরবতা দশকে নীলের দাম পড়ে গেলে নীল চাষীদের উপর বিরাট আবিক প্রতিক্রিয়া 
স্থষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতায় দশকের মধ্যে কেবলমাত্র এদেশের শিল্পা ও 
কারিগররা নানাভাবে শো।বত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ল । আর নতুন ।শল্প নাতির প্রয়োজনে 
এদেশ থেকে অথ সংগৃহীত হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে জম হতে থাকে । ভারতবর্ষ হয়ে 
দাড়ালো একটি খণগ্রন্ত দেশ এবং উদ্ধন্ত বাণিজ্যের কোন সকল ভোগ করার অধিকার 
ভারতের ভাগে রইল না। দাদাভাই নওরোজী স্বয়ং মনে করতেন যে ১৭৮৮-৮৯ থেকে 
১৮২৮-২৯ সন পৰ্যন্ত চাল্পশ বছর কাল ধরে ভারত হতে যে পরিমাণ সম্পদ নিঃহুত হয়ে 
ছিল তার পরিমাণ ১৫« কোটি পাউণ্ডের কম হবে না৷ বিশাল সম্পদের এই নিঃনরণ 
ভারতায় অর্থনাতর উন্নয়নের পক্ষে প্রাণঘাতা স্বরূপ ছিল। 
অষ্টাদশ শতাব্দার মধ্যভাগ হতে ইংল্যা্ড ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে ভারত 
থেকে যে ‘সম্পদের নির্গমন” হতে থাকে দাদাভাই নওরো জী তার মাত্রা শুধু অঙ্ছে ব্যক্ত 


শিল্প ও বাণিজ্য ২৪৭ 


করেইক্ষান্ত হননি ; তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতীয় জনতার অসীম দারিদ্র 
এই ‘সম্পদ নির্গমনের”ই প্রত্যক্ষ ফল।* 

দাদাভাই নওরোজীর সম্পদ নিঃসরণের পরিমাপ মোটামুটিভাবে উইলিয়ম ডিগবীর 
পরিমাপ দ্বারা সমথিত। ডিগবীর মতে ১৭৫৭ থেকে ১৮ ২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত 
হতে নিঃসরিত সম্পদের পরিমাণ ৫০ কোটি পাউণ্ড হতে ৯০০ কোটি পাউণ্ডের কোন 
অঙ্কের সম পরিমাণ ছিল ।২ 

এই ‘সম্পদ নির্গমন, শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপীয় দেশসমূহেই সীমিত ছিলনা । 
১৭৭৭ হতে ১৭৮৭ সাল__এই সময়ে বৃহৎ পরিমাণ মোনা চীনে কোম্পানীর “বিনিয়োগের” 
মূলধন হিসেবে ভারত হতে নির্গত হয়েছিল । এছাড়া রৌপ্য রপ্তানীর পরিমাণও ছিল 
লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড । এই নির্গমনের ধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত মাঝে মাঝেই 
চলতে থাকে । 

ভারত থেকে ঘম্পদ নির্গমনের অন্যতম প্রধান পথ ছিল ভারত সরকারের নির্ধারিত 
খাত ( charged head )। উপনিবেশিক ভারতে উচ্চ বেতনযুক্ত রাজপদগুলো ছিল 
ইংরেজদের জন্য সংবক্ষিত। কোন ভারতীয়ের এসব পদে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার 
ছিলনা । ফলে এইসব উচ্চ পদাধিকারী ইংরেজ রাজপুরুষদের উচ্চ বেতন ও আনুসঙ্গিক 
আয় হিসেবে বছর বছর বৃহৎ পরিমাণ সম্পদ ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত হত। সম্পদ নির্গমনের 
এই ধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পধস্ত অব্যাহত ছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পোন্নয়নের নবযুগের দিকে ইংল্যাণ্ড যে যাত্রা শুরু 
করে, তা" ভারত হতে কৃষিজ রপ্তানী মারফৎই দে লক্ষ্যে পৌছুতে সহায়তা করে। 
বস্তুতঃ ভারতীয় সম্পদের -হ্তাগুরের আকারে ভারতীয় অর্থনীতির 'রক্ত ক্ষরণের* 
মাধ্যমেই ইংল্যাণ্ডের দ্রুততর শিল্লোন্নয়ন সম্ভব হয় । 

ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের উপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ারপে ভারতে যে পশ্চাৎপদ কৃষি 
অর্থনীতি সুষ্টি হল তা-থেকেই শিল্পহীন ভারতকে চড়াদামে স্থায়ী বাজারে ( market ) 
পরিণত করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তা বেহিসাবী_ লুটের বদলে 
পরিকল্পিত শোষণের ক্ষেত্রূপেই ভারতকে দেখ| হল। অর্থাৎ দারা ভারতই পরিণত হল 
ইংরেজ পুঁজির অবারিত শোষণক্ষেত্রে। 

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতকে ব্রিটেনের কৃষি ও কাচামাল উৎপাদনের দেশ হিসাবে 
গড়ে তোলার কাজটি প্রধানতঃ শেষ হয়েছিল। “বিশ্বের কর্মশালা” হিসাবে ব্রিটেনের 

বর ক্রমাবনতির ফলে এবং আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূব এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ায় ( যে- 

চৌহদিতে প্রধান ওপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল ) জার্মান 
ও ফরাসীদের প্রাধান্য ঘনীভূত হওয়ায় ব্রিটেনের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারতের গুরুত্ব 
যথেষ্ট বুদ্ধি পেয়েছিল । উনিশ শতকের ষাটের দশকে তুলার বাজারে চড়া-ভাব দেখা দিলে 
প্রক্রিয়াটি ত্বরিত হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারত থেকে কাচামীল, বিশেষত তুল! 


১ ‘Poverty and Un-British Rule in India’ (1871) 
২ ‘Prosperous British India’ 


২৪৮ যুগে যুগে ভারত 


রপ্তানি প্রচুর বৃদ্ধি করে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ( ১৮৬২-১৮৬৫ ) ফলে ইউরোপীয় 
বাজারে মাকিন তুলার রপ্তানি কমে গেলে সেখানে ভারতীয় তুলার চাহিদা যথেষ্ট 
বেড়েছিল। ১৮৬০-১৮৬৮ খ্রীন্টাব্দে ভারত থেকে ব্রিটেনের তুলা আমদানির পরিমাণ 
তিনগুণ, বৃদ্ধি পায় এবং ভারত তখন থেকে ব্রিটেনের প্রধান তুলা সরবরাহকারী দেশ 
হয়ে ওঠে । 

রপ্তানির চীহিদা। বুদ্ধির ফলেই ভারতে তুল! উৎপাদনে সমারোহ দেখা দেয়। গত 
শতকের ষাটের দশকে মধ্য ও পশ্চিম ভারত ( বোস্বাই, সিন্ধু, বাজপুতানা, মধ্যতারতের 
বহু এলাকা, বেরার, মধ্যগ্রদেশ ও হায়দরাবাদ) বঞ্ধানিযোগ্য তুলা উৎপাদনের বিশিষ্ট 
অঞ্চলে পরিণত হয় । 


মাকিন দেশে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটলে তুলার চড়া-বাজার স্বাভাবিক হয়ে আসে। 
এমতাবস্থায় ভারতের তুলার দামও কমে যায়, কিন্তু দেশে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি তখনে। 
অব্যাহত থাকে । উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে, বিশেষতঃ 
জলসেচকুত এলাকাগুলিতে তুলার নতুন নতুন আবাদ গড়ে ওঠে । ভারত ও ব্রিটেনের 
মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি আসলে ব্রিটিশ প্রসেসিং ও ভারতের রুষির মধ্যে, ব্রিটিশ শহ্রগুলি ও 
ভারতের গ্রামগুলির মধ্যে বর্ধমান শ্রমবিভাগকেই প্রকটিত করেছিল । 

উনিশ শতকের বাটের দশকে ত্রটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে অধিকতর পরিমাণে 

কৃষিজাত সামগ্রী আমদানি শুরু করে। এতে ছিল প্রধানত তুল, পশম, পাট, নারকেলের 
আশ, চাল, গম, তৈনবীজ, মসলা, নীল ও আফিম । ভারতীয় রপ্তানির প্রধান অংশই 
(যেমন তুলার ৮০ শতাংশ ) যেত ব্রিটেনে । ভারত তখন ব্রিটেনের প্রধান খাদ্য 
সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠেছিল । ১৮৬০ খ্রীন্টাব্দ থেকে এই শতকের শেষ নাগাদ 
ত্রিটিশরা ভারত থেকে বাখিক তিনগুণ পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমদানি করত। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থে গর্ব করার মত যে উচ্চস্থান 

প্রায় দু'হাজার বছর আগে থেকে ভারতের ছিল সে ভারত ক্রমশঃ কাঁচামাল উৎপাদনের 
ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে সম্তা শিল্পদ্রব্যের মজুতকারী দেশে পরিণত হয়। ভারতের কোটি 
কোটি অধিবাসীর, ভাগ্য সম্বন্ধে উদীয়মান ওপনিবেশিক শক্তি ইংরেজদের প্রতিকারের 
দিকে কোন বাস্তব পদক্ষেপ ছিল না। মাব্রাজের রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি সিভার্স মন্তব্য 
করেন__“আমাদের শাসনব্যবস্থা স্পঞ্ের মত। গঙ্গ। তীরবর্তী কোন দেশে এই স্পঞ্জধমা 
শাসন, য| কিছু সম্পদ তা সব শুষে নেয়। এই স্পঞ্ণ থেকে সব কিছু সারবস্ত টেমস্‌ 
তাঁরবতা দেশে নিঙ্‌ড়ে নেওয়া হয় |” 

“বাণিজ্যের সমস্ত চরিত্রই বদলে গিয়েছে। ১৮১৩ খ্রষ্টা্ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল 
রপ্তানিকারা দেশ, আর এখন ভারতবর্ষ আমদানিকারা দেশে পরিণত হয়েছে । এই 
পরিবর্তন এত দ্রুত দেখা দিয়াছে যে, এমনকি ১৮২৩ খরীষ্টাব্দেই টাকার বিনিময়মূল্য ছুই 
শিলিং ছয় পেন্স হতে হ্রাস পেয়ে ছুই শিলিংয়ে পরিণত হয়েছে। যে ভারতবর্ষ 
স্মরণাতীত কাল হতে ‘সমগ্র বিশ্বের বন্তের কারখানা” বলে খ্যাতি লাভ করেছিল, সেই 
ভারতবর্ষ এখন ইংলগ্ডের উৎপন্ন সুতা ও তুনাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত হল। এর 
অনিবার্য পরিণতি হল বিখ্যাত ভারতীয় বন্্র-শিল্পের ধ্বংস |” 


সাংস্কৃতিক দৃষ্যপট ২৪৯ 

৮। (ক) পুরানা €দশজ শিক্ষার পরিবঢর্ড পাশ্চাত্য শিক্ষাঃ 

যে কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে তীর শিক্ষাব্যবস্থা ৷ যুগ 
পান্টায়, সমাজ ব্যবস্থাও পাল্টায় । সমাজ পরিবর্তন হলে শিক্ষার আদর্শ ও: কাঠামোর 
পরিবর্তন হয়। ভারতে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার তাই রূপান্তর হয়েছে মধ্যযুগে। আবার 
মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় । 

ভারতে প্রাচীন বৈদিক ত্রাহ্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ও বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
রূপে গুরুকুল, তপোবন আশ্রম, বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য । এই শিক্ষাব্যবস্থার 
কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রভাব পড়েছে মধ্যযুগীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থায় । এরই সাথে পাশাপাশি চলেছে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা । 

মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ন বিগ্যালয়গুলির কোন নিজস্ব ঘর অনেক ক্ষেত্রেই ছিলনা । 
চতীমণ্পে, বারান্দায়, এমনকি গাছতলাতেও স্কুল বসত। জমির আয় থেকে পাঠশালা ও 
মন্তবের খরচ চলত । জীবিকার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা এবং লেখাপড়া ও গণিত প্রভৃতি 
শেখানো হত। বিদ্যালয়গুলির নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষ বা নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিলনা । ৫/৬ 
বছরেই শিক্ষা শেষ হত। শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিশ্রমিক ছিল না। উচ্চ 
শিক্ষার সাথে এর কোন ধারাবাহিকতাঁর সম্পর্ক ছিলনা । উচ্চশিক্ষার প্রত্ষ্ঠানরপে মা্রাসা 
এবং টোলগুলিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দান করা হত। নিয় বা প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধারাপাত এবং ব্যবসা ও কৃষি সম্বন্ধীয় হিসাব রক্ষণের শিক্ষা দেওয়া হত। 
মধ্যযুগে কয়েকটি বৌদ্ধবিহারে উচ্চশিক্ষ। দেওয়া হত। এইগুলির মধ্যে নালন্দা সব 
চাঁইতে বিখ্যাতি। বিক্রমশীলা এবং ওন্তপুরীও ছিল উল্লেখযোগ্য । কাশ্মীর, দক্ষিণ 
ভাঁরতের মাঁদুরাই ও শৃদ্েরীতে বেশ কয়েকটি মঠবিদ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

ভারতে আগেকার এই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ইংরেজ শাসকরা পরিবর্তন আনার জন্ 
প্ৰয়াসী হন । রাজনৈতিক বিজয়কে স্থনূঢ করবার জন্য সাংস্কৃতিক বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে ইংরেজ শাঁসকগণ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন । ফলে শাসন সংস্কারের সাথে 
সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তারা হস্তক্ষেপ করেন। অবশ্য শাসনের 
স্ববিধা ও ভারতীয়দের মনোভাবের দিকে তাঁরা সব সময়ই নজর রেখে চলেছেন । 

ওয়ারেন হেটিংস কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ সনে ) স্থাপন করেন এবং জোনাথান 
ভানকান কণ্ঠক স্থাপিত হয় বারাণসী সংস্কৃত কলেজে (১৭৯১)। ইতিপূর্বে ১৭৮৪ সনে 
হেকিংসের উৎসাহে স্যার উইলিয়ম .জোল্স করুক বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটির* 
প্রতিটা হয়। প্রাচ্যবিদ্ধ! গবেষণার ব্যাপারে এই সমিতি অত্যন্ত যুল্যবান কাজ করেছে 
এবং এখনও করছে। 

দেশ শাসনের স্বার্থে অধিবাসীদের প্রধান প্রধান ভাষার সাথে পরিচিতি বিদেশী? 
শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় । এই উদ্দেশ্তে ওয়েলেম্লীর সময়ে 
১৮০০ সনে স্থাপিত হয় কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের 
জন্য দেশীয় ভাঁষা শিক্ষার প্রধান কেন্্ররূপে এই কলেজ গড়ে উঠেছিল। লর্ড মিন্টোর 
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৮4 যুগে যুগে ভারত 


আমলে (১৮০,--১৩) ভারতের শিক্ষা বিষয়ে নানা চিন্তা ভাবনা হতে থাকে। 
কোম্পানীর দিক থেকে একটানা টাঁলাবাহানার-পর.এ দেশের শ্রিক্ষ সংস্কৃতির জন্য দায়িত্ব 
_ স্বীকার করে শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্গর জন্য রাজকোষি থেকে অর্থ বরাদ্দের আইন পাঁশ হয় 
-বিলাঁতের পার্লামেন্টে ১-১৩ সনে । এই আইনের -(সনদ-আইন ) ৪৩ নম্বর ধারায় 
শিক্ষা বিষয়ক শর্তে বলা হল যে ব্রিটিশ ভারতের উন্নতিবিধান, পণ্ডিতদের উৎসাহদান 
এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য ইংরেজ কোম্পানী প্রতি বছর একলক্ষ টাকা ব্যয় 
করবে । এরপর এদেশে কোম্পানীর শিক্ষানীতির বাস্তব _বূপার়নের জন্য ১৮২৩ সনে 
জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনপ্ট্রকশন (সংক্ষেপে জি. সি. পি; আই ) নামে দশজন 
সদপ্তবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এই বছরেই ভারত.পথিক রাজা রামামোহন রায় 
কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে লর্ড আমহাস্ট'কে 
প্রগতিশীল উন্নত ধরণের প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় 
করতে অনুরোধ জানিয়ে এক পত্র দেন। ১৮২৪ সনে এই কমিটি দিল্লী, আগ্রা ও 
কলিরাতার+ “ওরিয়েন্টাল কলেজ” প্রতিষ্ঠা করে। যুগের দাবী বদলে গিয়ে প্রাচ্য 
শিক্ষার প্রতিটানগুলিতে ইংরাজী শেখানোর. দিকে কমিটির সদস্যদের একাংশের মধ্যে 
বিশেষ ঝৌক দেখা দেয়। ১৮৩১ সালে-এই কমিটি প্রাচ্যবাঁদী ও পাশ্চাত্যবাদী__এই দুই 
শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলে তৎকালীন, বড়লাট লর্ড বেটিঙ্ক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেকল-কে 
প্রাচ্যশিক্ষা কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব নির্ণয় করে, এদেশে কোন্‌ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করা প্রয়োজন সে সঙ্গন্ধে তার সিদ্ধান্ত জানতে বললেন | মেকলে. ১৮৩৫ সনে তার 
বিখ্যাত প্রতিবেদন “(মিনিট ) পেশ করে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের 
নীতি সমর্থন করে মত প্রকাশ করেন । মেকলের স্থপারিশের উপর ভিত্তি করে লর্ড বেটিক্ 
সরকারী শিক্ষা! নীতি বোষণা করলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরাজীর অন্থকুলে। শিক্ষা 
বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের পর সরকারী উদ্দেশে স্কুল স্থাপিত হলে তাতে ইংরেজী ভাষাই 
শিক্ষার মাঁধ্যমরূপে গৃহীত হয়। এরপর লর্ড হার্ঙিগ্রের (১৮৪৪) ঘোষণাপত্রে সরকারী 
'াকুরীতে শিক্ষাগত যোগ্যতারপে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব নির্দেশিত হলে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
"আরও দ্রুততালে অগ্রসর হতে থাকে । এরপর বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত শিক্ষানীতির 
₹ সধ্যে একটি স্ুদংবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সাশ্রাজ্যবাদী প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে রচিত হল 
একটি শিক্ষা দলিল। ‘ভারতে শিক্ষা” এই নির্দেশনামাটি ‘উডের দলিল” নামে (১৮৫৪) 
প্রসিদ্ধ (ইংরেজ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি স্তার চার্লস উড-এর নামানুসারে )। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষায় ধর্মের স্থান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যন সরকারী কতৃত্ব ও নিযন্ত্রণ 
পদ্ধতি_-সবদিক থেকেই' উনের শিক্ষা দলিল ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে একটি অতি 
প্ুরুতবপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 
ভারতে একটি পুরাদস্তর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার স্থপারিশের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেল 
পাশ্চাত্য জ্ঞানের চগ আর তার প্রধান অবলম্বনরূপে ইংরেজী ভাষা মাধ্যম । সেই 
অন্থসারে ডালহৌদীর আমলে স্থাপিত হল সরকারের শিক্ষা বিভাগ (ডি. পি. আই )1 
ক্কলকাত৷, মাদ্রাজ ও বোঁদ্বাই-এ বিশ্ববিষ্ঠালয্ হল’ লর্ড ক্যানিং এর আমলে ( ১৮৫৭)! 


সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট £২৫১ 
- এর পর থেকে আমাদের দেশে তাবৎ স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ, পরীক্ষা ইত্যাদি 
: গ্রহণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর স্যন্ত হল । ই 
ইংরেজ সরকার সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার করলেন তাঁদেরই স্বার্থে । 
জাতির নিজস্ব চিন্তায় যখন সংস্কারের আদর্শ এল এবং সংস্কারের জন্য আন্দোলন হুল, 
- তখন জাতির জীবনে তার স্থায়ী প্রভাব পড়ল অনেক বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য, আইন আদালত প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাথে ভারতীয়দের 
নানাভাবে যোগাযোগ ঘটে । এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ফলে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
.. হুয় আরও ঘনিষ্ট। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ এবং ভারতীয় শিক্ষক- 
পণ্ডিতরা পরম্পরের কাছে আসেন। বন্ততঃ ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরম্পরের 
কাছে এল। ওদিকে গ্রীষ্টান মিশনারীরা একদিকে যেমন ধর্মপ্রচার করলেন, অন্যদিকে 
তেমনি শিক্ষা প্রসার করলেন । শ্রীরামপুরের কেরী, ওয়ার্ড; মার্সম্যানের অবদান কখনও 
ভুলবার নয়। আমর! অশেষ খণী আলেকজাণ্ডার ভাফ-এর কাছেও। ধর্মীয় ব্যাপারে 
" সিশনারীরা! হয়তো কখনো বাড়াবাড়ি করেছেন কিন্ত আমাদের চিন্তা আর যুক্তিতে ভারা 
যে নাড়া দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
তবে একথা ঠিক যে শিক্ষা প্রচার বা বিস্তারে ভারত সরকারের তেমন আন্তরিক প্রয়াস 
ছিল না। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার নেতা 
ছিলেন কতিপয় প্রগতিশীল ভারতীয় পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদেশী খৃষ্ট ধর্মপ্রচারকগণ এবং 
মানবিকতাবোঁধ সম্পন্ন ইংরেজ রাজকর্মচাঁরী ও বেসরকারী কিছু ইংরেজ ভদ্রলোক ৷ তাই 
আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে এদের প্রয়াস যেমন ছিল মুখা, উদ্দে্তও ছিল মহৎ। অপর দিকে 
"ব্ৰিটিশ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল শাঁসনব্যবস্থায় কর্মচারী সংগ্রহ তথা কেরাণী তৈরীর প্রয়োজন 
মেটানো । এছাড়া ইংরেজী শিক্ষায়,শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজপ্রীতি থেকে 
ইংরেজ শাসনের জয়গানে মুখর হয়ে “আজ্ঞে হুজুর’ মানসিকতা নিয়ে এক শ্রেণীর উদ্ভব হবে 
যেমনটি চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তির প্রতিনিধি মেকলে ৷ তিনি বলেছিলেন 
“শুধু গায়ের চামড়ায় এবং জন্মন্ত্রে ভারতীয় এই শ্রেণীর মানুষগুলিকে রুচি, মতামত, 
- ননীতিবোধ ওবুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে পুরোপুরি ইংরেজরূপে গড়ে তুলতে হবে । 
স্তরাং দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজদের একটা গুঢ় . 
. “অভিসন্ধি ছিল । এটা ছিল সাংস্কৃতিক বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে তাদের রাজনৈতিক 
-প্রভৃত্বের চির স্থায়িত্ব বিধান । 
ফলে ভারতের পুরাতন শিক্ষাধারার স্রোত ক্ষীণ হয়ে একেবারে শুকিয়ে যেতে বসল। 
কারণ সরকারী চাকুরী ও সমস্ত রকমের সুযোগ স্তবিধা ইংরেজী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল 
. করে তোলা হয়েছিল। ভারতে আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় ক্রটি হল এ শিক্ষা গণ- 
-শিক্ষাকে কোনরূপ গুরুত্ব দেয়নি । 
...-১৮২১ থেকে ১৯২১ খৃঃ পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যার 
বিশেষ একটা তারতম্য ঘটেনি । এছাড়া।স্তরীশিক্ষা বিস্তারও চলেছে শদুকগতিতে 
সরকারী উদাসীনতার জন্য। প্রযুক্তিযূলক শিক্ষাও হয়েছে উপেক্ষিত। :১৮৫৭-সন 


২৫২ "যুগে যুগে ভারত 


পর্যন্ত চিকিৎসাশান্ত্র শিক্ষাদানের নিমিত্ত মাত্র ৩টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল। পূর্তবিগ্যায় উচ্চ শিক্ষা দানের নিমিত্ত একটি মাত্র মহাবিগ্ঠালয় ছিল রুড়কিতে। 
তাঁও আবার প্রবেশাধিকার ছিল মাত্র ইউরেপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদের । 

-. = তবে আমাদের একথা অবশ্ঠই মনে রাখতে হবে যে সরকারী শিক্ষানীতির নানাবিধ 
ক্ৰটি থাকা সত্বেও আধুনিক শিক্ষার এই সীমিত প্রসার ভারতের মধ্যে নব নব চিন্তার" 
শোতধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিল । এই ভাবধারাই বাংলার নবজাগরণের মধ্য দিয়ে 
ভারতের আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল । 


৮ খে) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন 


(১) ভূমিকা £ ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনবিংশ শতাীকে জীবনের এক নব 
জাগরণের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ভাবধারার সঙ্গে প্রচলিত 
জীবনধারার সংঘাত ও প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ এক নবতর চেতনা ও স্পন্দনের প্রতিফলন 
দেখা যায় জাতির চিন্তা, দর্শন ও দষ্টিভ্দীর মধ্যে। সৃষ্টি হয় এক নৃতন ও ্জনাত্মক 

.আন্দোলন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়ত। ও শূন্যতা 
সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের কুসংস্কার ও অনাচার অর্থ নৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা 
এবং সাংস্কৃতিক জীবনের -শৃন্ততা সমাজদেহকে জীর্ণ করে দিয়েছিল। এ্তিহাসিক 
প্রয়োজনেই নৃতন চিন্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও আদর্শ নিয়ে ইউরোগীয় জাঁতিগুলি ভারতবর্ষে 
অবতীর্ণ হয়। পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্প, 
বাণিজ্য-অর্থনীতির সংস্পর্শে এসে এদেশের প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের মধ্যে 
সবদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে | ফলে ধর্ম ও সমাজ জীবনে সরু হয় সংস্কার আন্দোলন । 
এই আন্দোলন থেকেই ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় এবং ক্রমশঃ ত| জাতীয় 
আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় । 


(২) পাশ্চান্তয শিক্ষার প্রভাব ও নবজাগরণ £ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সংস্কারের অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনের কিছু অবদান আছে। তাদের শাসন কার্ষের' 
স্থবিধার জন্য তারা এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্গ করেছেন । প্রাচ্য শিক্ষায় উৎসাহও 
দিয়েছেন | রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রবর্তন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, দাস প্রথার বিলোপ প্রভৃতি ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে 
এদেশে প্রচলিত ধ্যানধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। ষ্টান মিশনারীরাও যেমন 
কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড, ডাফ, উইলসন প্রমুখদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাবধারার 
প্রসার ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির জীবনসতা না জেগে ওঠে, ততক্ষণ উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত সরকারী সংস্কারযূলক প্রচেষ্টার কোন যূল্য নেই । এই প্রাধিত সমাজ ও ধর্ম 
সংস্কারের আন্দোলনে গৌরবময় অধ্যায় ভুরু করলেন রামমোহন রায়, কেশব সেন; ঈশ্বরচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মণীষীর)। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা মধ্যযুগের শেষ ভাগের শেষে 
*এসে গতিশলতা হারিয়ে ফেলেছিল ; বর্ণাশ্রম, কুসংস্কার, রাষ্ট্রনৈতিক স্বৈরাচার, গ্রামীণ 


সাংস্কৃতিক দৃষ্ঠপট ২8৩. 


সমাজ ও অর্থনীতি, কৃষিনিরর স্থানুর অর্থনীতি প্রভৃতি ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও 
সংস্কৃতিকে প্রায় জীর্ণ করে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাই জীবনের সমস্ত স্তরে 
গতিনীলতা আনে । মধ্যবিত্ত সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থ নৈতিক 
কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শে এনে প্রথম এগিয়ে এলেন নৃতন চিন্তা ও ধ্যানধারণ! নিয়ে । কুসংস্কার 
থেকে মুক্ত সামাজিক সংস্কারে নৃতন পথে নিয়ে যাওয়া, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, 

. স্বাধীন চিন্ত! প্রভৃতি ছিল তাঁদের নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য । মনে রাখতে 
হবো বাংলাদেশেই ব্রিটিশ আধিপত্য প্রথম বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার এখানেই প্রথম 
ব্যাপকভাবে প্রসারিত হুয়। বাঙ্গালীরা হলেন এই নৃতন শিক্ষা ও ধ্যানধারণার প্রথম 
বাহক) তারপর এই চেতন। ক্রমে ক্রমে প্রনারিত হল সারা ভারতবর্ষে। বাংলাদেশে 
একেই রে'নেদ! বা নবজাগরণরূপে আখ্যা দেওয়া হয়। 

(৩) ধর্ম সংস্কার আন্দোলন 3 ধর্ষবোধ ভারতীয় সনাতন এঁতিহের সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে । প্রাচীন যুগে যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রম-রূপান্তর বটেছে এবং বৌদ্ধধরমীয় 
সংস্কার আন্দোলনের পথে জনজীবনের ধারা এগিয়ে গেছে, তেমনি মধ্যযুগে ও ইসলামের 
সংঘাতে ভক্তিবাদ ও সমন্বয়বাদের মধ্য দিয়ে এক নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে । উনবিংশ 
শতাব্দীতে '্রষ্টধর্ষের সংঘাতে ভারতে এক নৃতনতর ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের স্চনা হয়। 


ডিরোভিও রামমোহন 

এই সংস্কার আন্দোলনের পথ দেখান ভারতপথিক রামমোহন রায় ৷ নান। শাস্ত্র ও নানা 
ভাষায় পণ্ডিত রামমোহন হিন্দু ধর্মকে পৌত্তলিকতা ও আগার সর্বস্ব সংস্কারের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেন। বেদ-উপনিষদের উদার সত্যাদর্শ এবং ব্রহ্মবাদের 
প্রকৃত ধর্াদর্শকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরেন । উপনিষদের ভিত্তিতে তিনি একেখর- 
বাদ প্রচার করলেন। রক্ষণনীল হিন্দু! এর বিরোধিতা করলেন। ধর্ম ও যুক্তিবাদ, 

ংস্থৃতিক সমন্বয়ের ভাবধারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম তির সংমিশ্রণ যর তার 
চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রথমে ধর্মালোচনার জন্য আত্মীয় সন্ভা” এবং 
পরবর্তীকালে ব্রা্মোপননার জন্য ব্রাঙ্মণত| প্রতিষ্ঠিত করেন। মহধি দেবেন্্রনাথের 


২৫৪ < যুগে-যুগে-ভারত 


উদ্যোগে এই ব্ৰাহ্মদভাই “ত্ৰাহ্মসমাজে’ রূপান্তরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের: = 
প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত : 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণের প্রবণতা হাস পায় । * 
কেশব সেনের নেতৃত্বে ‘ব্রাহ্মদমাজের’ আদর্শ বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মূল 
ব্ৰাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে “ভারতীয় ব্ৰাহ্মসমাজ গড়ে' তোলেন । পরবর্তীকালে সাধারণ: 
ব্ৰাহ্মসমাজ নামে পৃথক আর একটি সংগঠন তৈরী হয়। নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ” 


কেশব চন্দ্র সেন মহরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রথার বিলোপ, অশ্পৃশ্ঠতা দূর ও জাতিভেদ প্রথার বিলোপি সাধনে ত্রাঙ্মদমীজ অগ্রণী 
হয়েছিল । বাংলার সীমানার বাইরে মহারাষ্ট্রে ব্রাঙ্মম়াজের প্রভাবে গঠিত হয় ‘প্রার্থনা 
সমাজ? । জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, বিধবা বিবাহ, 
অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের কাজে এই সমাজ আত্মনিয়োগ করেছিল । মাঁধর 
গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন প্রার্থনা সমাজের নেতা । হিন্দুধর্মের কুসংস্কার টুর করে প্রাচীন” 
ভারতীয় আদর্শকে সর্বজনগ্রাহ্হ করে তোলার জন্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্থ সমাজের 
প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মদমাজ ও প্রার্থনা সমাজের মত সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে আর্য 
সমাজও অগ্রণী ছিল । একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী দয়ানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন 
( অন্ত ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্ম ও সমাজে গ্রহণ ) দ্বারা হিন্দুধর্মের উদারতার শক্তিকে ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা করেন। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের যে রূপটি সর্বাধিক গুরুতপূর্ণ ভূমিকা নেয় 
তা হ'ল “রামকুঞ্চ মিশন? । হিন্দু ধর্মের উদারতা ও সর্বধর্ম সময়ের যুর্ত প্রতীক 
শ্রীরামরু্জ এবং তার মন্ত্রশিয্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মের এক অভূতপূর্ব জাগরণ 
ঘটে, যার প্রভাবে ব্রা্গধর্মের প্রভাব ও স্বাতন্্য হাস পেতে আরম্ভ করে। সংকীর্ণতামুক্ত, 
হিন্দুধর্মের মহিমািত সত্য রূপটি বিবেকানন্দ ভারত ও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন, 
জাতিধর্ম নিবিশেষে সমাজ সেবার আদর্শও তুলে ধরা হয়। হিন্দু ধর্মের পুনরুখানয 
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আন্দোলনের সাথে যুক্ত থিয়ৌসফিক্যাল সোসাইটির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ । এই সোসাইটির... 
নেত্রী শ্রীমতী যানি বেসান্তের ভাষায় বলা যায় যে ভারতের বিভিন্ন সমস্তার সমাধান 
প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারার পুনরুজীবন ও পুন:প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সম্ভব ॥ 


শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ 
প্রাচীন ভারতীয় ওঁতিহে গঠিত সেণ্ট্‌/লি হিন্দু স্থূল ও বারাণদী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয় এই 
সোসাইটিকে কেন্দ্র করেই :গড়ে ওঠে । উত্তর ভারতে আলিগড়কে কেন্দ্র করে সৈয়দ 
আহম্মদ খান মুসলিম সমাজের ধর্মীয় সংকীর্গত|.ও গোড়ামি দূর করতে চেয়েছিলেন: 


দয়ানন্দ সরস্বতী আনি বেসান্ত 


18547 বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করে মুসলিম 
সম্প্রদায়কে নূতন প্রগতিমূলক পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মহামেডান এাঁংলো- 
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ওরিয়্যাণ্টাল কলেজ প্রতি! করেন তাঁর সংস্কারযূলক কর্মধারা সংগঠিত হয়। উনবিংশ 
শতকে এই সব প্রতিানের মাধ্যমে ভারতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা শুধুমাত্র রম 
সংস্কারযূলকই নয়। বস্তুতঃ এইসব সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারত এক 
নৃতন চেতনায় উদ্ধ দ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির 
প্রচ ও অন্তান্য ক্মপ্রচষ্টার উল্লেখ না করলে আলোচনা পর্ণা্ হবে না 


৪) সমাজ অংস্কারের প্রচেষ্টা ৪ মানবতাবাদী বা হিউম্যানিষ্ট রামমোহন 
ভারতীয় সমাজ জীবনের বিভিন্ন সংস্কারযুলক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। 
বেতের আমলে সতীদাহ নিবারণী আইন পাস, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার উত্তরাধিকার 
সংক্রান্ত আন্দোলন, বিবাহ, নারীশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। 
ইংরেজীসিক্া প্রবর্তন করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদনারনৈতিক ভাবধারার প্রবর্ঠন করে 
ভারতীয় জনমানসকে সংকীর্ণতামুক্ত করতে চেয়েছিলেন । তিনি একদিকে হিন্দু 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পরোক্ষে হলেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, অন্তদিকে সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিার বিরোধিতা করেছিলেন । তিনি একদিকে এযাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্টা 
করেছেন, অন্যদিকে বেদান্ত কলেজও চালিয়েছেন । ইংরেজী ভাষাকে তিনি যেমন 
শা জানিয়েছেন, আবার আধুনিক বাঙলা গর ভরষ্টা বলেও তিনি পরিচিত। তিনি 
বাঙলা অভিধান সংকলন করেছেন এবং বাঙলা ও ফারসীতে সংবাদপত্রও তিনি 
চালিয়েছেন। “মাজি চেতনারও পথিকৃৎ হলেন রামমোহন । বস্তুতঃ তিনি ছিলেন 


ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে, ১৮৩১ হটে বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম 
কোর্টে বা ব্রিটিশ পালামেন্টে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন | "১৮০৯ খৃঃ ভাগলপুরে 
কালেক্টরের দুর্্যবহারের নিরসন জানিয়ে লর্ড মিণ্টোকে দেওয়া তার চিঠি স্বাজাত্যবোধেরই 
প্রমাণ । ১৮৩০ সনে তিনি ফরাসী বিপ্লব ও স্পেনের বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন। 


রাঁমমোইনের সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকণুমার ঠাকুর, 
তারাটাদ চক্রবর্তী প্রমুখরা যেমন, সহযোগী হয়েছেন, তেমনি শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড, 
হেয়ার তার সহযোগী ছিলেন। এরপর রামযোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু কলেজের 
“ইয়ং বেঙ্গল? গোষ্ঠী আন্দোলনে এগিয়ে এলেন। হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক 
খ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হেনরী ভিভিন্নান ডিরোজিও ছিলেন এদের নেতা । রেভারেণ্ড 
কষঃমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসুদন, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীগাদ মিত্র, রসিকরুষ্ণ 
যধিক, দঙগিণারন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার, রামভন্র লাহিড়ী প্রমূখরাও এই দলে, 
ছিলেন। প্রথম দিকে পাঁচাত্য সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ভাষাকে স্বাগত জানালেও এরা 


শদেশপ্রেম বিস্তারেও ইয়ংবেদ্দল গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
কিন্তু রক্ষণনীল নেতা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুপ্রয় 
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বি্ালঙ্কার, রামকমল সেন প্রমুখর! সমাজ সংস্কার চাইলেন ভারতীর এতিল্ব এবং 
'রক্ষণণীল প্রকোষ্ঠের মধ্যে থেকেই, রামমোহন প্রদর্শিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
সমন্বয়ের পথে নয়। তাঁরা রুখে দাড়ালেন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী উগ্রাদর্শ পরিচালিত 
ডিরোজিও পহীদের বিরুদ্ধে । তা সত্বেও ইয়ং বেলের সাংস্কৃতিক আলোডনের গুরুত্বপূর্ন 
ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। 
সংস্কার আন্দোলনের বিচিত্র কর্মধারা উনবিংশ শতকের নানা পর্যায়ে দীর্বস্থারী 
হয়েছিল। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে সংস্কার আন্দোলন মোটামুটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করে 
দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে । কিন্ত রামযোহনের মতই এ'রা প্রাচ্য 
সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত মিশ্রনই চাইলেন । ১৮৩১ খ্রীঃ ‘ভন্তু- 
বোধিনী সভা এবং তন্ববোধিনী পত্রিক। গড়ে তুললেন। বিধবা-বিবাহ, স্রীশিক্ষা 
প্রভৃতি সংস্কার আন্দোলনে এই পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ 
সেনের ভূমিকাও উল্লেখ্য। মূলতঃ তারই প্রচেষ্টায় “Civil Marriage Act” বিধিবদ্ধ 
হয়ে সর্বপ্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আইন-সম্মত হ্য়। 
উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভগীরথ’ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর । এই শতাব্দীর মধ্যভাগে তার বহুমুখী ' সংস্কার আন্দোলন দারা সমস্ত দেশে 
যে প্রগতিমুলক সংস্কার চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তাতে জাতির জীবনে সঞ্চালিত হয়েছে 
এক নবযুগের চিন্তা-চেতনা । বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে তার 
আন্দোলন এতথানি তীব্র হয়েছিল যে একে একে এগুলির অবদান ঘটতে থাকে । শিক্ষা 
'আন্দোলনেও তিনি নৃতন যুগের পথপ্রদর্শক । সংস্কৃত পড়ানোর আধুনিক পদ্ধতি তিনি 
প্রচলন করেন। আধুনিক বাংলা গন্য সাহিত্যের অন্যতম নষ্টা তিনি । এই প্রসঙ্গে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ করে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে বাংলা গন্ সাহিত্যের জন্মলগ্রের 
কথা উল্লেখ করা দরকার | বস্তুতঃ কেরী-রামমোহন-বিস্যাসাগরের প্রভিতা৷ স্পর্শে বাংলা 
সাহিত্যের শ্ব্ণঘুগ রচিত হর। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের দ্বার অরাহ্মণদের কাছে উমুক্ত 
করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্লাসও সেখানে শুরু হয়। মেয়েদের পৃথক স্থল তিনি গড়ে 


তোলেন । বেধুন স্কুলের সম্পাদক হিসাবে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন তীর ভূমিকা - 


উ্লেখয। মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজে তিনি ভারতীয় শিক্ষক নিয়েই শিক্ষাদান 
করেন। শিশু শিক্ষার জন্য প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করেছিলেন । 

(৫) সাহিত্য ও সমাজ জংস্কার-_সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিভিন্ন মনীষীর 
অবদান যেমন আছে, তেমনি সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে নবযুগের মনীষীরা সমাজ 
‘সংস্কৃতি তথ! রজি:নতিক আন্দোলনকেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
সম্পর্কে রামযোহনই আন্দোলন করেছিলেন । ১৮৩৫ খীঃ মেটকাফ, সংবাদপত্রের উপর 
থেকে বিধি নিষেধের কঠোরতা তুলে নেন। রামমোহনের “সংবাদ কৌমুদী’, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ চন্দ্রিকা?, ইয়ংবেঙ্গলের সম্পাদনায় ইংরেজী মুখপত্র ‘এনকোয়ার’ 
এবং|'বাংল| মুখপত্র 'জ্ঞঃনাবেষণ” প্রসন্ন ঠাকুরের “দি রিকর্ার”, দেবেন্দ্র নারারণের 
“তন্ববোধিনী? পত্রিকা, ঈষ্বরগুপ্তর ‘সংবাদ প্রভাকর’, বঙ্ধিঘচন্দ্রের 'বঙগনর্শন, কেশবচক্ত্রের 


২৫৮ যুগে যুগে ভারত 


‘ইণ্ডিয়ান মীরর* শিশির ঘোষের ‘অমৃত বাজার’, স্থরেন ব্যানাজ্জীর ‘বেঙ্গলী’ প্রভৃতি: 


উত্তরোত্তর সোচ্চার কঠে একদিকে যেমন সমাজসংস্কারের উপর জোর দেয় তেমনি-জাতীয় 
মতামত প্রচার করে। লিটন দেশীয় সংবাদপত্রের কঠরোধ করতে চেয়েও সফল হননি। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্্রনীতির চিন্তা প্রতিফলিত হয় মাইকেল, অক্ষয়কুমায় 


দত, ইখ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারিচাদ মিত্র, কালীপ্রসন্ সিংহ, নবীন সেন,.- 


বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


রদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে । ইতিহাস,. 


বিজ্ঞান, না্যচর্চার অগ্রগতিও এই সময়ে দেখা যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত 
বিভিন্ন সভ সমিতির মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হত। 
এগুলির মধ্যে আযাকাভেমিক এসোসিয়েসন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ববোধিনী সভা 
বেথুন সোসাইটি, জুনৃদ সমিতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 


গঠিত সমিতিগুলি প্ৰধানতঃ রাজনৈতিক হলেও সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এদের অবদান; 


আছে। রাজনারায়ণ বর উদ্যোগে স্থাপিত “জাতীয় গৌরব সম্পাদনা সভা, দেশপ্রেমিক 
সমিতি, হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

"যাই হোক উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন তাই ধর্ম ও সমাজের-চৌকাঠ পেরিয়ে 
ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার উন্মেষের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্ত এই আন্দোলন 
উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজকে ঘিরে হয়েছিল বলে এর সামগ্রিক রূপ যেমন খুব প্রকট ছিলনা! 
সমাজ জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গতিও তেমন বেগবতী হয়নি । 

বাংলা প্রদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা পশ্চিম ভারতের বহু পূর্বেই প্রবাহিত হতে সুরু 
করেছিল। ১৮১৮ থুষ্টাৰ নাগাদ পশ্চিম অঞ্চল প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ শাসনের 
আওতায় এসেছিল । ১৮৪৯ খাবে মহারাষ্ট্রে 'পরার্থন। সমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর 
প্রবর্তকরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন এবং জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এদের লক্ষ্য ছিল 
এই প্রার্থনা সমাজের অধিবেশনকালে এর সদন্তগণ তথাকথিত নীচজাতির হাতের রান্না 


খাবার ধেতেন॥ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের+চেষ্টায় ছাত্রদের জন্য একটি-- 


ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ২৫৯, 


সাহিত্য ও বিজ্ঞানচ্ঠার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল (Students’ Library and Scienti- 
16 50০67) | এর দুটি শাখা ছিল, একটি গুজরাটি ভাষীদের অপরটি মারাঠি ভাষীদের 
জন্য । এর দেশীয় নাম ছিল ‘জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডলী” । উপরোক্ত সমিতি বিজ্ঞান বিষয়ে 
এবং সামাজিক সমস্তা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের, উপযোগী বন্তৃতাদানের ব্যবস্থা করত। এই 
সমিতির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন । ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 
মহামতি ফুলে মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় 
স্বাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই পরপর আরও কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয় এই ধরনের বিগ্যালয় স্থাপনে বারা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ভাউজাদী 
এশখকর শেঠের নাম উল্লেখযোগ্য | ফুলে মহারাষ্ট্রে বিধবা পুনবিবাহের ব্যাপারেও অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাবের পরবর্তীকালে বি্ুশান্্রী পণ্ডিত মহারাষ্ট্রে বিধবা 
পুনরবিবাহ প্রথা প্রচলিত করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্তাপন করেছিলেন । এই ক্ষেত্রে 
আর একটি বিশিষ্ট সংস্কারের নাম কারসনদাস (ক্বঞ্ণদাস ) যুলজী। ইনি ১৮৫২ 
খৃষ্টাব্দে বিধবা৷ বিবাহকে সমাজ-সম্মত করার উদ্দেশ্যে গুজরাটিতে “সত্যপ্রকাশ* নামে একটি - 
সাময়িকপত্র প্রবর্তন করেন । 

মহারাষ্ট্রে প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে গোপালহরি - 
দেশমুখ ছিলেন অন্যতম পথিরুৎ্। লোক হিতৈষণার জন্য ইনি দেশবাসী কর্তৃক লোক 
“হিতবাদী” নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন । যুক্তিবাদী চিন্তা ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুগ-সম্মত 
মানবতাবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনধিন্তাস তার ঈপ্সিত ছিল। ফুলে 
তথাকথিত নিয্নশ্রেণীর “মালি” বংশে জন্মগ্রহণ করেন । এই কারণে মহারাষ্ট্রে অবাহ্ষণ ও- 
অঙ্ছুৎ শ্রেণীর সামাজিক দুর্গাতির বেদনা তিনি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন ।, 
উচ্চবর্ণের মান্বদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের নিনবর্ণের মান্ষদের উপর প্রভুত্ব স্পৃহা ও 
দুর্বযবহারের বিরুদ্ধ তিনি আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন । এ 

বোষ্বাই প্রদেশের আর একজন নেতৃস্থানীয় সমাজ সংস্কারক ছিলেন দাদাভাই 
নৌরজী ৷ রথ ই, (20702507৪0 ) ধর্মদংস্কারের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, ইনি 
ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা । জর ধর্মাবলীদের (পারশীদের ) মধ্যে নারীজাতির 
অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে একই ধরনের আইন প্রচলনের উদ্দেশ্য 
নিয়ে যে পার্শী আইন প্রণয়ন সমিতি স্থাপিত হয় দাদাভাই নৌরোজী তারও একজন: 
উদ্যোক্তা ছিলেন। 

ভারঢতর ক্রুবক বিচদ্ৰীহ ও সংগ্রাম 
(ক) কৃষক বিদ্রোহ_করাজী ও ওয়াহাবী ( ১৮৫৫-৫৬ ) আন্দোলন 
'্ষরাজী” কথাটির অর্থ ‘ফরাজ’ অর্থাৎ আনার আদেশ অনুসরণকারী ৷ ফরিদপুরের 
, শরিয়তুললা ও তীর পুত্র মহম্মদ মহসীন বা দু মিঞা ছিলেন ফরাজী নামে ধর্মীয় 

স ্রদায়ের নেতা ৷. ফরাজীগণ ছিলেন ফরিদপুরের একটি ধমীয় সম্প্রদায় । শরিয়াতুয় 
মুনলমান ধর্মের মূলগত সংস্কার সাধন করে জনসাধারণের মধ্যে ফরাজী মতবাদ প্রচার 
করেন। এই ধর্মীয় মতবাদে ধর্মীচরণের সরলতা অন্ন সময়ের মধ্যেই দরিদ্র মুসলমান; 


৯৯৪ যুগে যুগে ভারত 


জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। ওয়াহবীদের ধর্মমতের সাথে এদের ধর্মমতের বেশ সাদৃগু 
_খাকলেও-_পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট । ফরাজীরা “ওয়াহাবী, নামটিরও বিরোধিতা করত। 
তা সত্বেও উভয় আন্দৌলনই মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে কুসংস্কার দূর করে 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুঃ-প্রতিজ্ঞ ছিলেন । 
মুসলমান শাসন অবসান করে ভারতে ব্রিটিশ প্রভৃত্ব প্রতিঠিত হয়েছিল । এই ঘটনা 
মুসলমানদের যনে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থ্টি করে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ওয়াহাবী (১৮৫৫-৫৬ সন) ও ফরাজী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় 
মুদলমানদের বিক্ষোভ প্রকাশ পাঁয়। দুই ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া থেকে আন্দোলনের রূপ 
পরিগ্রহ করে । 
ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথমে ধর্মসংস্কার আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও জমিদার গোষ্ঠী ও 
নীলকুঠার শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কুকের সংগ্রামই এর প্রধান বিষয়বন্ত হল। আরবের 
আবদুল ওয়াহাব ( ১৭০৩-৮৭ খ্রীঃ ) মুসলিম ধৰ্মে সংস্কার সাধনের কথা বলেন । আবদুল 
গরাহারের নামানুসারে তাঁর অন্থগামীগণ ওয়াহাবী নামে পরিচিত হন। কিন্ত ভারতে 
ও়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায়বেরেলীর সৈয়দ আহম্মদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীঃ)। 
তার নির্দেশিত মুসলিম ধর্ম হতে দুর্নীতি দূর করে আরবের পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত 
ইসলাম ধর্মের সারল্যে পরত্যাবর্তনই ছিল ওয়াহাবীদের লক্ষ্য । সৈয়দ আহ্‌মদ ভারত 
"হতে বৃটিশ শাসন উৎখাত করে পুনরায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনের কথা৷ বললেন । সৈয়দ 
] আইমদের নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন একটি ধর্মীর-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। 
কালাহুক্রমিক বিচারে ফরাজী আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলনের পূর্বে সংগঠিত হয়। 
অথচ ফরাজী আন্দোলনেও ওয়াহাবী আন্দোলনের যূলকথা বলা হয়েছিল । ফরাজী 
আন্দোলনের ( ১৮৩৭-৪৮ সনের ) প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়তুলা । তিনি ১৮০৪ খ্ৰীঃ হতে 
মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। শরিয়তুলা বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলার 
অধিবাসী ছিলেন। ১৮৩৭ খষ্টাব তীর মৃত্যু হয়। ইসলাম ধর্ম হতে দুর্নীতি ও কুসংস্থার 
দূর করে তিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন করতে চাইলেন । তিনি খোলাখুলি ঘোষণা 
করলেন-_ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল হুল দার-উল-হার্র, অর্থাৎ শক্রর দেশ। এই দার- 
 উলাররে মুসলিম ধানান পালন বা শুক্রবার নামাজের কোন প্রয়োজন নেই। সহজ 
সরল জীবন-যাপনের জন্য শরিয তুলা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে শরিয়তুলা প্রবতিত ফরাজী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর জেলা ও নিকটবর্তী 
অঞ্চলের কৃষক ও বৃত্চ্যিত কারিগরগণ সংববদ্ধ হ্য়। দরিদ্র, লাঞ্ছিত, দূর্বল কৃষকদের 
ইংরেজ-বিরোধী গণ-আন্দোলিনে উদধ্ধ করে ফরাজী আন্দোলন রুষক শ্রেণীর মধ্যে ব্রিটিশ 
শাসন বিরোধী ভাব সঞ্চার করে দিয়েছিল । 
শরিয়তুলার পুত্র মহন্মদ মহসীন ( ১৮১১-৬০ প্রঃ) ছিলেন ফরাজী আন্দোলনের 
প্রাণ। তিনি দুদু মিঞা নামেও পরিচিত ছিলেন। দুদু মিঞার সাংগঠনিক প্রতিভা 
ছিল অপরিসীম। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফরাজী আন্দোলনের বাণী প্রচারের 
ব্যবস্থা করেন। এই সময় সাধারণভাবে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ইংরেজ. শাসন 


ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ২৩১০ 


উৎখাত করে মুসলিম শাসনের পুনঃ প্রবর্তন হল ফরাজীদের লক্ষ্য । দুদু মিঞা 
জমিদারের অত্যাচার হতে অসহায় কৃষকদের রক্ষা করতেন । দুদু মিঞার ক্ষমতা এত: 
বৃদ্ধি পায় ষে তাঁকে না জানিয়ে কেহ বিবাদ বিস্গাদ মিটাবার জন্য ইংরেজ আদালতে 
গেলে দুদু মিঞা ভীকে শাস্তি দিতেন | হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্পর্কেই দুদু 
মিএণর এই ব্যবস্থা ছিল । অবশ্যই দুদু মিএগর ক্ষমতার উৎস ছিল তার জনপ্রিয়তা ও 
সাংগঠনিক প্রতিভা । জমিদার ও নীলকরগণ দুদু মিঞার কার্ষে শঙ্কিত হয়ে সরকারের: 
শরণাপন্ন হয় | সরকার দুদু মিএগকে গ্রেফতার করে । কিন্ত কেহই তীর বিরুদ্ধে সাক্ষী 
দেয় না। প্রমাণাভাঁবে আদালত দুদু মিএণকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকার পুনরায় দুদু মিএণকে গ্রেফতার করে এবং আলিপুর 
জেলে বন্দী করে রাখে । ১৮৬০ খুষ্টাবে বাহাদুরপুরে দুহু মিঞার মৃত্যু হয়। বাহাদুরপুরই 
ছিল দুদু মিঞার ফরাজী আন্দোলনের কেন্দ্র। ফরাজী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ওয়াহাবী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিরেছিল । 

মোটামুটিভাবে ১৮৩০ শ্রী: হতে ৯৮৭০ শী পৰ্যন্ত ওয়াহাবী আন্দোলন বিস্তৃত ছিল |: 


ছারা প্রতাবান্িত ছিল । সৈয়দ আহ্মদ ওয়ালিউননার বহু মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। 
সৈয়দ আত্মদ সৰ্বপ্ৰথম রোহিলাথগ্ডে তার মতামত প্রচার করেন। পানা ও কলিকাতায় 
তিনি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। আবছুল আজিজ ইংরেজ শাসন বিরোধী 
ছিলেন। আবদুল আজিজের প্রভাব সৈয়দ আহ্মদের উপর পড়েছিল । ফরাজীদের 
মত সৈয়দ আহ্মদ ঘোষণা করলেন-_ভারততূমি দার-উন্‌হার্ব_শত্রদেশ । প্রত্যেক 
ওয়াহাবীর পবিত্র কর্তব্য শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা এবং দেশকে শত্রমুক্ত করা_- 
অথবা দার-উন্‌ হার্ব পরিত্যাগ করে অন্য মুসলিম দেশে বাস করা। ওয়াহাবী আন্দোলন 
- প্রথমদিকে শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল কিন্ত পরে ওয়াহাবী আন্দোলন 
শিখ-বিরোধী মনোভাব ও প্রচার, পরিত্যক্ত হয়। ভারতকে ইংরেজ শাসন হতে মুক্ত 
, করার জন্য সৈয়দ আহ্মদ দেশীয় রাজাদের সাহায্যলাভের চেষ্টা করেছিলেন ।  শক্রর 
বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার জন্য তিনি ওয়াহাবীদের অন্ত্রব্যবহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন । 
সৈয়দ" আহমদ স্বয়ং সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দিতেন 5 ভারত জয়ের জন্য তিনি 
ওয়াহাবীদের মধ্যে বহু প্রচার পত্র বিলি করেন। ভারতকে ইংরেজ শাসন হতে মুক্ত 
করার জন্য সৈয়দ আহ্মদ দেশীয় রাজাদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। শত্রর 
বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার. তিনি ওরাহাবীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি 
ওয়াহাবীদের মধ্যে তাঁর মতাদর্শ সম্বলিত প্রচার পত্র বিলি করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন 
প্রচারের জন্য সৈয়দ আহ্মদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান পর্যন্ত গিয়ে- 
ছিলেন। শত্রর বিরুদ্ধে জেহাঁদে সীমান্তের উপজাতীয়দের সংঘবদ্ধ করাই এই ভ্রমণের' 
উদ্দেশ্য । চর 

ক্কুনিপুণ সংগঠন, গু প্রচার;.নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি দার! 


=২৬২ 5২. যুগে্গে ভারত 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, যাত্রাজ ও বঙ্গদেশে ওয়াহাবী- আন্দোলন 
বদ্ধ হয়। 
হানা বলৱন্ত ন তিতুমীর এ্রতিহাসিক খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন: । ১৮২২ খ্রষ্টাবে তিতুমীর মক্কায় সৈয়দ আহমদের সংস্পর্শে আসেন এবং 
-তীঁর শিষত্ব গ্রহণ করেন । চব্বিশ পরগণা, যশোহর, ও নদীয়া জেলায় কৃষক এবং 
"তাঁতীদের মধ্যে তিতুমীরের বহু অনুগামী ও সমর্থক ছিল। তিতুমীর প্রজাদের মধ্যে 
হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিতুমীর ঘোষণা! 
করলেন যে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
তিতুমীরের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য আলেকজাণ্ডারের অধীনে ক্যালকাটা! মিলিশিয়ার 
(Calcutta Militia) সৈন্যগণ প্রেরিত হয় । তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাস্থুম এই 
. বাহিনী বিধ্বস্ত করেন ( ১৮৩১ শ্রী:)1 তিতুমীর ও তীর অনুগামীগণ বারাসিতের নিকট 
নারকেলবাড়িরা নামক স্থানে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে কোম্পানীর সেনার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। কোম্পানী, এবার তিতুর বিরুদ্ধে গোলন্দাজ সহ সুসজ্জিত 
ইউরোপীয় সৈনিক পাঠায়। তিতুর সৈনিকগণ যুদ্ধে অসাধারণ-বীরত্বের পরিচয় দেয়। 
তিতু যুদ্ধে নিহত হন। ৩৫০ জন বিদ্রোহী সহ গোলাম মাস্থমকে ইংরেজরা বন্দী করে। 
' পরে গোলাম মাস্থমের ফাসি হয় । 
ওয়াহাবীগণ ১৮৫৭ খ্রষ্টাবের সিপাহী বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের অপেক্ষা! অধিকতর 
সংগঠন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে তারা পাটনা হতে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি অঞ্চল পর্যন্ত ঘনিঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন । 
সিপাহী বিদ্রোহে ওয়াহাবীগণ বিশেষ কিছু ভূমিকা পালন করেন নি। ইহার প্রধান কারণ, 
_ এই সময় ওয়াহাবী নেতাদের অধিকাংশই কারারুদ্ধ ছিলেন । তবে সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় সৈনিক ছাউনিতে কাজে চর্বি ব্যবহারদ্বারা ইংরেজ কর্ঠক ষিপাহীদের জাতি- 
নাশের চেষ্টা__এই প্রচার ওযাহাবীদের কীর্তি বলে অন্তুমান করা হয়। ওয়াহাবী আন্দোলন 
"ও ভারতের নানা স্থানে ওয়াহাবীদের আক্রমণে ইংরেজগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। 
পরাধীন ভারতে তিতুমীর প্রমূখ ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়কগণ সর্বপ্রথম সচেতন 
প্রয়াসে ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদ করে ভারতকে স্বাধীন' করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন । 
ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসত বিদ্রোহ ভারতের 
ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাঁকবে। 
) উপজাতি আঢন্দীলন ৪ কোল বিচদ্রাহ 
ইংরেজ শাসনে ভারতের ইতিহাস কক আন্দোলন ও' আদিবাসী আন্দোলনের 
' গৌরবে উচ্ছল । ইংরেজ শাসক ও জমিদার-মহাজনের বিশাল গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত 
- শাসনের নির্শম রথচক্রের তলায় তাদের পিষে মারবার চক্রান্ত হয়। আদিবাসীদের 
' তখন ছুটি মাত্র পথই ছিল--অনিবার্ধ ধ্বংস অথবা বিদ্রোহের দারা তাঁর প্রতিরোধ! 
ভারতের আঁদিবাসীগণ দ্বিতীয় পথটিকেই বেছে নেন। 
ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোল, মুগড হো উপজাতিদের অভ্যখান ঘটেছিল: ইংরেজদের 


ক্রলংবিভ্রোহ -২৪৩ 


“সিংভূম দখলের ফলে । “ জমি'ও জঙ্গল থেকে উৎখাত হয়ে ১৮৩১-৩২ সালে সিংতৃমের 
কোল অধিবাসীরা কোম্পানির শাসন:ও নতুন-অধিকারপ্রাপ্ত দেওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে৷ - সিংভূমের আদিবাসী রাজা প্রভাত প্রজাদের সাহায্যে তার সীমানায় কোম্পানির 
-অন্তপ্রবেশ বেশ কিছুদিন আটকে রেখেছিলেন । শেষ পর্যন্ত ১৮২০ সালে প্রভাত 
কোম্পানির কাছে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন ৷ 

ইংরেজ কোম্পানি কোলদের স্বাধীনতা! হরণ করে খাজনা আদায়ের নামে শোষণের 
-মাধ্যমে -তীদের- উপর অমানুষিক অত্যাচার: চালায় ৷ খাঁজনা৷ আদায়ের জন্য বাইরে 
থেকে যে লোক নিযুক্ত হ্য় তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমান ও' শিখদের দ্বারা তারা 
“লাঞ্ছিত হত। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী থানার দারোগাদের কাছ থেকে সে সর 
অত্যাচারের: কোনরূপ” প্রতিকার - না পেয়ে তার! নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে চাতরা - 
নামক স্থানে “আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত: হ্য়। সেখানকাঁর-অধিবাসীরাও তাদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দিয়ে সেখান থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করে । ১৮১৯ সালে সিংভূমের পলিটিক্যাল 
এজেন্ট মেজর রাঁফসেজ সেখানে শাঁণ্টি' স্বাপনের জন্য চেষ্টা! করেন। কিন্তু সে সময়ে. 
কোলদের উপর - নানা, অত্যাচারের নায়ক ছিলেন তাঁমারের জমিদারের ইজারাদার 
রঘুনাথ-সিং। : কোলদের সঙ্গে নানা গণ্ডগোল এড়াবার জন্য তাঁমারের জমিদার 'রঘুনাথ 
সিংকে শান্তি দেবার জন্য ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করলেন। চাতরা আদালতে 
'রঘৃনাথের বিচার হয়'এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তা হওয়া সত্বেও 
তামার, কোল বিদ্রোহের ঝটিকা-কেন্দ্র হয়ে রইল | 

এরপর: কয়েক বছর কোলদের অসন্তোষ প্রশমিত হয়ে থাকলেও পুনরায় অত্যধিক 
“মাত্রায় ভূমি রাজস্ব ধার্য ও অত্যাচারের ফলে ১৮২৯'সালের শেষ দিকে বিহারের সম্বলপুরে 
.কোলদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়ে এবং দেখতে দেখতে রশাচী, হাজারীবাগ, পালামৌ 
-ও মানভূমের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের: আগুন ছড়িয়ে পড়ে (১৮৩১ সালে )। ঞৰ 
“বছরের: জানুয়ারী মাসে-প্রায় দু'হাজার বিদ্রোহী কোল) তীর ধঙ্ছক নিয়ে তাঁদের উপর 
অত্যাচারের প্রতিবাদ ও: নিরসনের; জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে ।: চাতরা আদালতের 
নাজির বোষপাঁপত্রে জানালেন, যে সকল: আদিবাসী হত্যাকাণ্ড ও দশ্্যবৃত্তি করেছে তারা 
এসে ধরা দিলে তাদের অপরাধ ক্ষম| করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহী" কোঁলগণ তা? অগ্রাহ 
করে কিছু জমিদার ও ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। ইংরেজ ক্যাপ্টেন উইলকিন্সনের 
অধিনায়কত্বে কোলদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। অনেকে হতাহত হওয়ার পর বিদ্রোহীরা গ্রাম ত্যাগ 
করে পর্বতে আশ্রয় নেয় এবং ১৮৩২ সালে তাঁদের নেতাঁগণ আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় । 

হাণ্টারের ‘Statistical Accounts of Bengal’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, ইজারাদার- 
‘দের জবরদস্তি খাজনা আদার ও কোল উপজাতি রমণীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে 
‘কোল বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত কোলদের বিদ্রোহী অভ্যুখান দমন 
করতে ইংরেজদের: সেদিন. ২০** পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ও গোলান্দাজ বাহিনী 
.লেগেছিল। আর স্তার জন শোরের হিসেবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হয়েছিল প্রায় ৫০০০ 
বর্গমাইল ব্যাপী: বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়া অঞ্চল । এইভাবে বীরতপূর্ণ কোল 
উপজাতি বিদ্রোহের অবসান ঘটে । + 


২৬৪ যুগে যুগে ভারত 


করেছেন। সাঁওতালদের প্রধান লক্ষ্য ছিল “তাঁহাদের নিজ দলপত্র অধীনে শ্বাধীন 
সাওতাল রাজ্য চাই |” 

অতীতে সীওতালগণ প্রধানতঃ বিহার প্রদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন ৷ বিহারে 
তাদের স্বাধীন ও সরল জীবনধারার উপর ইংরেজ শাসনের এবং শোষণের ধারা তাদের 
উপর দারুণ-প্রতিক্রিয়া স্থা্ট করে। আবহমান কাল থেকে তারা যে রীতি-নীতি, 
সমাজ ও গোষ্ঠীজীবন-এর সাথে পরিচিত ছিল তার উপর ইংরাজ অনুক্ত নৃতন শাসন 


বিভিন্ন ভাবে সীওতাল শোষণকার্য অবাধে চালাতে থাকে। 

মহাজন ও ব্যবসায়িগণের শোষণ ক্রমশ ভ্যঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন প্রতারণা- 
মুলক উপায়ে সীওতালগণের নিকট! হতে অর্থ ও শশ্ত হস্তগত করে অল্প সময়ের মধ্যে: 
অবিশ্বা্তরপ ধনসম্পদ সঞ্চয় করে । বারহাইত ও হিরণপুর এই ছুইটি স্থান ছিল মহাঁজনগণের 
প্রধান কেন্্র। এই ছুই স্থানে সাঁওতালদের দেওয়া হুদে অতি অল্প সময়ে একটি ধনী 
মহাজন শ্রেণীর সৃষ্টি হল। 

সংক্ষেপে বলা চলে, এই সকল ব্যবসায়ী অন্ত জারগা থেকে এসে পাহাড়ী অঞ্চলে 
বাসা বাধবার পর হতে সাওতালদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। 

এই উপজাতিদের সহিত ব্যবসা চালাতে গিয়ে “মহাজনগণের- লোভ ও লুঠনের' 
প্রবৃত্তি; খণের জন্তা ব্যক্তিগত ও বংশগত দাসতের বর্বর প্রথাজনিত ক্রমবর্ধমান দুশ! ও- 
ছুনীতি; পুলিসের সীমাহীন দুর্নীতি ও উৎগীড়ন এবং পুলিশ কতৃক মহাজনগণের দুষধা্যে 
সহায়ত| এবং আদালতে স্থবিচার লাভ সাওতালদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। 

ব্যবসায়ীরা দলে দলে গাওতাল অঞ্চলে প্রবেশ করে খণের দায়ে সমস্ত শস্ত টেনে 
বের করে নিয়ে যেত। পুলিশ কর্মচারীগণ এই দুর্ে জমিদার ও যহাজনদদের সহায় 
ছিল, এবং পুলিশ কর্মচারীগণই এই অঞ্চলের প্রকৃত শাসক ছিল । গাওতালগণ 'মুদ্ৰ। ছারা 
লেনদেন ব্যবস্থায় মোটেই অভ্যস্ত ছিল না এবং' তার উপর ছিলঃ অনগ্রসরতার সর্ব 
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প্রকার অস্তবধা ৷ এই অসহায়.অবস্থার মধ্যেও তাদের অজ্ঞতা ও 'নিরক্ষরতা সাঁওতালদের 
ভুঁমদাসে ও ভূমিহীনে পাঁরণত করে। f 

সাঁওতালদের আঁধকাংশই ছল কৃষি-শ্রামক কিংবা দারিদ্র চাষী ৷ স্ম্পাত্তর মধ্যে 
তাদের কারও কারও ছল দু একি গৃহপালিত পশডু। লুতরাং এই সাঁওতালাঁদগকে 
মহাজন বা জাঁমদারদের কাছ থেকে খাণ গ্রহণ করতে হত । কিন্তু আশ্চর্যে'র ব্যাপার:ছল 
একবার যাঁদ কেউ খণ গ্রহণ করত সেই খণ সে জীবনেও শোধ করতে, পারত না! 
খাণগ্রস্তকে জামদার ও মহাজনদের ক্রাঁতদাসে পাঁরণত হতে হত । বছরের পর বছর এই: 
ভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঝণ শোধ করার চেষ্টা করত । যাঁদ কখনও এই অত্যাচার 
হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বনে-জঙ্গলে পলায়নের চেষ্টা করত, তৎক্ষণাৎ কোনরূপ 
সতর্ক নাকরেই পেয়াদা ও পাইক এসে দরিদ্র সাঁওতালের সমস্ত- স্পাত্ব এমনাঁক স্ত্রী 
লোকদের চিহদ্বরূপ লোহানামত অলংকারগুলি হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিত ।.. 

ইংরাজ শাসনে এইরুপ অত্যাচারের বিচার বা প্রাতকার চাওয়া বৃথা হত। --কারগ 
সেই শাসন ব্যবস্থায় জজ-ম্যাজিস্ট্, দারোগা-পযীলশ : আমলা-কর্মচারা, এক রুথায় 
গোটা সমাজ ব্যবস্থাটিই ছিল লণ্ঠন উৎপাড়নে তৎপর, সেই শাসন ব্যবস্থায় কে কাকে, 
বাধা দেবে। সুতরাং এই অত্যাচার অবসানের কোন উপায়ই ছিল না৷ . -.. 

রেলপথে যে সকল ইং্রাজ কর্মচারী কাজ করত. তারা৷ বিনামূল্যে: সাঁওতাল; 
অধিবাসীদের কাছ থেকে বলপূৰ্বক তাদের গৃহপালিত পশহ খাদ্য হিসাবে আদায় করত, 
এইভাবে দেখা যায় যে সমাজের সকল স্তরের লোক সাঁওতালের উপর 'নদারণ অত্যাচার 
চালাত। শতকরা পঞ্চাশ টাকা হতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জুদ আদায়, বলপর্বক জাম 
দখল, শারীরিক অত্যাচার সমস্তই চালাত। 

তিশান্তর মিলিত শোষণ-যন্বের ফলে হতভাগ্য সাঁওতালদের শেষ রজ্তাবন্দ; পযন্ত 
শুষে নিরোছিল। জাঁগদার ও মহাজনগণ খাণের নাগপাশে আবদ্ধ করে সাঁওতালদের 
ক্লীতদাসে পারণত করোছিল। আর ইংরাজ শাসন পর্বত-প্রমাণ খাজনার চাপে তাদের 
পষ্ট করেছিল। হতভাগ্য সাঁওতালগণ নিজ বাসভুমিতে কয়েক সহস্র বৎসর স্বাধীনভাবে 
জীবনযাপন করে অবশেষে ইংরাজ শোষণ-শ।সনের জালে আবদ্ধ হয়ে অসহ্য মৃত্যু- 
যন্ত্রণায় চিৎকার.করে বলত “ঈশ্বর মহান ! কিন্তু তিনি থাকেন বহরে! আমাদের 
রক্ষা করবার কেউ নাই ৷” {J 

শোষণ পাঁড়নের চাপে মরিয়া হয়ে অবশেষে সাঁওতালগণ আত্মরক্ষার পথ খুজে বার 
করল! দরিদ্র সাঁওতাল চাষী ও কৃষিশ্রামক জমি ও ফসলের জন্য অমান্য 
উৎপাঁড়নের অবসানের জন্য নিজের পরিশ্রমে প্রস্তুত করা বাসভামিতে স্বাধীনতা 
প্রাতষ্ঠার জন্য সশস্ত্র দ্রোহের পতাকা তুলল । 283 

সাঁওতাল ভাষায় 'বদ্রোহকে বলা হয় ‘হল’ । সুতরাং সাঁওতাল বিদ্রোহ “সাঁওতাল 
হল’ নামেও পারচিত। ১৬৬৫ খন্টোন্দে এই বিদ্রোহ গারপর্ণ বুপে আত্মপ্রকাশ করে . 
দাবাগ্মির মত চতুর্দকে বিস্তৃত হলেও ১৫৪ সনে এর ০০৪ উঠতে আরম্ভ করে, 
ছিল। রা 
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সাঁওতাল উপজাতির এই ব্যাপক বিদ্রোহে সাওতালগণই একা ছল না, বাংলাদেশের 
বীরভূম, মনর্শদাবাদ প্রভাত পার্্ববতাঁ জেলাগুল এবং বিহারের ভাগলপুর ও ছোট- 
নাগপুর অঞ্চলের দাঁরদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণও সাঁওতালগণকে সারিপ্ন সমর্থন 
জানয়ৌছল ৷ কারণ যে শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগ্রাম সেই শত্রু তাদেরও শন 

- মহাজনদের শোষণে আঁতম্ঠ হয়ে এবং তাদের হাত হতে চকীত পাওয়ার জন্য তারা 
ডাকাতের দল গঠন করে । “ডিকু’ অর্থাৎ বাঙালী মহাজন ও পাঁ্চম ভারতীয় মহাজনদের 
গৃহে ডাকাতি করে প্রতিহিংসা গ্রহণ করাই ছল তাদের উন্দেশ্য। সাঁওতালদের গাঁতাঁবাঁধ 
লক্ষ্য করে মহাজনগণ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্থানীয় থানার দারোগা 
মহেশলাল দত্তের নিকট আবেদন জানায়। দারোগা সাহেব পাকুর জাঁমদারির অন্তর্গত 
সাঁওতাল মহলের নায়েব-মহাজনদের সঙ্গে যুক্তি করে বারাঁসং মাঁঝকে কাছারি বাড়িতে 
আটক করে তার অনযুচরগণের সামনে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। এই ঘটনার 
গর হতে সাঁওতাল মহলের সাঁওতালগণ ক্ষিপ্ত হয়ে কতিপয় মহাজনের গৃহ লুণ্ঠন করে । 

এই ঘটনার পর মহাজনগণ সামান্য স্তর পাওয়া মাত্র সাঁওতাল নেতাদের চুরির 
আঁভযোগে অভিযডন্ত করে গ্রেপ্তার করে। গোক্কা নামক সাঁওতালকে দারোগা বিনা 
দোষে গ্রেপ্তার করলে 'তাঁন অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়ে চিৎকার করে বলোছলেন “আমরা 
দেখতে চাই, এই শয়তান দারোগাটা সণওতাল পরগণায় সন্ত শান্তিকামী সশওতালকে 
ব'ধবার মত দাঁড় কোথায় পায়। 


১৮৫৪ সনের শেষভাগে গোকো, বারাসং প্রভাত সাঁওতাল সদারের উপর উৎপাড়নের 
প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৪৫৫ খণ্টাব্দের প্রথম 1দকে বীরভূম, বশাকুড়া, ছোট- 
নাগপ্র ও হাজা রবাগ হতে প্রায় সাত হাজার সশওতাল '্দামন” অঞ্চলে এসে উপাস্থিত 
হয়। তাদের বন্তব্য ছিল “শোষণ-উৎপাঁড়নের কোন বিচার নাই অথচ তাহাদের গৃহে 
ডাকাতির অভিযোগে সণওতালদের শাস্তি হবে কেন ?” এই পারকজ্পিত অবিচার তাদের 
নিকট অসহ্য ছিল। 

শোষণ অত্যাচার অবিচার হতেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিদ্রোহের ভিতর 
হতেই জন্ম নেয় এর নেতৃত্ব। সখওতাল পরগণার ধূমায়িত বিদ্রোহের মধ্য হতেই 
বেরিয়ে এলেন এীতহাসিক সণওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধ:, কান, চশদ ও ভৈরব । 

১৮৫৫ সনের ৩০শে জন কাঁলিকাতার দিকে এক বিপুল অভিযান যাত্রা করল। এই 
অভিযানে কেবলমাত নেতৃবন্দের দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার । 
বিন্োহী বাহনী অভিযানকালে প'চক্ষোতয়ার বাজারে উপা্থিত হলে সেখানকার 
কুখ্যাত মহাজনদের বিদ্রোহীগণ হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে । 

. বিদ্রোহের প্রারজেই সণওতালগণ কুখ্যাত উৎপাঁড়কদের একে একে হত্যা করে 
বহদকালের পঃজীভূত অপরাধের শাস্তীবধান করে। প্রথমেই স্থানীয় থানার দারোগা 
নাত সির হয় প্রাণ বিসর্জন করে পর্বকৃত অসংখ্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 

| k 
সাঁওতাল বিদ্রোহের সংবাদ না মেঘে বজনাদাতের মত সমস্ত শাসক গোম্ঠকে স্তাঁভত 
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করে দেয়। ভাগলপ[রের কাঁমশনার প্রথমে ব্যাপক {বিদ্রোহের সংবাদ বি*বাস করতে 
পারেন নাই। চাঁরাদক থেকে একই প্রকারের সংবাদ পেয়ে তান হতবুদ্ধি হয়ে গড়েন। 
সশওতালদের বিদ্রোহের ফলে ভাগলপুর সদর, কলগঙ্গ ও রাজমহল বিপন্ন হয়ে পড়ে: 
এবং ভারতবষে'র ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য 
বিপুল আয়োজন করতে থাকে । ভাগলপুরের কমিশনার এক পত্রে বড়লাট লর্ড 
ডালহোৌসিকে আবলম্বে ‘মাশলি-ল’ জারি করে সমগ্র সশাওতাল অণ্চলাঁটকে সামরিক 
শাসনের অন্তর্গত করবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য 
বাভন্ন পুরস্কার ও টাকা ঘোষণা করা হয় এবং এই ঘোষণায় অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদের 
দেখামান্র হত্যা করবারও নির্দেশ দেওয়া হয় । 

কিন্তু আন্চর্যের বাপার এইরূপ কঠোরতা সত্বেও বিদ্রোহীদের আক্রমণ অব্যাহতভাবে 
চলতে থাকে । সমগ্র ভারতের ইংরেজ শাসক ও সামন্ততান্ত্িক শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে 
দিশেহারা হয়ে তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল সংহত করে বিদ্রোহ দমনের আয়োজন 
করতে থাকে। 


বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের বিস্তার 


১। গোদ্দা_ভাগলপুর জেলার গোদ্দা অঞ্চলে সণওতাল বিদ্রোহীদের আক্রমণ 
চলে সশওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক গোকোর আঁধনায়কত্বে। গোকো ছিলেন 
দামন-ইকো অগ্ুলের এক বাধ চাষী । স্বভাবত শান্তীপ্রয় হলেও মহাজন গোষ্ঠী 

-ও মহেশলাল দত্তের উৎপাঁড়ন তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে । সশাওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হলে 
গোক্কো বিদ্রোহে যোগদান করে দিধু ও কান;র সঙ্গে বিদ্রোহের পাঁরচালন ভার গ্রহণ 
করে। বিদ্রোহণরা কয়েকাঁট স্থানে সন্ত্রাস সষ্ট করে মহাজনদের হত্যা করে এবং 
সম্মিলিত বাহিনী এই অঞ্চলের সামন্ততান্দ্রক শোষণ উংপাঁড়নের প্রধান কেন্দ্র পাকুড় 
রাজবাড়ীর দিকে যায়। 

২। পাকুড় (বিহার )--বদ্রোহী সমওতালদের এক বিরাট বাহিনী পাকুড় 
সীমান্তে পৌ"্ছালে বহুসংখ্যক 'নযনশ্রেণীর হিন্দ; এই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয় 

শিরা পাকুড় ত্যাগ করবার পর এই স্থানের সবপেক্ষা ধনী মহাজন দীনদয়াল রায় 
চরবর্গ'সহ পাকুড়ে ফিয়ে আসেন । দানদয়াল ও তাহার ভাই পাকুড়ে ফিরে এলে 
সাওতাল নেতাগণ তা লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের আক্রমণ করবার জন্য জুয়োগ খংজতে 
থাকে। একাদন সেই সুযোগ এসে গেল । বিদ্রোহীীগণ দীনদয়ালের মস্তক ছেদন করে 
অমানদাঁষক শোষণ উংপাঁড়নের চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে । | 

৩। মহেশপ:র-বদ্রোহী বানী পাকুড় ত্যাগ করে মবার্শদাবাদ জেলার দিকে 
অগ্রসর হয়। ১৫ই জুলাই তারিখে একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সাঁহত সিধু, 
কান, ও ভৈরবের নেতৃত্বাধীন প্রায় চার সহস্র বিদ্রোহী সশওতালের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। 
এই যুদ্ধে তিনজন সণওতাল নায়কই আহত এবং দুই শতাধিক স“ওলাল নিহত হয়। 
অপরদিকে '্রিভুবন সশওতাল ও মানাবিদ মাঝির নেতৃত্বে প্রায় প'চ হাজার সশওতাল 
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দুমকার নিকটবর্তী নাল কুতিগুলির উপর আক্রমণ করে এই শয়তানের ঘাটগঁলিকে 
'ধ্চলসাং করে দেয়। বিভিন্ন স্থানে বহ: ইংরেজ কুঠিয়াল বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। 
ls স'ওতাল বিদ্রোহের তাৎপর্য 
বাৎসরাধক কাল অপ্রতিহত গতিতে চলবার পর সওতাল বদ্রোহের অবসান ঘটে । 
চাল্লশ বৎসর ব্যাপী ওয়াহাবা বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খুঙ্টাব্দের মহাবদ্রোহের পরেই গুরুত্বের 
দিক থেকে সণওতাল বিদ্রোহের স্থান । এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষে ইধরেজ শাসনের 
ভীভ্মূল পযন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং ইহা ছিল ভারতের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের 
অগ্রদ্ত স্বরূপ । - 
জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকরা বহুবার বিদ্রোহের সামিল হলেও ইংরেজ ও 
জাঁমদার গোষ্ঠীর সঙ্গে কৃষকের অন্যতম প্রধান শতু মহাজন গোষ্ঠীর উপরও প্রচণ্ড 
আঘাত সাঁওতাল 'বিদ্রোহেই আমরা প্রথম দেখতে পাই। 
 ইংরেজশান্তি বিপুল সামরিক শাস্তি প্রয়োগ করে--এই আগণ্টালক বিদ্রোহকে দমন 
করতে সক্ষম হয়োছল। কিন্তু তা সত্বেও ত্রিশ হতে পঞ্াণ হাজার সশাওতাল তীর- 
ধনক-টা্গি তরবারি সম্বল করে নিপাঁড়িত মানুষের সমর্থনের উপর িভ'র করে কামান 
স্জিত পনের হাজার ইংরেজ সৈন্যের মোকাবিলা করে। নটরাজন এক হিসেবে 
দৌখয়েছেন প্রায় পণ্ডাশ হাজার বিদ্রোহী মধ্যে অন্ততঃ পনেরো থেকে পণচশ হাজার 
সাওতালকে হত্যা করা হয়। সুশিক্ষিত সৈন্যের সাথে দশর্ঘকাল যহদ্ধ করে এই দ্রোহ 
ভারতের কৃষকশীস্তকে জাগ্রত করেছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্তর ধরতে । সমগ্র ভারতের 
জনগণের সম্মুখে এই বিদ্রোহ যে পথ দেশি করেছে, সেই পথ ১৮৫৭ খণণ্টাব্দের মহা- 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশস্ত রাজপথে প্রারণত হয়েছে । 
১০। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ 
১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ ও কারণসমূহ ৪ অষ্টাদশ শতাখ্দীর শেবাদ্ধণ থেকে শুরু 
করে ইংরেজদের রাজ্য গ্রাস ও শাসনের রথচক্র ভারতের বুকে সংগাঁঠত রূপ নিয়েছিল । 
ইহা সত্বেও জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে এই শাসনের যোগ ছিল খুব সীমিত ৷ - তাদের 
শাসনতাদ্বিক সংগ্কারের দ্বারা ম্‌ষ্টিমেয় সামন্তপ্রভু, আঁভগ্জাত শ্রেণী ও অল্প সংখ্যক 
মধ্যবিত্তরা খানিকটা সুখাঁ থাকলেও জনমাধারণের মনে ইংরেজ বিরোধা মনোভাব তখন 
প্রবল হয়ে উঠেছে, এর কারণও ছিল । পলাশীর যুদ্ধের পর এক শতাব্দী ধরে 
ওপানবোশিক শোষণ চলেছে বেপরোয়াভাবে । ভারতের এ্বর্ম প্রোরত হয়েছে ইংলণ্ডে ৷ 
ভারতের কুটির শিল্পকে ধংস করে বিলেতের তৈরাঁ পণ্যের বাজার হিসেবে সৃষ্টি করা 
হয়েছে ভারতবর্বকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা জাঁগদার শ্রেণীর শোষণের 
শিকার হয়েছে। নানা ধরনের শুক ধার্য করে ভারতীয় 'জনসাধারণকে শোষণ করা 
ইয়েছে। এই সব কারণেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হয়েছে অসন্তোষ | “এই 
অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্থানীয়ভাবে_ ফরাজী আন্দোলনে, ওয়াহাবী বিদ্রোহে, 


সাওতাল, বিদ্রোহে । ১৮০৬ সনে ভেলোরের 'বিদ্রোহ, ১৮২৪ সনে বারাকপুরের 
স্থানীয় বাদ্রাহ এবং এইভাবে আরও পর পর অনেকগুলি দ্রোহ হয়েছে, কিন্তু 


১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ২৬১ 


সংগঠিত রুপ নিতে পারেনি, তাই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হঠাৎ একাঁদনের কোন 
বিস্ফোরণ নয় দশর্ঘকালের ধূমায়িত ক্ষোভেরই এই পাঁরণাতি। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ- 
রানার ১8077755791 
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কারণ স সমুহঃ রাজনোতক কারণের মধ্যে রয়েছে ডালহোঁসি প্রবা্তত দত্ত 
বিলোপনশীত। এই নাতি দ্বারা সাতারা, সম্বলগরে, নাগপরর, ঝাঁসি প্রভাত রাজা 
আধকার এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া। এছাড়া তাঞ্জোর ও কর্ণণটকের 
রাজ পাঁরবারের ভাতা বন্ধ করা, কুণাসনের অভিযোগে অযোধ্যা অধিকার করা এবং 
বর্বরোটিতভাবে নাগপ্‌র ও অযোধ্যার প্রাসাদ লন প্রভাত হন্দমনসলমান উভয় 
শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ ও ব্রিটিশ বিরোধা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করোছল। বহ: জামদার 
ও তাল:কদার তাঁদের সম্পাত্চ্যিত হন৷ ন্‌তন রাজস্বনীতির ফলেই একমাত্র দাঁক্ষণাত্যে 
২০১০০০ হাজার জাঁমদার তাঁদের জমিদারী হারান। এইসব নবাব এবং জমিদারদের 
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অনুগত ও তাঁদের অধানে কম'রত ব্যক্তিরা বেকার হয়ে যায়। এছাড়া ব্রিটিশ বিচার 
ব্যবস্থা এইসব রাজ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ 
কর্মচারীর উদ্ধত শাসন ব্রিটিশ বিরোধী অসন্তেষকে বাড়িয়ে দেয়। 

সামাজিক 2 ভারতীরদের প্রত অবজ্ঞা ও অবমাননা স:চক ব্যবহার, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রবর্তন, সতীদাহ নিবারণ, রেলপথ ও টোলগ্রাফের প্রবর্তন, িশনারীদের 
ব্যাপক ধ্মান্তারতকরণ প্রচেষ্টার ফলে ভারতবাসীর কাছে দুরভিসম্ধমূলক বলে মনে 
হয়োছল। ব্রিটিশ সামারক কর্মচারীদের বাভিচারিতা ও নীতহীনতা তাদের প্রাত 
ভারতবাসীর ঘৃণার মনোভাব সঞ্চার করোঁছিল। ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমান 
সংপ্রদায়ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। 


তাঁতয়া তোপী 

অর্থ নৈতিক কারণ হিসাবে পানিবেশিক অর্থনীতিকে দায়ী করা যায়। 

: এদেশের সোনা, রুপা প্রভাতি ব্য ইংলণ্ডের রাজকোষে জমা হতে থাকে। বিলাতি 
পণাদ্রব্যের আমদানীতে এদেশের কুটির শিল্প ধংস হয়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন করের 
বোঝা দিন দিন বেড়েই চলোছিল। এতে সাধারণ মানুষ, কৃষক, হস্তাশক্পীদের আর্থিক 


অবস্থা সহজেই অনমেয়। নঢতন পাশ্চাত্য প্রবনের ফলে দেশায় প্রাচ্য 
গাণ্ডতদের দুদ“শার সামা ছিল না। দেশীয় রাজ্যগযল ব্রিটিশ সামাজ্যভূন্ত হওয়ার ফলে 
বহ সচ্ছল ও অভিজ্ঞাত পরিবারের আর্থক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়োছিল। 
সামরিক £ বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ হল ভারতীয় সিপাহীদের পঞ্জীভূত 
অসতোষ। কোম্পানীর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার নীতিকে পাহারা সন্দেহের চোখে 


সৃষ্টি করেছিল। সামরিক বাহিনীর জন্য নাদিষ্ট ৯৮ মিলিয়ন পাউন্ডের 
মধ্যে ৪ মিলিয়ন পাউণ্ড ইংরেজ সামরিক আঁফসারদের জন্য ব্যয় করা হত। ইংরেজ 
সামরিক অফিসারদের অশালীন ও বর্বরোচিত ব্যবহার এই অসন্তোষকে বাড়িয়ে 


১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ২৭১ 


ছিল। লর্ড ক্যানংয়ের ‘General Service Enlistment Act’. প্রবর্তনের 
ফলে অসন্তোঘ আরো বৃদ্ধি পায়। এই আইনের ফলে সিপাহাঁদের প্‌াঁথবাঁর যে 
কোন স্থানে যেতে বাধ্য করা যেত । হিন্দু ?সপাহীরা সমনদ্র যাত্রার ফলে জাতিচ্যুত 
হবে এই ভয়ে ভীত হয়ে উঠে। এই আইন সিপাহাঁদের কাছে তাদের ধর্মমতের 
পারপন্থারূপে িবোঁচত হয়োছল। কারণ তখনকার 'দনের ন্দুদের মধ্যে এমনই 
একটা বিশ্বাস ছিল যে সাগর পার হওয়া একটা নিষিদ্ধ বিষয়। সিপাহী বিদ্রোহের 
প্রত্যক্ষ কারণ ছল এনাঁফল্ড রাইফেল-এর প্রবর্তন। গরু ও শুকরের চার্ব মাখানো 
কার্তু'জ দাঁতে কেটে বন্দ:কে তা পূরতে হত। এরই ফলে বহুদিনের ধমায়িত অসন্তোষ 
প্রবল বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। 


মোলভার নেতৃত্বে অযোধ্যা ও উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে জমিদারদের সাথে কৃষকরাও 
বিদ্রোহে অংশ নিয়ে ছিল। দবদ্রোহ যখন তুঙ্গে তখন প্রায় ১ লক্ষ বর্গ মাইল জায়গায় 
প্রায় ৪ কোটি জনতা এই বিদ্রোহের সামিল হয়েছিল ' এই বিদ্রোহে প্রথমে বাংলাদেশের 
ব্যারাকপুরে ?িপাহীরা বিক্ষোভ জানিয়োছল। তারপর মারাট, বাঁপী, ফিরোজপুর, 
লক্ষে, বৈরিি, মোরাদাবাদ; এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী, মথ;ুরা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি 


স্থানের ?িপাহীরা বিদ্রোহ করলেন । তাই শুধু মাত্র সামন্ত বিদ্রোহ না বলে ইহাকে : ' 


মহাবিদ্রোহ রূপে আখ্যায়িত করলে তা ভুল করা হবে না। 
"প্রকৃতি 2. ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পকে 
র মধ্যে মতাবরোধ আছে । সমসাময়িক ইংরেজ এত্হাসিকরা অনেকেই 
এই বিদ্বোহ সম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন করেন নি। লাভারকর একে পুরোপীর জাতীয় 


২৭২ যুগে যুগে ভারত 


বিদ্রোহ রূপেই আখ্যায়িত করেছেন। কার্ল'মাকস তার রচনায় একে হিন্দু-ম:সলমানের 
এক মিলিত জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন। ভারতীয় এঁতিহাসিকদের মধ্যেও [সিপাহী 
{বদ্রোহ সম্পর্কে মতানৈকা রয়েছে । : মতাঁবরোধ মূলতঃ কেন্দ্রীভূত দ:টি প্রশ্নে, প্রথমতঃ 
এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র {সিপাহী বিদ্রোহ কিনা ; দ্বিতীয়তঃ এই ববিদ্রোহকে জাতীয় 
অভ্যুত্থান বলা সঙ্গত হবে কনা । ট k 

১৮৫৭ সনের দ্রোহের চাঁরত্র নিয়ে. সবচেয়ে গঢর;ুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন 
্ীতহাসিক ডঃ এস এন সেন ও ডঃ. রমেশ মজুমদার যথাক্রমে Eighteen Fifty 
Seven’ এবং The Sepoy Mutiny & The revolt 01 1857’ গ্রন্থ দুটিতে 
উভয়ের আঁভমতের মধ্যে কিছ? সাদ্‌শ্য আছে । সামারক বাঁহনীর মধ্যে সিপাহী 
দ্ধ যে সীমাবদ্ধ থাকেনান এবং ভিন্ন স্থানে এই বিদ্রোহ জনগণের সমর্থন পেয়োছিল 
একথা দুজনেই দ্বীকার করেছেন, কিন্তু এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ নয় বলেই 
মোটামযট আভমত প্রকাশ করেছেন। 

কম্তু ডঃ সেন বলেছেন যে জনসাধারণের স্তর থেকেই বিদ্রোহীরা এসৌছলেন এবং 
এই দ্রোহ শুধু {সিপাহাদের মধ্যে সীমিত ছল না, সকলশ্রেণী এই -বিদ্রোহ দ্বারা 
প্রভাঁবত হয়োছল। তান আরও বলেছেন যে ধর্মের জন্য যে সংগ্রামের সূচনা 
হয়োছল, তার পারণাঁত স্বাধীনতার যুদ্ধে শেষ হয়োছল। কারণ এতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই যে বিদ্রোহীরা ?বদেশশ সরকার থেকে মনুস্ত হতে চেয়োছিল এবং দিল্লীর 
বাদশাহীর পুরানো ব্যবস্থা ফারয়ে আনতে চেয়োছল | এছাড়া এই বিদ্রোহে যে 
হন্দরমুুসলমানে সৌন্রান্র ছিল এবং বিদ্রোহের সর্বস্তরে উভয় সম্প্রদায় যে উল্লেখযোগ্য 
অংশগ্রহণ করেছিল তা ডাঃ সেন উল্লেখ করেছেন। 

পক্ষান্তরে ডঃ রমেশ মজুমদার বলেছেন যে জাতীয় বিদ্রোহের অংশ হিসাবে এই 
বিদ্রোহ দেখা দেরান। প্রথম থেকেই এই' অত্যুখান 1সপাহীদেরই বিদ্রোহ, পরে সামন্ত ও 
তাল[কদার শ্রেণী এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। 

এই বিদ্রোহ ‘জাতীয় বিদ্রোহ’ কিনা এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও একথা 
নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই বিদ্রোহের একটি সামাগ্রক রূপ'ছিল এবং গোটা দেশ ও জাতির 
জীবনের উপর এর সামাগ্রিক প্রভাব পড়োছিল। আর একথাও ঠিক যে ‘জাতীয় চেতনার’ 
আধুনিক রূপের বিকাশ তখনও গড়ে উঠোন, তব:ও একটা ইংরেজ ?বরোধী মনোভাব 
তখন ব্যাপক আকারে গড়ে উঠোঁছল। এই কারণেই অধ্যাপক সুশোভন. সরকার 
বলেছেন যে মারাঠা ও [িখদের মধ্যে যদি এ্রীতহাসিকরা জাতীয়তাবোধ দেখতে পান, 
তবে সিপাহী বিদ্রোহে এই বোধ তাঁরা খ*জে পাবেন না কেন? যাই হোক একথা 
প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে এক ব্যাপক অঞ্চলে এই বিদ্রোহ পারব্াপ্ত হয়োছল, 
সাধারণ মানুষের আশা-আকাত্থাও এর সাথে জাড়য়ে ছিল। হিন্দ মুসলমান উভয়েই 
এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করোছিলেন, ধনী-দারপ্র সর্বস্তর থেকে মানুষ বিদ্রোহীদের 
পাশে এসে দাঁড়য়ৌোছল। এই বিদ্রোহের সময় কৃষক-অসন্তোষ দেখা গিয়েছে। 
মধ্যাবন্তরা এই বিদ্রোহের ফলে. খুশী হয়োছল, যাঁদও প্রত্যক্ষভাবে, তারা বিদ্রোহে 
যোগ দেয়ান। বাংলাদেশ প্রভূত অঞ্চলে যেখানে দ্রোহের বেশী ছাপ পড়োন, 
সেখানে 'ব্রাউশের পরাজয়ে চাঞ্চল্য দেখা গেছে। এই. সব কারণে এই 1বদ্বোহকে 
ব্যাপক গণঅভ্যুখান বলে চিহ্নত করলে বোধহয় ভুল হবে না। . 


১৮৫৭ সালের সহযাবদ্রোহ . ২৭৩ 


আরও মনে রাখতে হবে যে এই বিদ্রোহ যদি মুষ্টিমেয় িপাহাীদের উদ্দেশাহীন ও 
অসংগঠিত অভ্যুত্থান হত, তবে ব্রিটিশ শাসনের ভাভিমৃূল এতে নড়ে উঠত না এবং ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ 
করতেন না। তবে সব কিছু সত্বেও প্রকৃত জাতীয় বিদ্রোহের চারন্র এতে চিত্রিত ছিল 
না।.: কারণ জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় চেতনা এই বিদ্রোহের আগে সৃষ্টি হয় নি। 
তা না হলেও একে নিছক ?সপাহী বিদ্রোহও বলা যায় না। একথাও স্মরণযোগ্য 'যে 
এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও 'জাতীয় বিদ্রোহের সম্ভাবনা এর মধ্যে িল। এই বিদ্রোহের 
পর থেকেই, ভারতের জাতীয় মানসপটে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সঞ্চারিত হয়, এবং 
উত্তরকালের এক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণা সষ্টি হয়। J ৰ 

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণসমূহ £ বিদ্রোহের আকাঁদ্মকতায় এবং গ্রচণ্ডতায় 
ইংরেজ শান্তি প্রথমটা হতচাঁকত হলেও এই “বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করতে পারেনি ৷ 
(১) উপযুক্ত ও সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অভাব, (২' সংগঠনের অভাব, (৩) সমর উপকণের 
অভাব, (৪ সংহতির অভাব, (৫) বিভিন্ন নেতৃবর্গের মধ্যে আদর্শ ও লক্ষ্যের পার্থক্য, 
(৬). আগলিকভাবে বিদ্রোহের সীমাবদ্ধতা, (৭) বিদ্রোহীদের সামারক কৌশলগত ত্রুটি, 
(৮. ব্রিটিশদের কুটকৌশলে বাভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং শিখ, গোখাঁ ও রাজপৃতদের. 
ইংরেজ পক্ষ সমর্থন, (৯) ইংরেজের উন্নত রণকৌশল ও সামরিক শক্তি, (১০) ব্রিটিশ 
করায়ত্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ১১) ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা, !১২) সামন্ত শ্রেণণর.আঁধকাংশের ব্রিটিণপক্ষ সমর্থন, (১৩) প্রকৃত পরিস্থিতি 
সম্পর্কে সিপাহণদের অজ্ঞতা, (১৪) ইংরেজ নশংতায় সিপাহাঁদের মনোবল নষ্ট. এবং 
(১৫) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' উদাসীনতা প্রীতি বিভিন্ন কারণের জন্য এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় 
পর্যবসাতি হয় । 

ফলাফল £ এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর.ফলে ভারতের শাসনব্যবস্থা ও অন্যন্য 
ক্ষেত্রে অনেকগণল পাঁরবর্তন ঘটল (১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয় শাসনের অবসান এবং 
ভারতীয় সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হল। (২. স্বত্বীবলোপ নাত পরিত্যন্ত 
হল এবং দেশীয় রাজারা ব্রিটিশ শাসন বাঁহভূ্ত হয়ে গেলেন॥ (৩) ভারতবর্ষ শাসন 
সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সেক্রেটারী ভারপ্রাপ্ত হলেন: এবং এইজন্য 
একা কাউন্সিল গঠিত হল । (৪) শাসনবাবস্থায় অধিকসংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের 
নীতি গৃহীত হল। (৫) সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপের নীতি পরিত্যন্ত হল ॥ (৬) ভবিষ্যৎ 
শবদ্রোহ নিরোধের জন্য গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার লোপ করা হল» 
সামরিক উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ বাতিল করা হল, সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের 
আন:পাতিক সংখ্যা হাস এবং ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা-বৃদ্ধি করা হল ৷ (৭) এই বিদ্রোহের 
ফলো '্রিটিশাবরোধী মনোভাবের পরিব্যাপ্তি হয়েছে ও মুন্তিগ্রামের ক্ষেত্রে পরবতাঁ- 
কালে বিরাট অনুপ্রেরণা দিয়েছে । J 

কোম্পানীর শাসনের অবসান £ ব্রিটিশ সরকার ভারতে কোম্পানীর শাসনের 
অবসান ঘটিয়ে সরানার ইংরেজ সরকারের হাতে ভারতকর্ষের শাসনভার তুলে তে 
সিদ্ধান্ত নেন! পালমেন্টের সদস্যগণ এই অভিমত ব্যন্ত করেন যে ভারতের ন্যায় 


২৭৪. / ‘যুগে যুগে ভারত 


একটি বৃহৎ দেশের শাসনের দায়িত্ব একাট বাণক কোম্পানীর হাতে থাকা অনহুচিত। 
কারণ বাঁণক কোম্পানী কেবল নিজ মুনাফার কথাই ভাববে, প্রজার স্বার্থের কথা 


ভাববে না। ১৮৫৭ গ্রাঁঃ বিদ্রোহের জন্য অনেকে কোম্পানীর কুশাসনকেই দায়ী করেন ।: 


কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘাঁটয়ে সরাসার ইংলণ্ড সরকারের হাতে শাসন হস্তান্তর 
করবার জন্য ১৮৫৮ শ্রীঃ পালমেণ্ট ভারত শাসন আইন পাশ করে। এই আইনের ফলে 
 ইংলশ্ডের মান্ত্রসভার একজন মন্ত্রী ভারত, শাসনের দায়িত্ব পান । তাঁর পদের নাম হয় 
ভার সাঁচত (Secretary of State) । শতান-এই পরামর্শ সভার সাহায্যে ভারত শাসন 
বিষয়ক নীতি নিধরিণ করবার অধিকার পান । তাঁর অধীনে ভারতে গভণ'র জেনারেল 
শাসনকাৰ্য পারচালনার দায়িত্ব গান। গভর্ণর জেনারেলের উপাধি হয় ভাইসরয় বা 
রাজ প্রাতীনাধ। ভারত সাঁচব তাঁর কাজের জন্য মান্ব্রসভা-ও পালামেন্টের নিকট দায়ী 
থাকেন ভারত শাসন আইন পাশ হবার পর কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের 
শাসনক্ষমতা - ইংলশ্ডের রাণীর হাতে যায়। তাঁর তরফে ভারত সচিব শাসন পারচালনা 
করেন |... 
:ভারতীয়গণকে আশ্বস্ত করবার জন্য ১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ গ্রীঃ মহারাণী fভক্টোরিয়া 
যোবগাপন্র (Queen's Proclamation) প্রকাশ ‘করা হয় |. এই ঘোষণাপত্র মহারাণস 
ভারতীয় রাজন্যবর্গকে আশ্বাস দেন যে অতঃপর সরকার আর দেশীয় রাজন)বর্গের রাজ্য 
আঁকার করবেন না। . তাঁদের সাথে 'স্থিতাবন্থা বজায় রাখা হবে!  ইংলগ্ডের অন্যান্য 
প্রজাগণের ন্যায় ভারতীয়গণের প্রতি সমান কর্তব্যবোধ ও দ্যায়িত্ব দেখানো হবে। ভারত- 


ঝাসীগণের ধর্মীব্বাসে আঘাত দেওয়া হবে না। আইনের চক্ষে সমান আধকার দেখানো 
হবে। স্রকারা চাকুরীতে নিয়োগের জন্য ধর্ম বা ব্যন্তিগত বাধাকে স্থান দেওয়া হবে. 


না। এইভাবে বেদরকার কোম্পানীর স্থলে সরকারণ ইংরেজ শাসন প্রাতাষ্ঠিত হয়। 
ভারতের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা £ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ' ভারতের 
ইতিহাসে এক নবযুগের সন্চনা করে। কোম্পানীর শাসনের স্থলে সরাসাঁর - ইংরেজ 
সরকারের শাসন প্রবর্তিত হর ।, মহারাণীর ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজ্য 
রাখবার আশ্বাস দিয়ে ভারতাঁর রাজাদের আনুগত্য লাভ করে ।- এরপর থেকে ভারতীয় 
রাজাগ্রণ ভারতাঁয় জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ কম'্চারণী 
কর্তৃক নিষ্টুরভাবে বিদ্রোহ দমন এবং প্রতিশোধ নাতি শিক্ষিত গধাবিত্ত ভারতীয়গণের 
প্রতি বিরাগ সণ্ডার করে ॥ এর ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে গভীর ফাটল দেখা দেয় 


ইংরেজ কম চারপগণ তখদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও জাতগত-শ্রেষ্ঠত্বের -অহমিকায় ' 
অনেক ক্ষেত্রে ভারতারগণের প্রাত ওদাসীন্য দেখাতে থাকে। : শ্বেতাঙ্গ কমণচারীগণের : 


এই বিদ্বেপূ্ণ মনোভাব ইংরেজ শাসনের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দেয়। : তৃতীয়ত 
. পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীগণ শ্বেতাঙ্গ শাসকগণের ওদ্ধত্যে বিরন্ত হয় এবং 
সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের প্রত বৈষম্যমুলক ব্যবহার দেখে ইংরেজ 
শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন । তাঁরা নানাবিধ আঁধকার ও স্বায়ত্তশাসন লাভের 


‘ জন্য আম্দোলনমুখী চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের ভাত্ত রচিত হতে থাকে.। - 1 


আদর্শ প্রশ্নাবলী (Model Questions) 
প্রথম অধ্যার 


১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী £__ 

(ক) ইতিহাস কাকে বলে? (খ) কালাহুক্রমিকতা ও ভূগোলকে ইতিহাসের কি 
বলা হয়ে থাকে? (গ) কোন্‌ কবির কবিতায় ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ সমন্ধে যথার্থ 
বর্ণনা আছে? (ঘ) ভারতের আয়তন কত? (ঙ) ভৌগোলিক অবস্থান, বৈচিত্র্য ও 
আয়তনের বিশালতার বিচারে, ভারতকে কি বলা হয়ে থাকে? (চ) ভারতের উত্তর, 
সীমান্তে কোন্‌ পর্বতমালা পাঁচিলের মত দাড়িয়ে আছে? (ছ) কোন্‌ পর্বতমালা 
ভারতবর্ষকে উত্তর-দক্ষিণে ছু'ভাগ করেছে? (জ) ভারত নামে দেশ বা বর্ষকে কি বলা: 
হয়? (ঝ) ‘ভারতবর্ষ জাতিতত্বের যাদুপর+__একথা কে বলেছেন? (এ) ভারতে প্রচলিত 
প্রধান ভাবা কয়টি? (ট) কোন্‌ ভাষ| উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার মূল: 
উৎস? (ঠ) কোল, ভল, মুণ্ডা, ভারতের কোন্‌ জনগোষ্ঠীর বংশধর? (ড) বাংলা, 
বিহার, উড়িগ্রায় কোন্‌ জনগোষ্ঠীর লোক বেশী দেখা যায়? (6) ভারতবর্ষের আদিম 
অধিবাসী কাঁ'রা? (৭) হিমালয়ের পঞ্চনদ ও গন্দা__যমূনা_্পুত্র উত্তর ভারতকে কি 
করেছে? (ত) সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে অসম বিকাশ কেন হয়েছে? (থ) সমুদ্রবেষ্টিত 
দক্ষিণ ভারত কোন্‌ বিষয়কে উৎসাহিত করেছে? (দ) 'ভারত-সন্ততি” কাদের বলা হয়েছে? 
(ধ) কোন্‌ সময়টি ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগরূপে চিহ্নিত? (ন) কোন্‌ শিল্পরীতির 
সময়ে গান্ধার শিল্প গড়ে উঠেছিল? (প) খালিমপুরের তাত্রলিপি থেকে কোন্‌ রাজাদের 
সম্বন্ধে জানা যাঁয়? (ফ) দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত রোমক মুদ্রা! থেকে কি অনুমিত হয়? (ব) 
তামিল সাহিত্যিক উপাদান কি নামে পরিচিত? (ভ) ‘হর্যচরিত’ কাহার রচনা? (ম) 
কহলন কাহার জ বনচরিত রচনা করেছেন? (২) তামিল এঁতিহাসিক রচনার নাম কি? 
(র) 'ইপ্ডিকা+ কাহার রচনা? (ল) দি AE 
লিখে গেছেন? (ব) প্রাচীন যুগের শেষ দিকে কোন্‌ আরবীয় পণ্ডিত ভারত সম্বন্ধে বিবরণ , 
লিখে গেছেন? (শ) “দি পেরিপ্লাস্‌ অব দি এরিথি য়ান সী” বলতে কি বুঝ ? 


হ। এঁচিহ'দিক স্থান নির্দেশ কর $= 
(ক) পঞ্চনদ ; (খ) সিদ্ধগঙ্গাবিধৌত সমতলভূমি ; (গ) বিন্ধ্য পর্বতমালা ১ (ঘ) 
হিমালয় ; (ঙ) গোদাবরী, কুধণ ও কাবেরী ; চে) সুদূর দক্ষিণের উপহীপ অঞ্চল । 


৩ =f ংক্ষপ্ত উত্তন ভিত্তি প্রশ্মী 2 

(ক) ভারতের দক্ষিণ ভাগ কিভাবে একটি উপতীপে পরিণত হয়েছে ? (খ) প্রাকৃতিক , 
বৈশিষ্ট্য অন্তযায্নী ভারতীয় উপমহাদেশকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়? (গ) আর্ধ বা 
ভারতীয় আর্য কোন্‌ গোষ্ঠীর লোক এবং কোথায় কোথায় এদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়? 
(ঘ) প্রাচীন ভারতে কোন্‌ কোন্‌ বৈদেশিক জাতি কোন্‌ পথে বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ 

ইতি-নবমপ্পরশ্ন_১ 


২ প্রশ্নাবলী 


করেন? (ও) কিভাবে প্রাচ'নকাল থেকে ভারতবাসীর মধ্যে ঁক্যের চেতনা দানা বাধে? 
(চ) ইতিহাসের উপাদান বলতে কি বুঝ? (ছ) প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের কথা 
আমরা কিভাবে জানতে পারি? (জ) এতিহাসিক যুগের শুরু কবে থেকে এবং ও যুগের 
উপাদান কয় ভাগে বিভক্ত ওকি কি? (এ) প্রাচীন এঁতিহাসিক রচনাগুলোর মধ্যে 
অন্ততঃ ৭টির নাম উল্লেখ কর। (ত) গ্নিনির ন্যাচারালিস হিষ্টোরিয়| কেন বিখ্যাত । 


8। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্রমালা £ঃ 


' (ক) ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ কর। (খ) ভারতের ইতিহাসে 
বিন্ধ্য পর্বতমাঁলার প্রভাব আলোচনা কর। (গ) ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব 
বর্ণনা কর। (ঘ) তিনদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ভারতের ইতিহাস কিভাবে প্রভাবিত 
হয়েছে? (ঙ) ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলা হয় কেন? (চ) ভারতবাসীর 
চরিত্রের উপর ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর। (ছ) ভারতের 
জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (জ) ভারতের রাজনৈতিক 
এক্যবোধের পরিচয় ইতিহাসে কিভাবে দেখা যায়? (ঝ) “বৈচিত্রের মধ্যে ওক্য এই 
ভাবধারা ভারত-ইতিহাঁসে কিভাবে ফুটে উঠেছে তা” আলোচনা কর । (4) বৈদেশিক 
পর্যটকদের বিবরণী কিভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার যৃল্যবান উপাদান রূপে 
কাজ করেছে? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
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(ক) কবে থেকে ভারতবর্ষে মান্থষের বসবাস শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়? 
(থ) পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির চিহ্ন ভারতের কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়েছিল? 'গ) 
কোন্‌ যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয় ? (ঘ) মধ্য প্রস্তর যুগ কি? (৪) ভারতের কোথায় 
সেয়ুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে? (ঙ) কোন্‌ যুগে কৃষির 
আবিষ্ধার হয়? (চ) হ্রপ্লা সভ্যতা কোন্‌ সংস্কৃতির যুগের সভ্যতা? (ছ) নব প্রস্তর 
সংস্কৃতির পরবর্তী পর্যায়কে কোন্‌ সংস্কৃতি বলা হয়? (জ) হরগ্না সভ্যতা কোথায় গড়ে 
উঠেছিল? (ব) মিশরীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? (এ) মেসোপটেসিয়ার 
সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? প্রাচীন ভারতবর্ষে নগরকেন্দরিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র 


কোন্টি? (6) গৰ্ডন চাইন্ড কে ছিলেন? (5) মহে্জোদড়ো স্থানটি কোথায় কোথায়, 


অবস্থিত ছিল? (ড) হরগ্না স্থানটি কোথায় অবস্থিত? (9) মহেঞ্জোদড়ো ও হ্রপ্লার 


ধ্লাবশেষ কাহারা আবিষ্কার করেন? মহেঞ্ডোদড়ো কথাটির অর্থ কি? (ন) 'হ্রপ্নায় 


প্রাপ্ত সীলগুলির অনুরূপ সীল ভারতের বাইরে কোন্‌ দেশে পাওয়া গেছে? (ত) সিন্ধু 
সভ্যতার অঞ্চলের অধিবাসীর! কোনু ধাতুর ব্যবহার জানতেন না? 


ও 


প্রশ্নাবলী *. ৩ 


২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তব্নভিত্তিক প্রশ্নাবলী 8 
₹ (ক) প্রাচীন) প্রস্তর যুগ কাকে বলে? ‘খ৷ ভারতবর্ষে মধ্য প্রস্তর যুগ কবে থেকে 

শুরু হয় এবং প্রায় কত খৃঃ পৃঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল? (গ প্রাচীন ও নবপ্রস্তর যুগের 
প্রধান পার্থক্য কি? (ঘ) কৃষি আবিষ্কারের ফলে. আদিম মানুষের জীবনে প্রধান কি 
পরিবর্তন ঘটে? (ঙ) সত্যতার আদিলীলাভূমি রূপে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলগুলি গড়ে 
ওঠে? (চ) মান্য কখন নগরকেন্দ্রিক সত্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম, হয়েছিল? (ছ) 
হ্রগ্না ও মহেঞ্জোদড়ে। ভিন্ন কোন্‌ কোন্‌ সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে? (জে) হরপ্লা 
সভ্যতার কাল নির্ণয়ে ইরাকে প্রাপ্ত সীলগুলি কিভাবে সাহায্য করেছে? (ঝ) কিভাবে 
হ্রগ্পা সভ্যতাকে প্রা্-আর্ধপভ্যতা বলা যায়? (এ) সিন্ধুদভ্যতার বদলে বর্তমানে 
হ্রগ্লা সভ্যত| নামকরণের যুক্তি কি? (ট) হ্রগ্না সভ্যতার ব্যপ্তি আলোচনা কর। 

৩। সংক্ষিপ্ত উন্তর-ভিত্তিক রচনা ধর্মী প্রশ্নাবলী 2 3 

(ক) মানবসভ্যতার মাত্রা কখন থেকে এবং কিভাবে শুরু হয়েছিল? খে) হরপ্পা 
মহেঞ্জোদড়োতে যে সুগঠিত নাগরিক জীবন ছিল সে কথা কি করে বুঝা যায়? (গ) হা 
সভ্যতার অধিবাসীদের সামাজিক জীবনঘাত্র। কিন্ূপ ছিল? ॥(ঘ) এ অঞ্চলের 
অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিবরণ দাও। (9) হরপ্না সভ্যতার জন্য আমরা 
গৌরবাস্থিত কেন? সিন্ুরপ্লা সভ্যতার বিলোপের কি কি কারণ অনুমান করা হয় ? 


j= 


তৃতীয় অধ্যায় 


১। বিষয়মুখী ও মৌখিজ প্রশ্নাবলী £$_ 

(ক) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? (থ) কোন্‌ সময়ে ভারতে আর্সভ্যত| 
বিকাশ লাভ করে? (গ) কাপাডোসিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত শীলালিপির নাম কি? (ঘ) 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের নাম কি? (ঙ) ধখেদের সাথে অন্য কোন্‌ গ্রন্থের 
অনেক মিল আছে? বেদ কয়টি? (চ) বৈদিক সাহিত্য কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি? 
ছে) বেদের যে ভাগে মন্ত্র আছে তাকে কি বলে? (জ) বেদান্ত কথার অর্থ কি? বে) 
বৈদিক যুগের দু'খানি দর্শন কি কি? বেদের শেষ ভাগের নাম কি? (এ) মহাকাব্য 
কয়টি ও কি কি? () সোমরস কি থেকে প্রস্তুত হত? (5) প্রাচীন গ্রীের মহাকাব্য 
ছুটির নাম কি? (ড) মহাভারতের প্রধান বিষয় কি? (9) বৈদিক যুগে রাজাকে 
পরামর্শ দানের জন্য কি কি সংস্থা ছিল? 4 


২। অভি সংক্ষিপ্ত উত্তরপর্মীপ্রশ্না লী 2. ॥ 
(ক) আর্ধগণ ভারতে প্রথম কোন্‌ কোন্‌ স্থানে বসবাস করে? (খ’ শ্ৰুতি বলতে কি 
বুঝ? (গ) খগ্সেদের একটি প্রচলিত প্রার্থনার উল্লেখ কর। (ঘ) ইংরেজ পণ্ডিত হুইটন 
খেদ সমন্ধে কি বলেছেন? (ও) চতুর্বেদের মূল বিষয়বস্ত কি? চে) বৈদিক সাহিত্যে বাদিণ 
ও আরণ্যক ভাগের মূল বিষয় কি? বর্ণাশ্রম কি? (ছ) চতুরাশ্রম বলতে কি বুঝ ? বো ও 


PPE CU নল 


৪. প্রশ্নাবলী 


বেদান্ডের সম্পর্ক কি? উপনিষদের প্রধান মর্ম কি? (জ) স্থত্র সাহিত্য কাকে বলে? 
দশরাজার যুদ্ধ কি? (ঝ) কি বিষয়কে কেন্দ্র করে দাক্ষিণাত্যে আর্যপ্রভাবের ইঙ্গিত বহন 
করে? (এট, বৈদিক যুগে সমাজে নারীর স্থান কি ছিল? 

৩। সংক্ষিপ্ত টত্তর ভিত্তন্ =চনাত্মক প্রশ্নাবলী ৪__ 

(ক) আর্দের বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতটি লিপিবদ্ধ কর । 

(খ) আর্টদের রাষ্ট্রকাঠামোর রূপটি বর্ণনা কর। 

(গ) বৈদিক যুগে আর্ধদের অর্থনৈতিক জ বন আলোচনা কর 

(ঘ) আর্ধদের ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল? 

(ঙ) বৈদিক যুগের শেষের দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উন্নতির বিবরণ দাও । 

(8) উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার প্রসার সঙ্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

(ছ) আর্যদের আমলেই ভারতে যে লৌহ যুগের স্থচনা হয় তার একটি প্রমাণ উল্লেখ 
করে কিভাবে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে তীর বিবরণ দাও । 


চতুর্থ অধ্যায় 
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(ক) জৈনধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? (খ) মহাবীর কত খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন? 
(গ) কি থেকে জৈননামের উৎপত্তি হয়? (ঘ) জৈনরা কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি? (ও) 
বৌদ্ধধর্মের প্রবর্ক কে ছিলেন? (চ) তিনি কত শ্ীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন? ছে) গৌতম 
এন মায়ের ও মাতৃত্বসার নাম কি? (জ) গৌতম বুদ্ধের পুত্রের নাম কি? (বা) কোথায় 
তিনি প্রথম ধর্ণ্রচার করেন ? (4) তিনি কতবছর বয়সে: দেহত্যাগ করেন? (ট) 
মহাবীর কোথায় দেহ্রক্ষা করেন ? 


২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী £_ 
(ক) বৈদিক যুগের শেষভাগে সাধারণ মানুষ ্রা্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে কেন অসন্তুষ্ট হয়ে 
ওঠে? 


(খ) মহাবীর কিভাবে জিন নামে পরিচিত হন? 

() কিভাবে গৌতম 'বদ্ধ' নামে পরিচিত হন? 

(ঘ) অষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ কি? 

(6) বৌদ্ধ সংগীতি কি এবং কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? 
(5) ত্ৰিপিটক কি এবং তিনটি ভাগের মূল বিষয় কি? 


(থ) 
(গ) 
দেখাও । 
(ঘ) 
(ও) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 


সা 
(ক) 
(খ) 
() 
(ঘ) 
(ঙ) 
(চ) 
ছে) 
(জ) 
(ঝি) 
(ঞ) 
(ট) 
($) 
ডে) 


প্রশ্নাবলী রত 


মহাবারের জীবনী আলোচনা কর। 
জৈন ধর্ের যুলনীতিগুলি আলোচনা করে হিন্দুধর্মের সাথে যিল-অমিল 


গৌতম বুদ্ধের জীবনী আলোচনা কর। 

ভারতে ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির বিবরণ দাঁও। 
বৌদ্ধধর্মের সাথে জৈনধর্ধের পার্থক্য আলোচনা কর। 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তির কারণগুলি উল্লেখ কর। 
বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। 


পঞ্চম অধ্যায় 


বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী $= 

মহাজনপদ কথাটির অর্থ কি? 

মগধের কোন্‌ রাজা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন? 
শিশুনাগ কে ছিলেন? 

নন্দরাঁজার সেনাপতির নাম কি? 

কত শ্রাঃ পৃঃ আলেকজাগারের মৃত্যু হয়? 
সেলুকাস কে ছিলেন? 

‘ইণ্ডিকা, গ্রন্থটি কার লেখা? 
অশোকের পিতার নাম কি? 

অশোকের কোন্‌ লিপিতে কলিঙব যুদ্ধের কথা জানা যাঁয়? 
প্রাচীন ভারতে কোন্‌ সম্রাটকে প্রকৃতপক্ষে রাঁজধি বলা যায়? 
সাইরাস কোথাকার সম্রাট ছিলেন? 
আলেকজাগ্ডার কোন্‌ দেশের রাজা ছিলেন? 

পাঞ্জাবে কার সাথে তীর যুদ্ধ হয়েছিল ? 


(৪) ব্যাকট্রিয়া কোথায়? 


(৭) 
(ত) 
7 (খ) 
(09) 
(ধ) 
(ন) 


ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও পহলব রাজাদের অন্ততঃ ১জন করে নাম উল্লেখ কর। 
সাচী স্তুপ কোথায়? 

কুষাণগণ কোন্‌ জাতি হতে উদ্ভূত ? 

বুধাণযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? 

অশ্বঘোষ কে ছিলেন? 
নাগাৰ্জুন কে ছিলেন? ক্ষত্রপ কাকে বলে? মিলিন্দ কে ছিলেন? কণিফের 


ধর্মমত কি ছিল? 


ঙ প্রশ্নাবলী 


(প) সাতবাহন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন? 

(ফ) ‘এলাহাবাদ প্ৰশস্তি’ কে রচনা করেন? 

(ব) গুপ্তবংশের কোন্‌ সম্রাটকে নেপোলিয়নের সাথে তুলনা কর! হয়? 

(ভ) কোন্‌ সম্রাট শকারি নামে পরিচিত ? 

(ম) গুপগ্তবংশের কোন্‌ সম্রাট বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন? 

(য) বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্বের নাম বল। 

(র) ফাহিয়েন কোন সময়ে ভারতে আসেন? 

(ল) গুপ্তযুগের কয়েকজন কবি ও নাট্যকারের নাম বল? 

(ব) বিশাখদত্ত কোন্‌ গ্রন্থ রচনা! করেন? 

(শ) ুচ্ছকটিকম্‌” গ্রন্থ কে প্রণয়ন করেন? 

(ষ) “কিরাতার্জনিয়ম্*এর লেখক কে ছিলেন? 

(স) পঞ্চত্্ গ্রন্থের রচয়িতা কে? 

(হ) গুপ্তযুগের কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম কর। 

(ক্ষ) অজন্তা গুহার শিল্পকর্মের একটি উদাহরণ দাঁও। 

২। অভি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী £__ 

(ক) ষোড়শ মহাজনপদের নামগুলি কি কি? 

(খ) মৌরধসামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দরগুপ্ত কিভাবে নন্দবংশ ধংস করেন? 

(গ) মগধে কোন্‌ কোন্‌ রাজবংশ রাজত্ব করেন? 

(ঘ) চন্দগুপ্ত ও সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধের পর উভয়ের কিরূপ সহ্ন্ধ ছিল? 

(ঙ) গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আমরা কি জানতে পারি? 

() রাজুক ও ধর্মমহামাত্রদের করণীয় কাজ কি ছিল? 

(ছ) এইচ. জি. ওয়েলস্‌ অশোক সম্বন্ধে কি বলেছেন ? 

- জে) আলেকজাণ্ডার কতৃক স্থাপিত কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশের নাম কর। 

(ঝ) পহলবরাজ গণ্ডোফার্ণিসের কৃতিত্ব সংক্ষেপে বল । 

_ (৫) শকাৰের প্রবর্তক কে এবং কখন থেকে? 

(ট) চরক কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জানা যায় ? 

(5 বন্থমিত্র কেন প্রসিদ্ধ ছিলেন? 

A সাতবাহন শাসনব্যবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অশোকের শাসনব্যবস্থা থেকে 
? 

(6) সমূরপ্ত যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তা” কিভাবে জানতে পারি? দ্বিতীয় 
চন্দগুধই যে কিংবাদন্তীর বিক্রমাদিত্য তা” কিভাবে অন্থমিত হয়? (৭) ফাহিয়েনের 
বিবরণে প্রাচীন ভারতে নার জাতির অবস্থা কিরপ ছিল? 

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভ্িত্তিহ রচনাধ শা প্রশ্ন'বলী £_ 

(ক' ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম মগধের উথানে বিশ্বিসার ও অজাতশব্রর কৃতিত্ব 
আলোচনা কর। 


্রশ্নীবলী ৭ 

(খ) চাণক্যের সহযোগিতায় চন্দরগুপ্ত মৌর্যের উান বর্ণনা কর । 

(গ) মৌর্ধশীপনব্যবস্থায় রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসন পরিচালনার বিবরণ দাঁও। 

(ঘ) মৌর্যসম্্রট চন্্প্প্তের কৃতিত্ব নিরূপণ কর। মেগাস্থিনিস প্রাচীন ভারতের 
সামাজিক ও জাতিভেদ সম্বন্ধে যা’ বলেছেন তা” লেখ । 

(ঙ) অশোকের “ধর্মবিজয়’ নীতি গ্রহণ করবার কারণ কি? 

(8) দেশেও বিদেশে বৌদ্বধর্মপ্রচারে অশোক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? 

(ছ) ভারতের শ্রেট সম্রাটরূপে অশোকের কৃতিত্ব আলোচনা! কর। 

(জ) অলেকজাগারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফলাফল বিবৃত কর। 

(ঝ) কুষাণ সম্রাট কণিষের আমলে সাহিত্য ও বিদ্যচ্গার উন্নতির বিবরণ দাঁও। 

(ঞ) গান্ধার শিররীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 

(ট) সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব নিরূপণ কর । | 

( উত্তর ও দক্ষিণ ভারত বিজয়ে সমুদ্রগুধ যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা 
আলোচনা কর। (ড) শাসকরপে সমুদ্রগুপ্ের কৃতিত বিচার কর। _ 

(9) দ্বিতীয় চন্দগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প সাহিত্যের উন্নতির বিবরণ দাও। 

(৭৷ চৈনিক পরিব্রাজক ফাঁহিয়েনের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর । 

গুপ্ত সংস্কৃতির প্রধান প্রধান 'বৈশিষ্্য আলোচনা করে তুমি কি গুপতযুগকে-'্র্ণ যুগ’ 
বলে মনে কর? গুপ্ত-সম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


১।. বিষয়মুখী ও (মৌখিক প্রশ্নাবলী ৫ 

(ক) ভারতে হুণ আক্রমণ কখন হয়? 

(খ) দুজন হৃণ-নেতার নাম কি? . (গ) হৃণগণকে চূড়ান্তভাবে কে পরাজিত করেন ? 
(ঘ) বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে কে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন? 

(ঙ) হ্্বর্ধন কে ছিলেন? 

(5) ভারতের কোন্‌ দিকে হর্ষের সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল? টু 
(ছ) ভারতের দক্ষিণ দিকে তীর রাজ্যসীমা কোন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ? 
(জ) হর্ষের সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? 

(ব) হিউয়েন-সাঙ, কে ছিলেন। (এ) বাণভট্ট কে ছিলেন? ॥ 
(ট) ত্ৰিকোণ ছন্দ বলতে কি বুঝ? টন 
( নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালের গ্রন্থাগারগুলির নাম কি? 

(ড) পালবংশের প্রতিচাতা কে? 

(9) দানসাগর ও অদ্ভূত সাগর কার রচনা? 

(৭) ‘পরম বৈষ্ণব’ উপাধি কে লাভ করেন? 

(ত) বাদামীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে? 


৮ প্রশ্নাবলী 


(খ) রাষ্ট্রহূট বংশের শ্রেষ্ট নরপতি কে ? 
(দ) বিক্রমাঙ্কদেব চরিত কাহার রচনা? 
7.(ধ) ষষ্ট বিক্ৰমাদিত্য কোন্‌ রাজবংশের সম্রাট ছিলেন? 
(ন) কার্ধীর পল্লববংশের শ্রেষ্ট নরপতি কে? 
(প) চোল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে? 
(ফ) ভারতসংলগ্র কোন্‌ সাগর চোল হদে পরিণত হয় ? 
[| 


২। শুন্তস্থান পুরণ কর 2 

যোড়শ মহাঁজনপদের মধ্যে প্রধান রাজ্যটির নাম | মগধের উত্থান শুরু হয় 
এর সময় হতে। শেষ নন্দরাজা ছিলেন -_। চন্দগুপ্ত মৌর্ের মন্্রণাদাতা 
ছিলেন _-| সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন __ থেকে _পন্ত। দ্বিতীয় চন্দগুপ্চের 


রাজত্বকাল ছিল--থেকে -_-। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ভারতে আসেন এর 
রাজত্বকালে । হিউয়েন-সাঙ এসেছিলেন __ এর রাজত্বকালে । সমুদ্রগুণ্ডের রাজত্বকাঁল 
সম্বন্ধে জানা যায় __ লিপি থেকে। রাজা শশাঙ্ক সন্ধে জানা যায় __ গিরিগাত্রে 
উৎকীর্ণ লিপি থেকে । = 


৩। অভিসংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী = 

(ক) ভারতে প্রথম হুণ আক্রমণ কোন্‌ সময়ে হয় এবং এই আক্রমণ কিভাবে 
প্রতিহত হয়? 

(থ) গৌড়রাজ শশাঙ্কের সাথে মৌথরী বংশের রাজার কিরূপ সম্পর্ক ছিল? 
পুষ্যভূতি বংশের সম্রাটের সাথে যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল? 

গ) শশাঙ্ের ক্কৃতিত্ব কিভাবে ইতিহাসে বিরৃত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? 

(ঘ) হ্্ধবর্ধনের রাজ্যসীম। উল্লেখ কর। 

(৬) হর্ষের দানশীলতা সম্বন্ধে হিউয়েন সাও কি বলেছেন? 

(চ) হিউয়েন সাউং হৃর্ধের শাসন-ব্যবস্থ সন্ধে কি বলেছেন? 

(ছ) জ্ঞাণীগুীর পুষ্টপোষকরপে হর্ষের কার্যাবলী আলোচনা কর। 

(জ) কনৌজের আধিপত্য নিয়ে ত্রিকোণ ছন্দের কি ভাবে পরিসমাপ্তি হর? 

(ঝ) পালবংশের শ্রেষ্ট নরপতি সম্বন্ধে তার কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

(এ) নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয় ভারতের কোন্‌ রাজ্যে অবস্থিত ছিল? 

(ট) শীলভদ্র কে ছিলেন? 

(9 অতীশ দীপঙ্কর কে ছিলেন? (খ) সেনবংশ্র প্রতিষ্ঠাতা কে? 

(ড) লক্ষণসেনের আমলে কোন্‌ মুসলিম সেনাপতি নদীয়া আক্রমণ করেন? 

(9) রাষ্ট্রুটরাজ তৃতীয় গোবিনের কৃতিত্ব নিরপন কর। 

(৭) কল্যাণের চালুক্যবংশীয় সমর ষষ্ট বিক্রমাদিত্যের বিজয় অভিযান কোন্‌ কোন্‌ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়? 

(ত) কাঞ্চীর পল্পব-বংশীয় রাজাদের কৃতিত্ব নিরূপণ কর । 


প্রশ্নাবলী ৯ 
(থ) চোল-নৌশক্তির বিবরণ দাও। 
(দ) চোলদের আমলে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের বিবরণ দাও । 


৪। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নমালী $= | 

ক) হ্্যবর্ধনের রাজত্বকালে আগত চৈনিক পরিব্রাজক কতৃক প্রদত্ত বিবরণে 
সেকালের কথা কি জানা যায়? 

(থ। হ্ধবর্ধনের সাথে শশাঙ্ক ও দ্বিতীয় পুলকেনীর যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? 

(গ) পালরাজ। ধর্মপাল ও দেবপালের কৃতিত্ব আলোচনা কর । 

(ঘ) বাদামীর চালুক্যবংণীয় রাজা দ্বিতীর পুলকেনর কৃতিত্ব নিরূপণ কর। 

(ও) চোলসত্রাট প্রথম রাজেন্দ্রচোলের কৃতিত্ব আলোচন! করে চোল শাসনব্যবস্থার 
গুরুত্ব নিরূপণ কর। 


«| করণীয় কাজ 3. 

(ক, এঁতিহাসিক স্থানানিদ্দেশক ভারতের মানচিত্র একে ষোড়শ মহাজনপদের 
অবস্থান দেখাও । প্রাচ।ন ভারতীয় সাশ্রাজ্যগুলির আনুমানিক সীমানা মানচিত্রে দেখাবে ! 
আর একটি মানচিত্রে অশোকের প্রধান প্রধান শিলালিপি ও স্তশ্তলিপির স্থান দেখাবে, 
একটি মুদ্রা একে তাতে সমুবগুপ্থের ছবি আকবে। 

(খ) মৌর্য, গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের একটি করে সময়রেখা অশাকবে। 

(গ) প্রচন ভারতের বিখ্যাত সাহিত্যিক, এতিহাসিক, বিজ্ঞানা, শিল্পীদের রচনা, 
আবিষ্কার ও শিল্পকীত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ( টেবুলার ফর্মে) তৈরী করবে । 


সপ্তম অধ্যাকস 


১। এক কথায় উত্তর দাও £_ 

(ক) সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন কি হয়? 

(খ) পরাশর কোন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন? 

(গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়টি কেমন ছিল? 

(ঘ) ‘নাথ’ সম্পদায়ের প্রবর্তক কে? 

(৬) শঙ্করাচার্য কোন্‌ দর্শনের প্রবক্তা ? 

(চ) “চধাপদ” কি? 

(জ) দু’ জন চর্যাপদ রচয়িতার নাম বল। 

(ঝ) “অভিধান রত্রমালা” কার রচিত? 

(এ) পালযুগের শ্রেষ্ট আযুর্বেদের নাম কি? 
0) বিক্রমশিলা বিশ্ববিষ্ঠালয় কে স্থাপন করেন? 

(ঠ. গজন্তপুরী বিহার কে নির্মাণ করেন? 


১০ প্রশ্নাবলী 

(ড) পালযুগের বিখ্যাত দু জন শিল্পীর নাম কর। ' ' '- 
(ঢ) সেনযুগের বিখ্যাত শিল্প'র নাম কি? কৌলিন্য প্রথার কে প্রবর্তন করেন? 
(৭) “লিঙ্গায়েত’ সম্প্রদায় কে'গঠন করেন? ভ 
(ত) রাষ্ট্রক্টদের আমলে কোন্‌ কোন্‌ আরবায় পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেন? 
(থ) ইলোরার 'কৈলাসনাথ মন্দির কে নির্মাণ করেন? 
(দ) খাজ্রাহোর মন্দিরগুলি কোন্‌ রাজাদের কাঁতি ? 
(ধ) পল্লবশিল্পের শ্রেষ্ট নিদর্শন কি? 
(ন) নল-দময়ন্তীর প্রেমরাহিনীর তামিল সংস্করণের নাম কি? 
(প) উড়িয্যার মন্দির শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মারক কোন্টি? 
(ফ) দীলওয়ারা মন্দির ভারতের কোথায় অবস্থিত ? 
(ব) ইন্দোনেশিয়ার বিমান ভারতের কোন্‌ নামে অঙ্কিত ? 
..ভ) কোন মোদ্গল নায়ক বৌদ্ধধর্দের অনুগামী ছিলেন? 
 (আ) তিজতে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন? 
(য) অতীশ দীপঙ্কর কত খ্রীঃ দেহ্রক্ষা করেন? 

'_ (র) কঙ্থোজের বর্তমান নাম কি? 
(ল) কোন্‌ অঞ্চল সুবরণুমি নামে পরিচিত ছিল? ট 
(ব) কম্বোজ রাজবংশের অবিদ্মরণীয় কীর্তি কি? 

(শ) জাভার শৈলেন্দ্রবংশের শ্রেষ্ট কতি কি? 


২। অডিসংক্ষিপ্ত বিষয়মুখী প্রশ্নমাল! £_ 

(ক) ভারতে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দ র মধ্যে সামন্ততাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিকাশের 
ফল কি হয়েছিল? 

(খ) সে যুগে জনসাধারণের অবসর বিনোদনের মাধ্যম কি ছিল? 

(গ) পূর্ব ভারতের কোন্‌ বন্দর দিয়ে কোন্‌ কোন্‌ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো ? 
(ঘ) ভক্তিবাদের যূলকথা কি? রড 
(ও) শঙ্করাচার্যের দর্শনের মর্মকথা কি? 

(চ) সন্ধ্যাকরনন্দা-রচিত রামচরিত থেকে আমরা কি জানতে পারি? 

(ছ) চালুক্য আমলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের উল্লেখ কর। 

(জ) রাষ্্রটধুগের কবি ও সাহিত্যিকদের কীর্তি আলোচনা কর। 

(ঝ) চন্দেলযুগের শিল্পকীর্তির বর্ণন] দাও । 

(4) পল্লবযুগের শিল্পকীতির বর্ণনা দাও। 

(ট) দ্রাবিড় মন্দির শিল্প কি? 

(5) উড়িত্যার গঙ্ রাজাদের শিল্পকীত্তির বর্ণনা দাও। 


(ড) মধ্য এশিয়ার তাকলামাকান অঞ্চলে প্রাপ্ত ভারতীয় প্রত্বউপাদান দেখে 
রে কি বলেছেন ? 


প্রশ্নাবলী ১৯ 


() বৃহত্তর ভারত বলতে কি বুঝায় ? 

(৭) কাকে 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চ্ বলা হয়? 

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধমী প্রশ্নীমাল1 2 

(ক) ভারতে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দী সময়ের মধ্যে যে সামন্ততাস্ত্িক সমাজব্যবস্থার 
উদ্ভব হয় তীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। i 

(খ) সে সময়ে অর্থ নৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দাও। 

(গ) "ম হতে ১২শ’ শতকের মধ্যে ভারতে কিরপ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল? 

(ঘ) পাল যুগে বাংলার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা 
কর । 

(ও) সেনযুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাবন সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। 

(চ) পাল ও সেনবুগে চিত্ৰশিল্প, স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ষের উন্নতির বিবরণ দাও । 

(ছ) বহিবিশ্বের সাথে স্থলপথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে 
যা জান লেখ । 

(জ) বহিবিশ্বের সাথে জলপথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের 
বিবরণ দাও। 

৪। (ক) বড় করে একখানা ভারতের মানচিত্র এ'কে বৃহত্তর ভারতের স্থানগুলো 
এবং ভারতের সাথে তাদের যোগাযোগ পথ দেখাবে । 

(খ) “ীপময় ভারত_এর একখানা মানচিত্র একে ভারতের সাথে জলপথে 
তাদের যোগাযোগের পথ চিহ্নিত কর। রি 

ভারতের একটি রেখা-মানচিত্রে এতিহাসিক স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর এবং 
বন্ধনার মধ্যে উপযুক্ত ক্রমিকসংখ্যা বলাও £_ 

(ক) হরপ্না ( ) (থ) মহেঞ্জোদড়ো ( ) (গ) পুরুষপুর ( ).. (ঘ) 
গৌড় ( ) (ও) মগধ () 0৪) প্ৰয়াগ ( ) (ছে) পাটলিপুত্ৰ ( ) জে) 
উজ্জয়িনী ( ) বে) কাশী () (ঞ) কলিগ ( ) টে) কাঞ্চী () 
(9 তাত্লিপ্ত (.) (ড) বৈশালী ( ) 6) তক্ষশিলা () (৭) 
বুয়া ( ) (ত) সাচী ( ) থে) নালন্দা ( ) দে) বাতাপী ( ). 
(ধ) অজন্তা ( ) (ন) 'ইলোরা ( ) পে) কনৌজ ( )(ফ) তক্ষণীলা ( ) 
(ব) কল্যাণ ( ) (ভ) মাছুরা () 

৪ শুন্তস্থান পুরণ কর ৪ 

(ক) মেগাস্থিনিসের মতে ভারতে শ্রণীগুলি ছিল যথাক্রমে -_-| (খ) ফাহিয়েন 
ও হিউয়েন সাঙ, ভারতে এসেছিলেন যথাক্রমে _- এবং _- এর রাজত্বকালে । (গ), 
কাদদ্বরীর লেখক ছিলেন _---| (ও) প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত চিকিৎসা শাস্জ্ 
ছিলেন _-| ও) জৈনধর্মের অন্গামীরা _--__ নামে বিভক্ত। (ছ) বৌদ্ধধর্মে প্রধান 
ছুটি ভাগ ছিল __ এবং _- | (জ) হ্্যবদ্ধনের লেখা বই হল = = ৷: 


১২ প্রশ্নাবলী 
অউ্ম অধ্যায় 


১। মুখে মুখে উত্তর দাও £_ ত 

(ক) ইতিহাসে যুগ বিভাগ কি ধর্ম দিয়ে না যুগ-বৈশিষ্্য দিয়ে হওয়া উচিত? (খ) 
ভারতে কোন্‌ সময়টিকে স্থলতান। যুগ বলা হয়? গে) হজরত মহম্মদ কখন পরলোক 
গমন করেন? (ঘ) মুসলমানদের ধর্মগুরুর উপাধি কি ছিল? (উ) কত খ্ৰীঃ সিন্ধুতে 
আরব অভিযান হয়? (চ) তখন সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন? (ছ) মামুদ কোথাকার 
স্বলতান ছিলেন? (জ) তিনি কতবার ভারত আক্রমণ করেন? (ঝ) তার সভায় 
কয়েকজন পণ্ডিতের নাম বল। (ঞ) ঘোর রাজযটি কোথায় ছিল? (8) পৃথু রাজ 
কোথাকার রাজা ছিলেন? (5) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কখন হয়েছিল? ।ড) মহম্মদ 
ঘোরীর সেনাপত্তির নাম কি ছিল? (9) কত রী: বক্তিয়ার খলজী নদায়া আক্রমণ _ 
করেন? (৭) “চহলগানী” কি? (ত) নব মুসলমান কাহারা? () মালিক কারুর কে 
ছিলেন? (দ) কোন্‌ সুলতান সর্বপ্রথম বাজারে জিনিষপত্রের দাম বেঁধে দেন? (ধ) 
কোন্‌ সুলতান দিল থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন? (ন) কোন্‌ হুলতান 
তামার নোটের প্রচলন করেন? (প) তৈমুরলদ্দ কত সালে ভারত আক্রমণ করেন? 
ফি) পানিপথের যুদ্ধে কে কে অংশ নেন এবং কত শ্রী উহা সংঘটিত হয় ? (ব) একডাল! 
দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল? (ভ) ‘চৈতন্য চরিতামূত” কে রচনা করেন? (ষ) বাহমনি 
'রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? যে) বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাহার ? (র). তালি- 


। 


ক) সিদ্ধুতে আরবী অভিযানের বাণিড্যিক ও সাংস্তৃতিক ফলাফল কি হয়েছিল? 
(খ) মল তান মামুদ কি উদ ভারত অভিযান করেন এবং তিনি সফল হয়েছিলেন 
কেন? 

(গ) মামুদ ও ঘোর'র অভিযানের মধ্যে যূল পার্থক্য কি? 

(ঘ) ইলতুৎমিসের প্রধান সমস্তাগুলি কি ছিল এবং কিভাবে তিনি সেগুলির 
সমাধান করেন ? 

ঙ) বলবন কিভাবে রাজকীয় ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? 

(চ) খিলজী সাম্রাজ্যবাদ কথাটির তাতপর্য কি? 

(ছ) বাইমনি রাজ্যের মন্ত্রী মাযুদ গাওয়ানের চারিত্রিক বৈশিষ্যগুলি কি কি? 

(জ) রাজা রুষ্ধদেব রায়ের আমলে বিজয়নগরের রাজ্য সীমা কতটা প্রসারিত 
হয়েছিল? 
- (ঝ) বিজযনগরের সাংস্কৃতিক উন্নতি কেন সবার প্রশংসা অর্জন করেছিল? 

(এ) হিনদুমুমলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ে বাংলার হুসেনশাহ ও কাশ্মীরের 'জৈনউল' 
'আবেদিনের পৃষ্ঠপোষকতা কিভাবে সহায়তা করেছিল? রতি এ 


প্রশ্নীবলী ১৬ 


(ট) সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুমূসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে ও কতটা 
হয়েছিল? 

() ভক্িবাদের মর্ম কথা কি? 

(ড) চৈতন্যদেবের বাণীর সারমর্ম কি? 

(6) সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব কতটা পরিলক্ষিত হয়? 

(৭) হিন্দুমুদলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে স্থফীবাদ কিভাবে ও কতটা প্রভাব 
ফেলে? 

(ত) উদুভাষাঁর কিভাবে উদ্ভব হয়? 


৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী রচনা ত্বক প্রশ্নীনলী ৪ 

(ক) ভারতে মধ্যবর্তীকালের ইতিহাসকে মুসলিম যুগে ভারত না বলে কেন মধ্যযুগে 
ভারত বলা যুক্তিযুক্ত ?_এ সম্বন্ধে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর। 

(খ) স্থলতানী যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

(গ) স্থলতান মামুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর। 

(ঘ) ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সম্পর্কে অল্‌ বিরণীর অভিমত ব্যক্ত কর । 

(ও) মহম্মদ ঘোরীর কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

(চ) ইলতুৎমিস ও বলবনের তুলনামূলক কৃতিত্ব বিচারে কাহাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে 
কর? ন 

(ছ) আলাউদ্দিন খিলজীর প্রশাসনিক কার্ধাবলীর আলোচনা কর । 

(জ) মহম্মদ তুঘলকের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে তীর সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব 
ধারণা বুঝিয়ে বল । | 

(ঝ) ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 

(ঞ) স্থলতানী সাম্রাজ্য পতনের কারণ আলোচনা কর। 

(ট) ইলিয়াস শাহী যুগের বাংলার সাংস্কৃতিক সাফল্য আলোচনা কর । 

(5) বিজয়নগরের গৌরব সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকগণ কি বলেছেন? 

(ড) হিন্দুমুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে ভক্তিবাদী আন্দোলন কিভাবে সহায়ক 
হয়ে ছল? 


নৰম অধ্যাক্স 


১। মুখে মুখে উত্তর দা? 
(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (খ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কার কার মধ্যে 
হয় কত শ্রীঃ? (গ) খান্ুয়ার যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? (ঘ) ভারতে বাবরের শেষ যুদ্ধ 
কোনটি? (ঙ) বাবরনামা কি? (চ) শেরশাহের শৈশবের নাম কি? (ছ) তিনি কোন্‌ 
রাজপথটি নির্মাণ করিয়েছিলেন? (জে) ভার প্রধান সেনাপতি 'কে ছিলেন? 


* 
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১৪ প্রশ্নাবলী 
(ঝ) হুমায়ুন কথাটির অর্থ কি? (এ) হুমাযুনের খ্যাতিমান পুত্রের নাম কি? () আকবর 
কণৃক চিতোর অবরোধে কে কে বীরত্ব পূর্ণ বাধা দেন? (5) আকবরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
মাধ্যমে কষ্ট ধর্মের নাম কি? ডে) তাঁর সাম্রাজ্য কয়টি বার বিভক্ত ছিল? (ঢ) আবুল 
ফজল কে ছিলেন? (৭) আকবরের পর কে মুঘল সিংহাসনে বসেন ? (ত) জাহাঙ্গীরের পুত্র 
খুৱরম কি উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন? (খ) কোন ইংরেজ দূত জাহাঙ্গীরের দরবারে 
আসেন?  (দ) কোন্‌ মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয় ? ধে) আওরঙ্গজেব 
কত খ্রীঃ মুঘল সিংহাসনে বসেন? (ন) শায়েস্তা থা কে ছিলেন? (প) আওরঙ্গজেব 
কোন শিখ গুরুর প্রাণদণ্ড দেন? শিবাজী কত খুঃ জন্মগ্রহণ করেন? (ফ) তীর মাতা 
ও পিতার নাম কি? (ব) ভারতে বিভিন্ন ইউরোপীয়-বণিক সংস্কার নাম কি? (ভ) 
মুঘলযুগে তিনজন ইউরোপীয় পর্যটকের-নাঁম কর? (ম) তুলসীদাস কি ভাষায় পুস্তক 
রচনা করেন? | 

২। অভি সংক্ষিপ্ত উত্তরিত্তিক গ্রশ্নীবলী £__ 

(ক) পাণিপথে বাবরের জয়ের কারণ কি? 

(খ) হুমাদনের ব্যর্থতা এসেছিল কেন? 

_(গ) “শোরশাহের সাফল্যের পেছনে কি কি কারণ রয়েছে বলে তুমি মনে কর? 

(ঘ) পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কাঁদের মধ্যে হয়েছিল? 

(ঙ) উত্তর ভারতে আকবর কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য জয় করেন? 

_ 6) জাহাঙ্গীরের প্রধান সাফল্য কি ছিল? 

(ছ) ভারতের ইতিহাসে শাহজাহানের বিশেষ অবদান কি ছিল? 

(জ) আও্রদজেব দৃক্ষিণাত্যে কতটা সফল হয়েছিলেন? 

(ঝ) মারাঠানায়ক শিবাজীর আমলে তীর রাজ্যের বিস্তৃতি কতটা হয়েছিল? 

(9) শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ধতিহাসিক রবিনসন কি বলেছেন? | 

(ট) শিবাজীর নৌবাহিনী কিরপ ছিল? | 

_ (5) জায়গীর কথার তাত্পর্ব কি? 

(ড) মৃঘলযুগে শিক্ষাব্যবস্থা কিরপ ছিল? 

(6) মুঘলযুগে সাংস্কৃতিক সাফল্যের মধ্যেও কি কি দুর্বলতা ছিল? 


৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনা ধর্মী প্রশ্নমাল1 := 
(ক) মুঘলযুগের বিভিন্ন উৎস সূত্রের বিবরণ দাঁও। 
(ধ) শেরশাহের শাসনব্যবস্থা কিরপ ছিল? 
. (গ) আকবরকে কি জাতীয় সম্রাট বলা যায়? 
(ঘ) আকবরের দরবারী বৈশিষ্ট আলোচনা কর। i 
(ঙ) আকবরের ধর্মমত কতটা মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতাঁর উদ্ধে উঠেছিল বলে তুমি মনে 
j { 


(চ) আকবরকে কি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত নির্মাতা বলা যায়? যুক্তিমহ বিচার কর । 


(ছ) 


প্রশ্নাবলী ১৫: 
হিন্দু, রাজপুত ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রে আকবর ও আঁওরঙ্গজেবের অনস্থত নীতির 


পার্থক্য আলেচেনা কর। 


(জ) 
(ব) 


শাহজাহানের শিল্পকীতি আলোচনা কর। 
আড্যনজের কক বিছা ও সোপান 


কি প্রভাব পড়েছিল? 


(ঞ্) 
কর। 
(ট) 
5) 
(ড) 
(6) 


শিবাজীর শাসনপদ্ধতি আলোচনা কর । ইতিহাদে শিবাজীর স্থান নিরূপণ 


আঙ্রঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নতি তাঁর সাআজ্যের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে ? 
শাসকও রাষ্ট্রনীতিবিদ রূপে আঁওরঙ্গজেবের মূল্যায়ন কর । 

ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা কর। 

মুখলযুগে জায়গীর সংকট কিভাবে সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণরূপে দেখা 


দেয়? (৭) যুঘলযুগে শিল্পোন্নতির বিবরণ দাঁও। 


১. 


(কে) 
খ্) 
গ) 
(ঘ) 
(ঙ) 
(6) 
(ছি) 
(জ) 
(ব) 
(a) 
(ট) 
(5) 
ড) 
(6) 
(৭) 


(ত) টিপু 


থে) 
(দ) 
ধ) 


দশম অধ্যায় 


মুখে মুখে বল £_ 
ইতিহাসের মৌলিক সত্য কি? 

সপ্তদশ শতাব্দ'র শেদভাগে ভারতে রাজনৈতিকভাবে কি অবস্থা দেখা দেয়? 
আওরহ্দজেবের ভ্রান্ত নীতি এ অবস্থাকে ভাল করেছে না আরও মন্দ করেছে ? 
আম র-ওমরাহদের মধ্যে কিরপ সম্পর্ক ছিল ? 

নাদির শাহ কোথাকার সম্রাট ছিলেন? কখন তিনি ভারত আক্রমণ করেন ? 
মুঘলসাগ্রাজ্যের ভগ্নন্তপের উপর কি কি খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়? 

কত শ্রী-তে শিবাজী স্বাধীনভাবে মারাঠা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন? 

কত খ্ৰীঃ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়? 

ভাঙ্কো-দা-গামা কি ছিলেন? 

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ কখন হয়? 

পলাশীর যুদ্ধ কখন ও কাদের মধ্যে হয়? 

কত শ্বীঃ ইংরেজরা দেওয়ানী লাভ করেন ? 
ফারুকশিয়রের ফারমান ইংরেজরা কত খ্রীঃ লাভ করেন ? 

বন্সারের যুদ্ধ কত খীঃ সংগঠিত হয়? 
‘অধীনতামূলক মিত্রতাঁ*র নীতি কে চালু করেন? 

স্থলতান কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন ? 

শ্ত্ববিলোপ নীতি? কে চালু করেন? 

‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ কে চালু করেন? 

বিশ্বের কর্মশালা” বলতে কোন্‌ দেশকে বুঝায়? 


১৬ প্রশ্নাবলী 


_(ন) ‘সম্পদের বহিগযন? কথাটির অর্থ কি? 

(প) কলকাতা মান্রাসা ও বারাণনী সংস্কৃত কলেজ কবে স্থাপিত হয়? 
(ফ) রামমোহন কে ছিলেন ? 

(ব) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে ছিলেন ? 

(ভ) ফরাজী” কথাটির অর্থ কি? 

(ম৷ দামিন-ই-কো কি? 

(য) ‘হুল’ কি? 

(রা দুজন সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়কের নাম কর। 

(ল৷ সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্বে কারা ছিলেন? 

(ব) কত খ্রীঃ যহারাণী ভিন্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়? 


২৪ অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নমালা £ 


(ক) মুঘলসাগ্রাজ্যের পতনে আওরঙ্গজেবের অনুস্থত নীতিগুলি কিভাবে দায়ী” 
ছিল? 

(থ) নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফলাফল কি? 

গ) শিখ শক্তির উানে শিখ গুরু নানক থেকে দশম গুরু পর্যন্ত সবার নাম বল। 

(ঘ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল কি? 

(ঙ) ভারতের সাথে বহির্বাণিজ্যের প্রাচ'ন পথগুলি কি ছিল? 

(চ). কর্ণাট যুদ্ধে ফরাসী শক্তির ব্যর্থতার কারণ কি? 

(ছ) ফারুকশিয়রের ফার্গানকে ইংরেজদের বাণিজ্যের “ম্যাগনাকার্ট!? ব! মহাসনদ 
কেন.বলা হয়? 

(জ) পলাশীযুদ্ধকে কি “তামাসাযুদ্ধ' বলা যায় ? 

(ব) দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পায়? 

(a) ইংরেজ কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আদিপর্বে কি কি বিষয়ে ইংরেজরা 
অভিনজ্ঞত| বা শিক্ষা লাভ করেন ? 

(ট) ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইংরেজ মনোভাব কিরূপ ছিল? 

(5) ‘অধীনতাযূলক মৈত্রী’ নীতির তাৎপর্য কি? 

(ড) শিখশক্তির উথানে রণজিৎ সিংহের অবদান কি? 

() দ্বত্ববিলোপ' নীতির তাৎপর্য কি? 

€ণ) দ্বৈতশাঁদন বলতে কি বুঝ? 

(ত) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল কি হয়েছিল? 

(থ) ভারত থেকে “সম্পদের বহিগর্ন* সন্ধে দাদাভাই নৌরজী কি বলেছেন? 

(দ) ভারত থেকে সম্পদের বহির্গমন সম্বন্ধে মাদ্রাজ রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি সিভার্স 
কি বলেছেন? 

(ধ) ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দেশজ শিক্ষা কিরূপ ছিল? ন্‌ 


৩। 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 


প্রশ্নাবলী ১৭ 
ভারতের আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তনে উডের দলিলের তাৎপর্য আলোচনা 


পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও নবজাগরণের প্রকৃতি আলোচনা কর । 
ভারতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে মন শীদের ভূমিকা সংক্ষেপে বল 
ওয়াহাবা আন্দোলনের নেতার লক্ষ্য ও আদর্শ কি ছিল? 

কোল উপজাতি বিদ্রোহের কারণ কি? 

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কি কি? 

সাওতাল বিদ্রোহের তাৎপর্য বর্ণনা কর। 

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কি কি? 
বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি কি কি? 

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোঁষণাপত্রে কি বলা হয়? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধমী প্রশ্নমালা £ 

আওরদ্গজেবের পর মুঘলদাত্রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখ| দেয়? 
পেশোদ্াদের শাসনে মহারাষ্ট্রের উখান ও পতনের কারণগুলি আলোচন! কর। 
দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? 

পলাশী যুদ্ধের কারণগুলি আলোচন! করে বাংলার স্বাধীন নবাবী শেষ হওয়ার 


পেছনে সিরাজের প্রধান ত্রুটি অনুসন্ধান কর । 


(ও) 
(চ) 
(ছ) 


ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য স্থাপনে ইংরেজ শাসকদের কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
লর্ড কর্ণওয়ালিশ কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন? 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্থে বাংলার শিল্পে ও বাণিজ্যে ইংরেজ কোম্পানীর 


গুপনিবেশিক ার্থ কিভাবে ক্ষতি করে? 
(জ) উনিশ * শতকের শেষার্থে বৃটেনের পির বিশ্বের ফলে ভারতকে কিভাবে 
কীচামাল যোগানকারী দেশ রূপে ব্যবহার করা হয়? 


(বৰ) 


উনবিংশ শতাৰীর ঘাটের দশক পর্বত ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার গতি 


প্রকৃতি আলোচন] কর। 


(ঞ) 
কর। 
(ট) 


বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান উল্লেখ 


ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি ছিল? এ বিষয়ে সৈয়দ আহম্মদের 


আলোচনা কর। 
(5) ভারতে কোল বিরহী বিরান, 
ধ করতে সামিল হয় 


(ড) 
(6) 


তাল বি ON SOME 


১৫৭ সনের বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল? 


(0) সিপাহী বিস্তোহ্‌ ভারতের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে? 
ইতি-নবম-প্রশ্ন_২ 


১৮ প্রশ্নাবলী 


8। শ্ুন্তস্থান পুরণ করণ 2 ৃ 

ওয়াহাবী __ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল __ এবং _- সনে । লর্ড ক্যানিংএর 
-_ প্রবর্তনের ফলে অসন্তোষ আরও বুদ্ধি পায় । ১০৫৭ সনের বিদ্রোহে বিহারের নেতা 
ছিলেন ৷ 


আরও কিছু প্রশ্নমালা 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ নি্্ষ্টি পাঠক্রমে বিভিন্ন প্রকারের নৈব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত 
উত্তর যুলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত রচনাধ্মী প্রশ্ন প্রভীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । এছাড়া মৌখিক 
পরীক্ষার ও প্রবর্তন করা হয়েছে । এইসব কারণে ইতিহাস বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের 
প্রশ্নগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হলে তাঁদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হবে। তাই 
এখানে বিভিন্ন ধরনের আরও কিছু প্রশ্নমালা দেওয়া হল £__ 

ইতিহাসের বিষয় অংশের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের নমুনা! £₹__. Types of Ques- 
tions on the Content portion of the Syllabus of History ) :— | 


(ক) শুদ্ধিকরণ মুলক অভী ক্ষ! (Correction Type Questions) £ 

(১) গজনীর স্বলতান মামু অনহিল ওয়াড়ার চালুক্যরাজ প্রথম ভীমকে পরাজিত 
করেন এবং তার রাজ্য অধিকার করেন-_ভুল। 

গ্রজনীর সুলতান মামুদ অনহিল ওয়াড়ার চালুক্যরাজ প্রথম ভীমকে পরাজিত করেন, 
কিন্ত তার রাজ্য অধিকার করেননি_ শুদ্ধ । 

(২) দশম শতাব্দীতে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মোঙ্গলর| পারস্ত থেকে এসে ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করে__তুল। 

দশম শতাব্দীতে শিয়া সপ্রদারতৃক্ত তুকারা আফগানিস্থানের গজনী থেকে এসে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন- শুদ্ধ। 

(৩ মহম্মদ বিন-তুঘলকের যুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ব্যবস্থা 

মহম্মদ বিন-তুঘলকের তামার নোটের প্রচলন নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ব্যবস্থা 
শুদ্ধ । 

(৪) খান্ুয়ার যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের সাফল্য পাঠান শক্তির উপর বিরাট আঁঘাত 
হানে ভুল। 

খানুয়ার যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের পরাজয় রাজপুত শক্তির উপর বিরাট আঘাত হানে 
শুদ্ধ । 

(৫) বালখ ও বদক্সান অভিযানে শাহজাহানের সাফল্য মোঘল সামরিক বাহিনীর 
অপরাজেয় ক্ষমতাকে প্রমাণিত করল-_ভূল। 

লিং ও ৰদৰ্সান অভিযানে শাহজাহানের ব্যর্থতা মোঘল সেনাবাহিনীর দুর্যলতাকে 
প্রমাণিত করল- শুদ্ধ। 

(৬) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের স্বযোগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উখান ঘটল-_ভুল। 


প্রশ্নাবলী ১৯ 


স্থলতানি সাম্রাজ্যের পতনের স্থযোগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উথান ঘটল-_শ্ুদ্ধ। 

(৭) শিখনেতা রণজিৎ সিংহ ১৮১২ খ্রীঃ লাহোরের চুক্তি দ্বার! ইংরেজদের সাথে 
বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়__তুল। 

শিখনেতা রণজিৎ সিংহ ১৮০৯ খ্রীঃ অমৃতসর সন্ধি দ্বারা ইংরেজদের সঙ্গে বনধত্বমূলক 
সম্পর্কে আবদ্ধ হল- শুদ্ধ। 

৬) পার্ের শাহ দো মূহন্মদকে ইংরেজরা বন্দী পে কলকাতা এনেছিল_ুল। 

আফণানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদকে ইংরেজরা বন্দীরপে কলকাতা এনেছিল 

শুদ্ধ। 

(খ) (১) বারাণপীর চালুক্য বংশীয়দের যুদ্ধে হর্ষবর্ধন বিজয়ী হয়েছিলেন__ভুল । 

বাতাপীর চালুক্যবংশা দের ( ২য় পুলকেনী ) হাতে হ্্ষবর্ধন পরাজিত হয়েছিলেন 
শুদ্ধ । 

(২) প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে গজনীর মহম্মদের হাতে পৃয্বীরাজ পরাজিত হয়েছিলেন 
_-ভূল। 

তরাইনের ১ম যুদ্ধে (১১৯১) পৃথীরাঁজ মোহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করেছিলেন 
শুদ্ধ। 

(৩) ফিরোজ তুঘলক আকবরের সহনশ।লতা৷ নীতির ক্ষেত্রে পূর্বস্থরী ছিলেন 
ভুল। j 

কাশ্মীরের জয়নাল আবেদিন আকবরের সহনশীলত! ন তির ক্ষেত্রে পূর্বস্থরী ছিলেন 
শুদ্ধ । 

(৪) সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল_ভুল। 

মহম্মদ বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- শুদ্ধ । 

(৫) ২য় আলমগীরের রাজত্বকালে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন 
ভুল। 

সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নাঁদির শাহ্‌ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন_ শুদ্ধ । 

(৬) উরংজেব চিতোর অধিকার করেন এবং পদ্মিনীকে হরণ করেন-_ভুল । { 

আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করেন, কিন্তু পদ্মিনীকে হরণ করতে পারেননি_শুদ্ধ। 

(৭) ৬য় পানিপথের যুদ্ধে ইরাণের আহম্মদ শাহ আবদান।র কাছে মুঘল সম্রাট 
পরাজিত হয়েছিলেন-__ভূল। 

নিপু আগ িন্ানের আহ শাহ আবদালীর লা ঠা 

পরাজিত হয়েছিল- শুদ্ধ । 
(৮) অয় মারাঠা যুদ্ধে লর্ড ওয়েলেসলির আমলে সর্বপ্রধান সামরিক কীতি_তুল |. 
৩ মারাঠা যুদ্ধ লর্ড হেকিং বা লর্ড ময়রার (ওয়ারেন হেকিংস নন) আমলের সর্প্রধান 
শুদ্ধ 

(৯) পন্নব বংশের গৌতমীপুত্র সাতকণী ্যা্টীয় বা বহিলক গ্রাকদের পরাজিত 

করেছিলেন--তুল S 


ক 


২০ প্রশ্নাবলী 


সতিবাহন বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী পল্পবদের পরাজিত করেছিলেন__শুদ্ধ। 

(১০) আলাউদ্দিন খিলজী বিজাপুর রাজ্যের আসীর গড় দুর্গ অধিকার করেন__ভুল । 

আকবর খন্দেশ রাজ্যের আসীর গড় দুর্গ অধিকার করেন_ শুদ্ধ 

(১ স্সলমান পর্ণটক আলবিরুণ ১৩৬৫ খ্রীঃ বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেছিলেন__ 

|| 
১ পর্যটক আবর রেচ্জাক ১৪৭২ খ্রীঃ বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেছিলেন-_ শুদ্ধ | 
= (১২) আকবরের মধ্যএশিয়া জয়ের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল_ত্ল। 

শাহজাহানের মধ্যএশিয়ায় বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল-শুদ্ধ। 

(১৩) ১৬৪৫ খ্রীঃ শাহজাহান কর্তৃক গোলকুণ্ড৷ অধিকৃত হয়েছিল__ভুল | 

১৬৮৭ খ্রীঃ উরঙ্গজেব কর্তৃক গোলকুণ্ড। অধিরুত হায়ছিল- শুদ্ধ । 

(১৪) শিবাজীর মন্ত্রী পরিষদ দশজন সদস্ত নিয়ে গঠিত হয়েছিল । এদের মধ্যে 
পেশোয়! ছিলেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রভুল। 

শিবাজ'র মন্ত্রীসভার সদন্ত সংখ্যা ছিল আটজন । এদের মধ্যে পেশোয়া ছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ ও প্রজার স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন_- 
দ্ধ । 
-- (১৫) ১৭৭২ খ্ৰীঃ সম্রাট তৃতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার 
দেওয়ানী লাভ করেন__ভুল । 

১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ সম্রাট ২য় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িত্যার 
দেওয়ানী লাভ করেন_ শুদ্ধ । 2 

(১৬) মালবের অধিপতি বাহলীক গ্রীক গণ্ডোফারনেস খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন-_ভুল। 

মালবের পহ্লব গ্রীক শাসক গণ্ডোফারনেসের সঙ্গে খ্রীষ্টের অন্যতম শিদ্ধ সেন্ট টমাসের 
“যোগাযোগ ঘটেছিল বলে কথিত আছে- শুদ্ধ । 

(১৭) স্বনদগুপ্ত শকদের পরাজিত করে কনৌজে সাম্রাজ্য অধিকার করেছিলেন__ 


ভুল। স্বন্দগপ্ত হণদের বিতাড়িত করে গুপ্তসাত্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে- 


ছিলেন _শুদ্ধ। 

(১০) পেশোয়ারের পৃথীরাজ চৌহান স্থলতান মামুদ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন 
=-ভুল ৷ দিলীর পুরীরাজ চৌহান মোহম্মদ ঘোরীর হাঁতে তরাইনের ২য় যুদ্ধে (১১৯২) 
খ্ৰীঃ পরাজিত হয়েছিলেন_ শুদ্ধ 

(১৯) ১৫৬৫ খ্রীঃ পল্লব ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে তালিকোটার যুদ্ধ হয়েছিল_তূল 

১৫৬৫ হ্ীঃ তালিকোটা নামক স্থানে দাক্ষিণাত্যের স্থলতানদের সম্মিলিত 
বাহিনী [ বেরার ভিন্ন ] এবং বিজয়নগরের হিন্দুরাজ| রামরায়ের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ 
হয়েছিল- শুদ্ধ 

(২০) ১৫৪০ খ্রীঃ শেরশাহ কতৃক গোলকুণ্া। অধিকৃত হয়েছিল-_হুল 
১৬৮৭ শ্রীঃ আওরঙ্গজেব কক গোলকুণ্ডা অধিকৃত হয়েছিল-_শুদ্ধ 

(২১) আওরংজেব কর্তৃক প্রেরিত মধ্য এশিয়ার বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়__ভূল 


প্রশ্নাবলী ২১ 


শাহাজান কর্ণ প্রেরিত মধ্যে এশিয়ার বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয শুদ্ধ 
(২২) ২য় পেশোয়া বাজীরাও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে রোহিলা আফগানদের হাতে 
পরাজিত হয়েছিল_ভুল 
পেশোয়! বালাজী বাজীরাও পাঁনিপথের তৃতীয় যুদ্ধে_আফগান সর্দার আহম্মদ 
শাহ্‌ আবদালীর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন __ শুদ্ধ 


(খ) সভ্য-মিথ্যা নিরূপণ অভীক্ষাঁ ( True False Test ) £হ্যাবানা 

(১) আকবরের রাজন্কালের সর্বসময় দিনী তার রাজধানী ছিল না (২) 
হায়দর আলী হায়দ্রাবাদের স্থলতান ছিলেন-_-ন1। 

(১) সিন্ধু-সভ্যতা আৰ্য সভ্যতার পূর্ববর্তী _হ্যা (২) চন্গুপ্ মৌর্ধের আমলে 
ফা-হিয়েন ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন_না (৩) সম্দ্রগুধকে ভারতের নেপোলিয়ন 
বল! হয়_হ্যা (৪) গীত গোবিন্দ রচয়িত| জয়দেব বঙ্গাল সেনের সভাকবি ছিলেন 
_না (৫) ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কটি বিজয়নগরে এসেচছ্ছিলেন-_ধ্য] (৬) 
শীসনকার্ধের সুবিধার জন্য আকবর তার সাআজ্যকে ও৭টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন 
_না (৭) ১৬০৫ খীঃ আকবরের মৃত্যু হ্যা (৮) লর্ড ডালহৌসি ছিলেন 
অধীনতাঁযুলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক_না! 


সম্পূর্ণ করণ অভীক্ষা ( Completion Test ) ১ 

ব্রাকেটের মধ্যে শব্দটি মূল প্রশ্নে থাকবে না, ওখানে_চিহু দেওয়া থাকবে ] 

(১) ধৰ্মপাল (চক্রাযুধকে) কনৌজের সিংহাসনে বপিয়েছিলেন (২) (২য় 
বাহাদুর শাহ ) মুঘল বংশের শেষ সম্রাট ছিলেন (৩) পিটের ভারত আইন (১৭৮০ 
শীট) পাশ হয়েছিল (৪) কবি বীরসেন ছিলেন (২য় চন্গুপ্ের) মন্ত্রী (৫) 
জাহাঙ্গীর নিজের বিদ্রোহী পুত্রকে (খসরু ) অন্ধ করে দিয়েছিলেন (১) (কণিফ ) 
শকান প্রচলন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়, (২) (সম বা ধোয়া) 
কবিরাজ উপাধি পেয়েছিলেন (৩) বাণভট্ট ছিলেন (হর্ধবর্ধনের সভাকবি) (৪) 
আকবরের রাজম্ব-নীতির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন (টোডরমল) (৫) ( স্বত্ববিলোপ ) 


(ঘ) সঠিক উত্তর নির্ণয় অভীক্ষা 2 

(উত্তর দেবার জন্য সঠিক শব্দটি মোটা অক্ষরে দেওয়া "হল । মূল 
প্রহৌ এভাবে থাকবে না) 

(১) মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের দাত, নয়, এগারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন । 
(২) আকবর ২০, ২৫, ৩৬ ৭৯ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন (৩) ভারতবর্ষের ১ম 
কুটি স্থাপিত হয় কলকাতা, বোদ্বাই, সু গা ট, মাদ্রাজ, (৪) কণিষের, রাজধানা ছিল 
তক্ষণীলা, মথ্রা, পুরুমপুপং গান্ধার (৫) গড়ের রাজধানী ছিল. তক্ষশীলা, 
বর্ণগিরি, পুরুষ পুর উজ্জয়িনী ৷ (৬) বদ্ধরিত গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন বিশারদ, 
বাপ 'জশ্মঘোম। ৫) প্রাচনযুগের বিখ্যাত রাছা পুলকেনী ছিলেন পর, 
ডালুকু; রাষ্ট্র, চোল বংশীয় (০) বিখ্যাত করি আমীয় খসরু গিয়াস্থ দ্বণ বজবন 


২২ প্রশ্নাবলী 


আলাউদ্দিন খিলজী, মোহম্মদ বিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। (৯) 
হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল ১৫৫৭, ১৫৭৬ ১৭৬৪ খ্রীঃ (১০) সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল 
লর্ড ভালহৌসি, লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে ৷ 


সময় জ্ঞানের অভীক্ষা £_ 

(কাল বা সময় অন্ুযারী পর পর সাজাতে হবে ) 

(১) আবুল ফজল, আমীর খসরু, ফিরদৌসী, মিনহাজ উদ্দিন [ উত্তর__ট্রিদৌসী 
মিনহাজউদ্দিন, আমীর খসরু আবুল ফজল ] (২) ১ম ইন্ শিখ যুদ্ধ, ১ম ইঙ্ আফগান 
যুদ্ধ ১ম ইদ্ মহীশূর, যুদ্ধ, ব্রহ্ধ যুদ্ধ, [ উঃ ১ম ইঙ্গ-মহাশূর যুদ্ধ, ১ম ইঙগ-বর্ যুদ্ধ, ১ম ই 
আফগান বুদ্ধ, ১ম ই্দ-শিখ যুদ্ধ] (৩) বাণভট্ট, কালিদাস, হরিষেণ ও ভবভূতি (উঃ 
হরিষেণ, কালিদাস, ভবভূতি, বানভট্রা ) (৪) হুলদিবাটি, চৌসা, তালিকোটা।, খানুয়ার 
যুদ্ধ (খাহ্ুয়া, চৌসা, তালিকোটা হলদিঘাট )। (১) ধৰ্মপাল, শশাঙ্ক, দেবপাঁল। 

(উঃ কথিষ হ্ধবর্ধন, শশাঙ্ক, ধৰ্মপাল) (২) গিয়াস্থুদ্দিন বলবন, রাজিয়া, ইলতুতমিস, 
নাসিরউদ্দিন মামূদ (উঃ ইলতুৎমিস, রাজিয়া, নাসিরউদ্দিন মামুন, গিয়ান্বদ্দিন 
বলবন) (৩) স্বত্ব বিলোপ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অধীনতামূলক মিত্রতা, দেওয়ানীলাভ 
(উঃ দেওয়ান লাভ, চিরস্থারী বন্দোবস্ত, অধীনতামূলক মিত্ৰতা, স্বত্বিলোপ নীতি) (৪) 
কেশবচন্দর, রামন্ক, অরবিন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী (দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দর 

অরবিন্দ ) { 


সামপ্ুস্ত নির্ণনমূলক অনীক্ষা ( Matching Test ) :— 


অবিন্যস্ত (প্রশ্ন) বিন্যস্ত (উত্তর) 

১। অশোক পিলার__কোঁণারক ১। অশোক পিলার লৌরিরা-নন্দন গড় 
মার্ডও মন্দির__জাভা মার্তগু-মন্দির কোণারক 
আংকোর ভাট-_লৌরিরানন্দন গড় আংকর ভাট- ক্যান্োডিয়! 
বরবুদর-ক্যান্যোডিযা। বরবুদর--জাভা 

*। আলাউদ্দিন খিলজী_দিল'র খা ২। আলাউদ্দিন খলজী-_মালিক কাফুর 
শেরশাহ__মালিক কার, শেরশাহ ব্র্ঘজিৎ-গৌড়, 
আকবর- ব্রগীজিৎ গৌড়, আকবর-_মানসিংহ, 
উর্জেব__মানসিংহ, উরন্জেব-_দিলির খা, 


বিষয়ভিত্তিক সত্য-মিথ্যা বিচারের অভীক্ষা ডানদিকে শুধু হ্যা’ কি্ব। “না” লিখতে 
হবে। 

আর্ধরা ষোড়শ মহাজনপদে বসতি স্থাপন করেছিলেন __ অজাতিশক্র ছিলেন 
কোশলের রাজা। = চন্দগুধ মৌর্ধের সময় বিরাট দুর্ভিক্ষ হয়েছিল । -_ দ্বিতীয় 
চজগুধের আমলে রাজস্ব ছিল শস্তের একচতুর্থাংশ । __ মগধের পশ্চিমে ছিল বিশাল 
কলিঙ্গ রাজ্য। -_ পেশোয়ারে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গতি বসিয়েছিলেন কণিক্ক। বানভট্ট 


ছিলেন শশাঙ্কের সভাকবি । __ খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন জালালউদ্দিন = | 


প্রশ্নাবলী ২৩ 


মালিক কারুর রামেশ্বরে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন -_। মহম্মদ গাওয়ান বাহমনি 
রাজ্যের তিনজন স্থলতানের অধনে কাজ করেন। বিজয়নগরের দ্বিতীয় 
রাজবংশ ছিল তুঘলক বংশ _-| ১৫৩০ সনে বাবরের মৃত্যু হয় _। আকবরের 
সাম্রাজ্য কমোরিন পর্যন্ত বিভৃত ছিল -_। আকবরের পুরো রাজত্বকাল ধরেই রাজধানী 
ছিল দিনী_-| কোন ইউরোপী ভারতে আসার আগেই আকবরের মৃত্যু হয় _:। 
শাহজাহানের আমলে আসাম মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় _-| ম রজুমলা ছিলেন 
বিজাপুর রাজ্যের মন্ত্র _-| বাংলাদেশে পতুগীজদের সাথে শাহজাহানের সপ্ভাব 
ছিল _-| জুম্মা মসজিদ ও মোতি মসজিদ তৈরী করেন শাহজাহান । আওরঙ্গজেবই 
আলমগীর নামে পরিচিত -_। ১৬-০ খ্রষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হ্য় _। 
শিবাজীর প্রধান মন্ত্রীকে বলা হৃত ন্যায়াধীশ _-। বাজীরাও ছিলেন দ্বিতায় পেশোয়া 
_-। আকবরের আমলে রালফ ফিচ, ভারতে আসেন -_। হায়দার আলি ছিলেন 
হায়দরাবাদের সুলতান _-॥ জব চার্ণক কলকাতা পত্তন করেন _-। ফিলিপ ফাল্সিস্‌ 
এবং ওয়ারেন হেষ্টিংদ ছিলেন বন্ধু ৷ 

অমাপ্তিকরণ তভীক্ষা! ( Completion Test ) 

জৈন ধর্মগুরুদের বলা হত _-| বিদ্বিার ছিলেন __রাজা। চাণক্য ছিলেন_- 
গ্রন্থের লেখক। স্মিথ __ আখ্যা দিয়েছেন ভারতের নেপোলিয়ন রূপে। কবি বারসেন 
ছিলেন -_ সভাকবি,। হ্র্ধাৰ গণনা করা হয় -_ সন থেকে। ধর্মপাল _- কে 
কনৌজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। মহ্‌ পালের ভাই রামপাল দিব্যের উত্তরাধিকার! 
কে হত্যা করেন। শৈলেন্দ্র রাজ্য ছিল _- অঞ্চলে । দাস’ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান 
ছিলেন _-। খলজা বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন _-। মহম্মদ তুঘলকের পরে সিংহাসনে 
বসেন _-| শেরশাহ __ কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। আইন _ ই _ 
আকবরী রচনা করেন _-| জাহান্গ র তাঁর বিদ্রোহী ছেলে __ কে অন্ধ করেন। ১৬৫৮ 
সনে সামুগড়ের যুদ্ধে উর্দজেব _: কে পরাজিত করেন। শাহজী ছিলেন _- 
জাগিরদার। শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন __| পিটের ভারত শাসন আইন পাশ হয় _ 
সনে। বড়লাট __ মারাঠা শক্তিকে সপ্পর্ণ ধংস করেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ হয় 
_-সনে। 
সঠিক উত্তর নির্ণয়ের অভীক্ষা! (Multiple Choice) 

(সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দিতে হবে) 

বেদাঙ্গ হল চার, ছয়, দশখানা। 

আলেকজাণ্ডার জয় করেছিলেন-_পাঞ্চাল, পাঞ্জাব, মগধ। 

আলেকজাগ্ারের মৃত্য হয় তক্ষশীলা, আলেকজান্দরিয়া ব্যাবিলনে। 

মেগাস্থেনিসের মতে ভারতে ছিল-_পাঁচ, সাত, এগারটি সামাজিক শ্রেণী । 

অশোকের রাজধানী ছিল-_তক্ষশী লা, উচ্দয়িনী, তোসালী, পাটলিপুত্ৰ । 

কণিফের রাজধানী ছিল-গান্ধার, মধুর, পুরুষপুর । 

মালবিকাস্মিমিত্রের লেখক ছিলেন__হ্রিষেণ, অশ্বঘোষ, কালিদাঁস। 


২৪ প্রশ্নাবলী 


হণ নেতা মিহিরকুলকে পরাজিত করেন-_ হ্্ববর্দন, যশোধর্মন, চনদগুপ্ । 
হিউয়েন সা, ভারতে ছিলেন-_-১২, ১৩, ১৪ বছর । 
বাংলার পাল রাজার! ছিলেন__:শৈব, বৌদ্ধ, জৈন । 
আলাউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন__-কাফুর, নসরৎ, খিজির খাঁন । 
পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়__-১৫৬%, ১৫২৬, ১২৯০ সনে। 
আকবরের সাম্রাজ্যে ছিল--১৩, ১৫, ১৮টি সুবা । 
পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়_-১৫২৬) ১৫৫৮, ১৭৬১ সনে । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়__কর্ণওয়ালিস, ডালহোসী, ক্যানিংএর আমলে । 
জময়ানক্রমবোধের তাভীন্্ণ (1005 9509০2০6) (সময়ালুক্রমে সাজাতে হবে ) 
বাণভট্ট, কালিদাস, হরিষেণ, ভবভূতি | রদ্রদামন, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় পুলকেশী” 
দেবপাঁল। হ্ধবর্ধন, প্রভাকর বর্ধন, যশোধ্শন, লক্ষণ সেন, ইলতৃতমিস, কৃতুবউদ্দিন, 
মহম্মদ ঘোর, রাঁজিয়া। ইন্রাহিম লোদি, ফিরোজ তুঘলক, শেরশাহ, বলবন 
আবুলফজল, আমীর খসরু, ফিরদৌস, মিনহাঁজউদ্দিন, জাহানারা, রাঁজিয়] মেহ্রেউন্নিসা, 
মাহাম আনাধা, রাজারাম, শুজী, বালাজীবাজীরাও, বালাজী বিশ্বনাথ, আবদালী, 
নাদির শাহ, তৈমূর লঙ, চেঙ্গিস খান, লর্ড মিন্টো, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেন্টিংস, 
ওয়ারেণ হে্টিংস ৷ ন 
তথ্যের মিলকরণ অভীক্ষ! (Matching Test) 
(বাদিকে শব্দের সাথে মিলিয়ে ডানদিকের শব্দগুলি পাশাপাশি লিখতে হবে । ) 
মালাবার 


(ক) কোশল £ রাজগৃহ () শ্রীচতন্ত : 

"অবন্তী £ কৌশাহী নানক £ মহারাষ্ট্র 
বত্স £ শ্রাবন্তী তুকারাম £ পাঞ্জাব 
মগধ £ উচ্জয়িনী শঙ্করাচার্য  £ বহং্লাদেশ 

(খ) মিনান্দার £ মেঘবর্ণ  [ছ) প্রথম ব্ৰহ্যু্ধ : লর্ড হা্ঙি্ 
কণিফ £ গৌতমী পুত্র প্রথম শিখযুদ্ধ £ লৰ্ড আমহাষ্ট 
সমৃদগপ্ £ অশ্বঘোষ তৃতীয় শিখযৃদ্ধ £ লর্ড ক্যানিং 


(গ) মেগাস্থিনিস £ কাদহ্রী  (জ) পাশ্চাত্য শিক্ষার 


কৌটিল্য £ মেঘদূত ঘোষণা £ মহারানী ভিক্টোরিয়া 
কালিদাস £ ইণ্ডিকা অধীনতাযূলক মিত্রতা £ কণিফ 
বাণভট্ট £ অর্থশাস্ত স্বত্বিলোপ নীতি £ ওয়েলেম্লি 

(ঘ) হলদিঘাটের যুদ্ধ £ ১৮৫৭ সন সরকারী পদে 


পলাশীর যুদ্ধ £ ১৭৬১ সন ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ঘোষণ| £ ডালহৌসী 


এ 


৪ 


প্রশ্নাবলী, ২৫ 
কালানুক্ৰমিক ঘটনাবলী (Chronology) 

ইতিহাসের বিষয়বস্তর উপর দক্ষতা লাভের জন্যে কাঁলাহুক্রমিক ঘটনাপন্ধীর সমাবেশ 
করা হল । বিষয়বস্তুর আয়তীকরণে এই অংশটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় তুলনামূলক 
আলোচনা, সময় তালিকা প্রণয়ণ, সময় রেখা তৈরী প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে 
পারে। এছাড়া যুগ বৈশিষ্ট্য, বংশধারা বা প্রতিনিধি স্থানীয় বিষয়ের দিকে নজর রেখে 
ঘটনাগুলিকে পর পর সাজানো হয়েছে। - এর ফলে ভারতের ইতিহাসের কোন বিষয় বা 
ঘটনার সময় জানবার পক্ষে এই অংশটি নিমেষে -শিক্ষকশিক্ষিকা বা ছাত্রছাত্রীদের 


ভারতের ইতিহাসের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী.... : 


::৫৭০_ ইজরত মহম্মদের জন্ম৷ ৷ 
-৬০৬- হ্ধবর্ধন ও শশাঙ্ক । 


খৃষ্ট পূর্বাব্দ 
৩,০০০-সিদ্ধুদভ্যতার উদ্ভব । 
২,০০০-১,৫০০--আৰ্যদের ভারতে বসতি 
| স্বাপন। 
৮১৭__পার্খনাথের আবির্ভাব । 
৫৬৭ বুদ্ধের আবির্াব। 
€২৭__-মহাবীরের ( জীনের ) মৃত্যু। 
৪৮৬-_বুদ্ধের পরিনির্বাণ। 
৩২৭-২৬-_-আলেকজাগারের অভিযান । 
৩২৪-১৮৭- মৌর্য বংশের আমল। 
১৮৩ মদ বংশের প্রতিষ্ঠা 
১৭১-_সিদ্ু উপত্যকায় পলাব শাসন । 
খ্ৰীষ্টাব্দ 

৪৩-৪৪-_তক্ষণীলার পহলব রাজ্য । 
৪৭-_গণ্ডোফানিস। 
৭৮-_ শকাব্দ । 
১১৯ (১২৫ 1)--কণিষের রাজত্বকাল । 
১১৯-১২৪__নহপানের রাজ্যকাল ৷ 
১২০-৪১৫-পুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল। 
৫৩০__খযশোব্নের কাছে ইশরাজ মিহির-- 

কুলের পরাজিয়। 


৬২৯-_হিউয়েন সাওএর ভারত যাত্রা । 


- ৬৫০ রাষ্ট্র বংশের প্রতিষ্ঠা ।' 
- ৬৪৭-_হ্ষবর্থনের মৃত্যু । 
- ৭১৩-_মহন্মদ-বিন-কাশিম। 


৬৩২-__হজরত 'মহন্মদের তিরোধান | | 

৬৩৪ (৬৪১)_ হর্ধবর্ধনের বিরুদ্ধে ২য় 
পুলকেণীর জয়। 

৬৩৭-_শশাঙ্কের মৃত্যু । 

৬৪২-_ পুলকেশীর মৃত্যু ! 

৬৪৩-__কনৌজের ধর্মপভা । 


৭৫০-৭৭০-_গোপাল । 
৭৭০-৮৫০-_ধর্মপালি-দেবপাল | 
৭৯৩-৮১৫-রাষ্টকূট রাজ ওয় গোবিন্দ । 


- ৮১৪-৮৭৭-_অমোঘবর্ম। 


৮৩৬-_মিহির ভোজের সিংহাসন লাভ। নী 


: ১৮৭-৯৮৮-সৰুক্তগীণের ভারত অভিযান । : 


১০৩৮__দ্ীপহ্করের তিব্বত গমন । 


- ১০০১-২৬_স্মুলতান মামুদের অভিযান । j 


১০৯৫-১১-৫৮__বিজয় সেনের রাজত্বকাল। 
১১৫৮-১১৭৯_ বল্লাল সেনের রাজত্বকাল। 


- ১১৭৫-৯২__মোঃ ঘোরীর অভিযান ৷ 


১১৭৯-১২০৫-_লক্ষণ সেনের রাজত্বকাঁল। 
১১১১-_তরাইনের ১ম যুদ্ধ। - 
১১৯২-_তরাইনের ২য় যুদ্ধ । 
১১৯৪-_কনৌজের পতন । 
১২০৬--কুতুবউদ্দিনের সিংহাসন লাভ। 


২৬ 


< ১২১০__খিলজী রাজত্বের আরস্ত । 


নু 


প্রশ্নাবলা, 
: ১৭৭০--ছিয়াতরের 'মন্বস্তর | 


১৩২৭__তুঘলক রাজত্বের আর্ত । ১৭৭২--ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণর । 
১৩৩৬--বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা) ১৭৭৩ রেগুলেটিং ত্যা্ট 
 ১৩৪৭--বাহমণি রাজ্যের প্রতিষ্া। ১৭৭৫-_নন্দকুমারের ফাসি | 


১৩৯০ তৈথুরের ভারত:অভিযান। ১৭৭৫-৮২--১ম মারাঠা যুদ্ধ। 


fj : ১৭৮০-৮৪-_হয় [| 
- ৯৪৯৮__ভাক্কোনদা-গামার ভারতে আগমন । রক ক 
১৫২৬_পাঁণিপথে বাবরের জয়লাভ । 
১৫২৭_ খানুয়াতে বাবরের জয়লাভ । ১৭৮৪-_এশিয়াটিক সোসাইটি । 
১৪-৪৫-_শেরশাহ। .১৭৯০-৯২--৩য় মহীশূর যুদ্ধ । 
১৫৫৬ আকবরের সিংহাসনারোহণ। 8 বন্দোবস্ত । 
৫৬২__আকবরের শাসন গ্রহণ । ১৭৯৯-__৪র্থ মহীশূর যুদ্ধ । 
লি does ১০**__ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা । 
ঠা, ১৫৭৪-_ বাংলা জর। ১৮০৩-০৫__২য় মারাঠা যুদ্ধ। 
:১৫৭৬__হলদিঘাটের যুদ্। ১৮০৯-__অমৃতসরের সন্ধি । 
- ১৫৮৬_কাশ্নীর অধিকার | ১৮১৪-১৬- গোর্থা যুদ্ধ। 
১৬১০ ইউ ইণ্ডিয়া কোঃ গঠন। ১৮১৫- রামমোহনের তত্ববোধিণী সভা । 
১৬০৫__-আববরের মৃত্যু । ১৮১৭-পিণ্ডার। দমন, হিন্দু কলেজ । 
১৬০৮-_ইংরেজদের স্্রাট কু্ঠি [| ১৮১৭-১৮-_তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ। 


১৬২৭ (৬:)_শিবাজীর জন্ম । 
১৬৭৪__শিবাজীর রাজ্যাভিষেক । 
১৬৮*_-শিবাজীর মৃত্যু | 


১৬৯০__কলকাতায় জবচার্ণক। ১৮২৯-_সতীদাহ্‌ বিরোধী আইন। 
১৭০৫-_বাংলার সুবেদার হিসাবে মুশিদ ১৮২৯-৩*__ঠগী দমন । 


₹লি। ১৮৩১ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু। 


১৮২৪-২৬--১ম ব্ৰহ্ম যুদ্ধ । 


১৮২৪-ব্যারাকপুরের সিপাহি বিদ্রোহ । 
১৮২৯- ত্রাঙ্ষদভা। 


-১৭০৭-_উর্বজেবের মৃত্যু । 


১৮৩৫- পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন। - 
- ১৭৩৯__নাদির শাহের ভারত আক্রমণ । ৯৮৩৮-৪২--১ম আফগান যুদ্ধ। 
১৭৪২_ হ্ধযপ্লে পণ্ডিচেরীর গভর্নর | ১৮৩৯-_ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু। 
₹_ ১৭৪৪-৪৮--১ম কৰ্ণাটক যুদ্ধ । ১৮৪৫-৪৬--১ম শিখ যুদ্ধ। 

- ১৭৫৬- সিরাজের কলকাতা৷ অভিযান । ১৮৪৮-৪৯--২য় শিখ যুদ্ধ। 
১৭৫৭_-পলানির যুদ্ধ। ১৮৪৮-স্বত্ব বিলোপ নীতি 
১৭৬০-৮০--সন্যাসী বিদ্রোহ । ১৮৫৫-৫৬_ সাঁওতাল বিদ্ৰোহ । 
১৭৬১__পাণিপথের ওয় যুদ্ধ। ১৮৫৭-_বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপন । 
১:৬৪--বন্সারের যুদ্ধ । ১৮৫৭-_সিপাহী অত্যুথান। 


১৭৬৫_ দেওয়ানী লভি। ai 
১৭৬৭-৬৯--১ম মহশূর যুদ্ধ । 


৫ তস্য ঘোষণা । 
ts Wo 


৫ 
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১ 


